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ভুমিকা 


ডক্টর শ্রীমান জয়গুরু গোম্বামী সুখ্যাত গবেষক এবং সাহিত্যশান্ত্রে পারঙ্গম 
বলে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে তার ছুটি গবেষণা-গ্রন্থ প্রস্তত হয়েছে, তন্মধ্যে 
মুকুন্দদামের উপরে রচিত জীবনী ও সাহিত্যবিচারঘটিত বেশ বড়ো মাপের 
গ্রন্থটি অনেকে পড়ে থাঁকবেন। এটিও তার আর একটি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা 
গ্রন্থ । আমি পূর্বেই সেটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কারণ তাতে যুগপৎ তথ্যসমারোহ 
ও সাহিতারস পরিবেশিত হয়েছে। সাধারণতঃ গবেষণাগ্রন্থে এই ছুই বিপরীত 
গুণের কদাচিৎ সমাবেশ দেখা যায় । পাত্িত্য তার হস্তাফলক, তা তাকে কষ্ট 
ক'রে অর্জন করতে হয়নি। কিন্তু লবুস, স্সিদ্ধ ও উক্জ্বল বাগভঙ্গিমার জন্য তার 
পাণ্ডিত্য কোথাও অতি প্রকট হয়ে স্বাভাবিক সাহিত্য-প্রীতিকে আড়াল করেনি । 

সম্প্রতি ডঃ গোম্বামীর আর একটি গবেষণাধর্মী সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে 
যাচ্ছে। ” তীর দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হয়ে আমি সেই গ্রন্থের ভূমিকা! লিখতে প্রবৃত্ত 
হয়েছি। বইটির মুদ্রিত ফর্মাগুলি ধীরে ধীরে পড়া শেষ ক'রে মনে হ'ল, আমি 
আমার পরিচিত কবি গোবিন্দচন্্র দাসকে নতুন রূপে প্রত্যক্ষ করলাম । 
ভাওয়ালের এই অভিশপ্ত কবির দুঃখদুর্ভর জীবন আমাকে অনেক আগে থেকেই 
আকর্ষণ করেছিল। জীবন সম্বদ্ধষে কখনও হেডোনিম্ট, কখনও এপিফিউবিয়াস্‌, 
কখনও ভোগবাদী, কখনও নৈরাশ্বাদী-_স্বপ্লশিক্ষিত গোবিন্দচন্দ্র দাসের এই 
দিকৃটি আমাকে একদা চমকিত করেছিল । তীকে “ম্বভাবকবি' বল। হয় বোধ 
হয় কবিত্ব ও কল্পন। তার ম্বভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল বলে। তাকে 
চেষ্টা ক'রে বা! বিস্তাবুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে কবি হতে হয়নি। কবিতা-রচন! তার 
নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক ছিল । একটু বেপরোয়া, প্রথর সত্যবাদী 
এবং অতিমাত্রায় আত্মমচেতন এই গ্রামীণ কবির ব্যক্তিগত জীবন বড় ছুঃখপূর্ণ। 
সেই ছুঃথের হোমানলে তিনি বাসনা-কামনাকে যজ্ঞহবিঃ হ্বরূপ অর্পণ করেছিলেন । 
প্রতিদিনের বাস্তব জীবন, তার আলোছায়ার অসংখ্য চিত্রকল্প, আর একদিকে 
রয়েছে কল্পনার জগত, ভাবের শিল্পমূতি ৷ এই ছুটি বিসদৃশ ব্যাপারকেও তিনি সংযুক্ত 
করেছিলেন প্রবল প্যাসনের সাহায্যে। ডঃ জয়গুর গোম্বামী এই প্রায় 
অবহেলিত কবির জীবনী ও কাব্যরূতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ ক'রে বাংল! 


ক 


'রোমার্টিক গীতিকবিতার ইতিহামে নতুন অধ্যায় সংযোজনা করেছেন, এজন্য 
তাকে আমি অন্তর থেকে আশীর্বাদ জানাই । 

এই গ্রন্থটি বেশ বিস্তারিত, এতে আছে বারোটি অধ্যায়, আর আটটি 
পরিশিষ্ট । এই আলোচনার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে কবির ব্যক্তিগত পারিবারিক 
জীবন-তথ্য সঙ্গতরূপেই উপস্থাপিত কর! হয়েছে । তার মধ্যে কিছু কিছু তথ্য 
লেখকের নিজন্ব পরিশ্রম-প্রস্থত। ইতিপূর্বে সে দব তথ্য লোকচক্ষুর বাইরে 
আসেনি । কবি দরিদ্র ও অসহায় ছিলেন, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজকচারীর 
সঙ্গে এই নিঃস্ব কবিকে শূন্য হাতে লড়তে হয়েছে । সেদিন বড়ে। কেউ তাঁর 
পাশে এসে দাড়ায়নি। তিনি সত্য কথা বলেছিলেন, উপদ্রত প্রজার হয়ে যুদ্ধ 
ঘ্বোষণা করেছিলেন, এ দেশ “মগের মুন্লুক' নয় তা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন । 
কবি হিসেবে তার স্থান খুবই উচ্চে তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু মাছৰ হসেবে 
তিনি কত বড়ে।, তার যথাথ পরিচয় এর আগে পাওয়া যায়নি ডঃ গোম্বামী 
অনেক ছুজ্ঞেয় তথ্য পরীক্ষা ক'রে তার কবি-জীবনের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন । 
এ গ্রস্থের শেষার্ধে কবি গোবিন্দচন্দ্র দানের কবিতার মূল টৈশিষ্ট্য কোথায় নিহিত, 
তা” নিয়ে যে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে, তাতে লেখকের স।হিতা- 
বিচারবুদ্ধির কঠিন পরীক্ষা। হয়ে গেছে । গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিংপ্ররুতি বিচিত্র 
বলে তার কাব্যালোচনা বিশেষ সতর্কতার তপেক্ষ। বাখে এবং বলাই বাহুল্য, 
লেখক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কবির রোমান্টিক চেতনার রূপ ও রীতি বিশ্লেষণ 
করেছেন । বহু গবেষণা-গ্রস্থের ভিড়ে এ গ্রন্থটি হারিয়ে যাবে না, তাতে আমি 
নিঃলন্দেহ । 


কলিকাতা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


॥ নিবেদন 2 


উনবিংশ শতাবী বাংলার নবজাগরণের যুগ । এই যুগের যুগ-চেতনায় ধাহার! 
দেশাতববোধে উদ্ব,দ্ধ হইয়াছিলেন, ত্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাম তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম। তিনি ইংরাজী জাঁনিতেন না, কিন্ত তাহ! তাহার প্রতিভা বিকাশের 
পথে বাধা হ্ষ্টি করে নাই। এ যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সভ্যতায় ধাহারা পুষ্ট, 
তাহার্দের সাহিত্য হৃ্টির মধ্যে কতথানি প্রাচ্য এবং কতখানি পাশ্চাত্ত প্রভাব 
পড়িয়াছে, তাহ নির্ণয় করা বড়ই দুঃসাধ্য । কিন্তু স্বতাঁবকবি গোবিন্দদাসের 
( ১৮৫৫-১৯১৮ ) সাহিত্য-স্থ্টর মধ্যে আছে ষোল আনাই এদেশীয় । তিনি 
খাটি বাঙ্গালী এবং স্বভাবকবি ছিলেন । আলোচ্য গ্রন্থে এই উভয় বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে । এই বিষয়ে ধাহারা আমাকে উৎসাহ ও 
প্রেরণ দিয়াছেন, আশীর্বাদ ও গ্রশংসাধন্তে অভিষিক্ত করিক্লাছেন এবং নানাভাবে 
সাহায্য ও পরামর্শ দিয়াছেন ; তীহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি বিশেষভাবে 
খণী ও কৃতজ্ঞ । ও 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যবিভাগের প্রধান 
এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ভকুর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিক1 লিখিয়। দিয়া আমাকে ঘে আশীর্বাদ- 
ধন্যে ধন্ত রুরিয়াছেন, তাহাই আমার চলার পথে পাথেয় । তিনি আমার 
আচার্য। তাহার মধুর সান্নিধ্যে ও আশীর্বাদ লাভ আমার জীবনে একটি স্মরণীয় 
অধ্যায় । এই ম্মরণীয় অধ্যায়ে বররণীয় স্বৃতিচারণায় তিনি আমাকে চিরথণী করিয় 
রাখিয়াছেন। 

স্বতাঁবকবি গোবিন্দদাস “ভাওয়াল কবি” নামেই বেশি পরিচিত । কারণ 
“ভাওয়াল তাহার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল তাহার প্রাণ । অবশ্ত “মগের মূলুক” 
এবং “প্রেম ও ফুল”- কাব্য প্রকাশিত হইলে তিনি পূর্ববঙ্গে “মগের মুলুকে”্র কবি 
এবং পশ্চিমবঙ্গে “প্রেম ও ফুলে”র কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন । আলোচ্য 
গ্রন্থথানি এই উভয় পরিচয়ে পরিচিত এবং আপনাতে আপনি বিকশিত।* এই 
ছুরহ কারধ-সম্পাদনে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য ও প্রেরণ! দিয়াছেন কবিপুত্র 
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শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমরগ্ুন দাস মহাশয় এবং তাহার স্থযোগ্যা সহধমিণী শ্রীমতী সবিতারাণী 
দাস। তাহাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

“চারণকবি মুকুন্দদাস” গ্রন্থথানি রচনার সময়েই ত্বভাবকবি গোবিন্দদানের 
কথা মনে জাগে । সৌভাগ্যক্রমে তৎকালীন কলিকাত। বিশ্ববিষ্ালয়ের বাংলা 
বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও ববীন্দ্র অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের আশীর্বাদ লাভ করি । তিনি উত্ত গ্রন্থে একটি স্থচিস্তিত ভুমিকা! লিখিয়। 
দেন এবং কথা-প্রসঙ্গে হ্বভাবকবি গোবিন্দ্াস সপ্ধন্ধে উত্সাহ প্রকাশ করেন । 
সেই সময় কবিপুত্র হেমরগুন দাসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটে এবং কবি ৬যতীন্দ্রপ্রসাদ 
ভষ্টাচাধ মহাশয়ের পানিধ্য লাভ কি । ফলে, তথন হইতেই আমি তথ্য ও তত 
সংগ্রহ করি। এই কার্ধে পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ-এর সহ-সচিব শ্রীযুক্ত ৃপেন্দ্রদেব 
তট্টাচার্ধয মহাশয় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন । তিনি বহুকষ্টে “কস্তরী” 
কাব্যখানি সংগ্রহ করিয়া আমাকে যে ভাবে উত্সাহ দেন, তাহাতে আমি অঙ্- 
প্রেরণা লাভ করি । বঙ্গীয় কীর্তনবিশারদ শ্রীমৎ কুক্সিণীরঞ্জন গোস্বামী, ভক্তিরত্বু 
ও ভক্তিভূষণ মহোদয়ের নিকটেও আমি উৎসাহ ও আশীর্বাদ লাভ করি। 
ইহাদের গ্রত্যেকের নিকট আমি খণী ও রুতজ্ঞ। 

্রস্থখানির শ্রীবুদ্ধিদাধনে ধাহারা শুভান্ুধ্যায়ী ছিলেন, তীহাদের মধ্যে 
মুরলীধর কলেজের বাংল! বিভাগের প্রধান অধ্যাপক স্থশীল জানা, বিজয়গড়ের 
লববপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ অপর্ণা দত্ত, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের 
সহাধ্যক্ষ শ্রীপমর চৌধুরী, হেড আ্যামিস্ট্যাণ্ট শ্রীঅমলেন্দু বিশ্বাস, অধ্যাপক 
কষ্ণলাল বায়, গ্রস্থাগারিক শ্রীশহ্বর দত্ত, ল্যাবোরেটারী আাসিপ্ট্যাণ্ট শ্রীরমেশচন্তর 
বণিক, ল্যাবোরেটারী আটেগ্েণ্ট শ্রীসত্য রঞ্জন রায়, আকাশবাণীর গীতিকার শ্রুকষ্চচন্্র 
চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাক্তন টাইপিস্ট শ্রীনির্মল চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের স্থযোগ্য সেনো গ্রাফার শ্রীদিলীপ গাঙ্গুলী, কর্বিশেখর কালিদাস রায়ের 
পুত্র শ্রীজয়দেব বায়, শ্রীখণ্ডের এতিহাবাহী ঠাকুর পরিবারের শ্রীল নিত্যনিরঞ্জন 
কবিরাজ, শ্রীল সীতানন্দ ঠাকুর, শ্রীচৈতন্ত ভাগবভকার বৃন্দাবনদাসের স্থৃতিভূমি 
দেুড়ের স্থযোগ্য ভক্ত সন্তান শ্রীভে।লানাথ চৌধুরী, বড়বাজারের বিখ্যাত লৌহেতর 
ধাতু-ব্যবসায়ী শ্রীরামরগুন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মতলান্থিত "হার্ডদন পেন্টস' প্রতিষ্ঠানের 
কর্মকর্তা গৌরতক্ত শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত, অনঙ্গমোহন হরিসভার সেবক শ্রীগোপীমোহুন 
পাল, বনগ্রামস্থিত “সাধুজন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রুগোপালচন্্র সাধু, “রবীন্দ্র 
লাইত্রেরী*র খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাঁশক শ্রীরবীন্্রনাথ বিশ্বাস এবং স্থযোগ্য সহকারী 


গ্ৃ 


শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী, নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি 
বাগচী, তাহার স্থযোগ্য সহকর্মী শ্রীদ্দিলীপকুমার ভৌমিক এবং গরক্ণা হাইস্কুলের 
সহ-প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিধুভৃষণ হালদার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । আর এই 
দুরূহ কার্ধ-সম্পাদনে নিরলসভাবে সাহাধ্য করিয়াছেন গ্রস্থের ভবিষ্যৎ দ্বত্বাধি- 
কারিণী আমার সহধস্রিণী শ্রীমতী অঞ্জলি গোদ্ধামী । 

গ্রস্থথানির প্রকাশনায় অকুঠঠভাবে সাহাষা করিয়াছেন *শৈলগ্রী লাইভ্রেরী”র 
শ্রীযুক্ত বিমলকুমার মাইতি, শ্ররঞ্রিতকুমার মহাপাত্র, সাহিত্যরসিক ও অভিজ্ঞ 
কর্মী শ্রীযুক্ত চিত্ত দে, শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী এবং নিউ শংকরনারায়ণ প্রেমের 
স্থযোগ্য শ্রীনিরঞ্জন দাস। ইহাদের একাস্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা লত্বেও যে সব 
ক্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়1 গেল 'তাহ1 সাহিত্য ও গোবিন্দ-অন্থরাগী পাঠকের। ক্ষমাস্থন্দর 
দৃষ্টিতে দেখিবেন, আশা করি । এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া এবং গ্রস্থখানির বহুল 
প্রচার কামনা করিয়! শ্রীমধুন্থদনের ভাষায় বলি-__ 


“গোড়জন ঘাহে-_ 


আনন্দে কব্রিবে পান সুধা নিরবধি 1৮ 


“সত্যাশ্রয়ী নিগমানন্দ” 
১*নং নিউ সম্তোষপুর কাস্ট” লৈন, জয়গুরু গোস্বামী 
কলিকাতা-৭৫ অধ্যাপক, 


বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ, 
যাদবপুর, কলিকাত।-৩২ 


সূচিপত্র 


প্রথম অধ্যায় & কবি-পরিচিতি 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ বংশপরিচয় ও শিক্ষা *.. 
তৃতীর অধ্যায় £ বিদ্রোহী কবি গোবিন্দদাস 
চতুর্থ অধ্যায়ঃ ভাওয়াল রাজপরিবার ও কৰি গোবিন্দদাঁস 
পঞ্চম অধ্যায় £ প্রবাসে গোবিন্দদাস -*" 
বন্ঠ অধ্যায় ঃ কর্মজীবনে গোবিন্দদাল 
অগ্ডম অধ্াক্স 8 “মগের মূলুক* ও কবি গোবিন্দদাস *** 
অষ্টম অধ্যায়ঃ বাংল! সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম 
ও কৰি গোবিন্দদাস 
নবম অধ্যায়ঃ.  গোবিন্দদাসের সাংসারিক জীবন 
ঘ্্শম অধ্যায় 2  গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ *** 
একাদশ অধ্যায় $ জীবন-সায়াহে 
দ্বাদশ অধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্য ও কবি গোবিন্দঘাস "** 
পরিশিষ্ট রহ 
(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
ড) 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 
নির্ঘণ্ট 


১৫৫ 


২৬৩ 
২৮৮ 
৩২১ 
৩৪৭ 
৩৭৬ 
৩শ 
৩৮০ 
৩৮৩৬ 
৩৯১ 


৩৪৬ 


৪১০ 
9১৯ 
৪১৪ 





প্রথম অধ্যায় 
॥ কি-পন্বিচিতি & 


উনবিংশ শতাব্দী মহাকাব্যের যুগ হইয়াও গীতিকাব্যের যুগ । এই 
যুগে বাংলার গীতিকবি ও স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ( ১৮৫৫- 
১৯১৮) ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১ 


১. জয়দেবপুর- নারায়ণগঞ্জ হইতে কিধিদিধিক ৩০ মাইলের মধ্যে 
অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ ভাওয়াল পরগণার জমিদারবংশের নিবাসভূমি | প্রসিদ্ধ 
ভাওয়াল মোকদ্দমার জন্য £ভাওয়ালে”র নাম সকলের কাছে পরিচিত ও 
পরিজ্ঞাত। এই বংশের স্বনামধন্য ও বদান্য জমিদার বগলানারায়ণ রায় ও 
রাজেন্দ্রনারায়ণ বায় প্রমুখ পরোপকারী ও বিছ্যোৎ্সাহী বলিয়া! পরিচিত। 
ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিরাট অট্রালিকা, মন্দিরগুলি ও এই বংশের শ্বশানের 
স্বৃতিসৌধ বা মঠগুলি বিশেষ কীতিবহ। শুধু তাহাই নহে, ভাওয়ালের অন্তর্গত 
“নাগরী” গ্রামে ১৬৬৪ খুষ্টান্দে স্থাগিত পতুগিজদের একটি গীর্জাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । বাংলার অন্যতম সাহিত্যরখী কাশীপ্রপন্ন ঘোষ বিষ্ভামাগর মহাশয় 
এক সময়ে এই ভাওয়াল জমিদারীর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। বার ভূইয়ার 
অন্ততম ফজলগাজী ভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন। ভাওয়ালের প্রদিদ্ধ জঙ্গল 
ঢাকা জেলার টাঙ্গাইল” মহকুমা পর্যস্ত বিস্তৃত “মধুপুর” জঙ্গলের পূর্বাংশ। 
ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত স্থবৃহৎ “বেলাইবিলের" বর্গকল ৮ বর্গ মাইল, পূর্বে 
ইহা একটি নদী ছিল এবং স্থানীয় ভূম্বামী থটেশ্বর ঘে।ব ইহা হইতে ৮০টি খাল 
কাটিলে ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। স্থানীয় লোক-সঙ্গীতেও 
এই ঘটনার পরিচয় পাওয়। যায় । যথা-_ 

“থাইড। ভোঙ্ক। ছিল রাজ মহাতেজ। কায়েতের কুলে । 
নান। স্থানে স্থানে শুভক্ষণে পু্করিণী কাটিল। 
“বেলাইবিল” শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল। 

ভাই অদ্ভূত কাহিনী 1” 


৯ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা ও মানবতা- 
বোধের নবজাগরণের মূলে বাঙ্গালী কবিগণের প্রতিভা অতুলনীয়। 
তাহারাই “স্মৃতি দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা” এই সুুজলা-স্ুফল। শঙ্ু-শ্যামলা 
বাংলাদেশকে প্বন্দে মাতরম্” ধ্বনিতে উদ্দ্ধ করিয়াছেন, “উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত” অভিমান্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছেন, 
“মরাগাঙে” জাতীয়-জাগরণের বান আনিয়াছেন এবং “নব-ভারতের 
নব-জাগরণে”র ডাক দিয়াছেন। ফলে শোরে-বীর্ষে-জ্ঞানে-গরিমায় 
সাধনা-আরাধনায় বাঙ্গালীর নেতৃত্বে ভারতবধ জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ 
স্থান লাভ করিয়াছে । ইতিহাসে এই গৌরবময় অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত থাকিবে । জীবনে যখন জাগিয়াছে মত্যগ্রীতি ও মনুষ্যগ্রীতি, 
সাহিত্যে তখনি পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিম্ব । এই দিক হইতে 
দেখিতে গেলে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মধু-হেম-নবীনচন্দ্র, “ভোরের 
পাথী বিহারীলাল, শতাব্দীর কবি রবীন্দ্রনাথ, ছন্দের যাছুকর' 
সত্যেন্দ্রনাথ, কবি ও নাট্যকার ছিজেন্দ্রলাল, “ভারতের শেক্সপীয়ার* 
গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি দিকপাল কবি ও সাহিত্যিকগণ যেমন অতীতের 
অধুপতিত ও আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর দেহে-মনে-প্রাণে নব-উদ্দীপনার 
স্থর জাগাইয়। একতানের স্যরি করিয়াছিলেন, তেমনি কবি গোবিন্দ- 
দ্রাস গণ-দেবতার জাগরণের জন্য, ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য 
নৃতন সুরে, নৃতন ছন্দে ঘৃম-ভাঙ্গানির গান গাহিলেন। এই স্ুর- 
ব্বাতন্ত্র্ের জন্যই কবি গোবিন্দদাস “স্বভাবকবি” রূপে বাংলাসাহিত্যে 
চিরম্মরণীয় হইয়া! আছেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্ব হইতেই এই গোবিন্দদাস 
দেশাত্মবোধক মহামিলনের বাণী প্রচার করেন। আবেগের তীব্রত৷ 
ও ন্ুগভীর জীবনবোধের আন্তরিকতাই তাহার কাব্যের প্রধান 
বৈশিষ্টা । এক কথায় তাহাকে বলা চলে--স্বভাবকবি ও ত্বদেশ- 
প্রেমের মহাকবি | 

বাংলাসাহিতা নব-জাগরণের মঙ্গল শঙ্ঘধ্বনি শুনিতে পাই-_ 


৮. 


কবি-পরিচিতি 


ষোড়শ শতাব্দীতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-র২ আবির্ভাবে 
এবং উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চান্ত্য সভ্যতার প্রভাবে । ফলে ষে 
সাহিত্যে এতকাল “কানু ছাড়া গীত' ছিল না, সেই সাহিত্যে দেখা 
গেল-_“মানুুষ ছাড়া গীত” নাই, অর্থাৎ “সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপর নাই।” শুধু তাহাই নয়, “কৃষ্ণের যতেক খেলা, 
সর্বোত্বম নরলীলা” ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং “দেবতারে প্রিয় 
করি, প্রিয়েরে দেবতা”র মধ্য দিয়! সার্থকতা লাভ করিয়াছে । আর 
নিখিলের স্ুখ-ছুঃখ, হাসি-কানা স্মৃতি বিজড়িত প্রীতি “একটি প্রেমের 
মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি । তাই দেখি, দেবীর কাছে 
খেয়া-ঘাটের পাটনীর প্রার্থনা- রাজ্য নয়, এই্বর নয়, মুক্তি বা মোক্ষ 
নয়, শুধু “আমার সন্তান স্বখে থাকে যেন ছুধে ভাতে ।” স্বর্গ 
মানুষের আকাঙজ্ক্ষিত হইলেও ইহা কল্পসিত। আর মুক্তি বা মোক্ষ স্বয়ং 
ভগবানই চান না-_“আপনি প্রভু স্যপ্রি বাধন পরে বাধা সবার 
কাছে ।” এমনি একটা সচেতনতা আমাদের ম্মরণ করিয়ে দিবে 
এমন একজন কবির কথা, ধাহার জীবন ঘটনা-বহুল ও বৈচিত্র্যপুর্ণ, 
সারাজীবন দুঃখ-দৈন্যের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, অথচ আত্মপ্রত্যয়ে 
এ ৭ শ্রীচৈতন্তমহী প্রভু--১৪, ৭ শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাসস্তী সন্ধ্যার 
ফান্ধনী পূনিমা তিথিতে শ্রীধাম নবন্ীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী । বাল্যকালে 
“নিমাই” এবং পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভূ" নামেই বিশেষ পরিচিত। 
নবদীপের বিখ্যাত বাস্থদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। ইহার ছুই বিবাহ-_ 
প্রথম। স্ত্রী লম্্ীপ্রিয়া এবং দ্বিতীয়! স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া । অল্পবয়সেই তিনি 'পণ্ডিত' 
ন।মে প্রসিদ্ধ হন । গয়াতে গিয়! ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণের পর তাহার 
“মহাভাবের; প্রকাশ হয় । চব্বিশ বৎসর বয়সে কাটোদ্পায় গিয়া কেশব ভারতীব 
নিকট সন্যাস ও পশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর হবিন।মই 
চৈতন্তের সার হইল । ফলে “নব অবতার সার, .গোর! অবতার”-__এই ভাবই 
প্রচারিত হইল। ১৫৩৩ খুঃ এই অবতারের তিরোভাব ঘটে। 


৩ 


ভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


সম্দ্ধ। তিনি আর কেহই নন, তিনি হইতেছেন-_স্বভাবকবি 
গোবিন্দদাস। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও কবিত্ব 
তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। শরতের ঝরা শিউলি ফুলের মত তাহার 
ভাব ও ভাষা আপনি আসে আর আপন মৌরভে দশদিক 
আমোদিত করিয়া দেয়। তিনি ছিলেন একজন খাটি বাঙ্গালী 
কবি। “কবিরে পাবে না কবির জীবন চরিতে,__ইহা সত্য হইলেও 
কবি গোবিন্দদাসের পরিচয় তাহার স্যষ্ট কাব্যের মধ্য দিয়াই 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার করিত্ব শক্তি যেমন ছিল স্বভাবসিদ্ধ, 
তেমনি ছুঃখ দারিদ্র্য ছিল তাহার জন্মগত। “হে দারিজ্য ! তুমি 
মোরে করেছ মহান ।৮ বিদ্রোহী কবি নজরুলের মত প্দারিদ্র্য কবি 





৩. কাজী নজরুল ইসলাম- প্রন্সিদ্ধ বাঙ্গীলী কবি-_-সাম্যবাদের কবি, 
সর্বহারার কবি। প্রথম যৌবনে “বিদ্রোহী” কবিতা লিখিয়া তিনি “বিদ্রোহী 
কবি” নামে পরিচিত হুন। ১৮৯৭ খুষ্টান্দে, ২৪শে মে বর্ধমানের চুরুলিয়! গ্রামে 
তাহার জন্ম। তাহার পিতার নাম কাঁজী ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাহেদা 
খাতুন। ১৯৬১ খুষ্টান্দে তিনি সৈনিক হুন। সৈনিকরূপে তীহাকে “নওশেরা” 
“করাচী, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি 
হাবিলদার হন এবং প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯২১ খুঃ দেশে ফিরিয়া 
আসেন । যুদ্ধযাত্রার পরিবেশে কাব্য ক্ষুতিলাত করে এবং উহার আদম্য প্রাণ- 
শক্তির বলে কাব্যধার বন্ার আকার ধারণ করে। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে বমিয়াই 
তিনি মহাকাব্য রচনা করেন । “মোসলেম ভারত; পান্রকায় সেইগুলির প্রকাশে 
সাহিত্যক্ষেত্রে সাঁড়। পড়িয়া যায় এবং অত্যল্নকাল মধ্যে তিনি যশন্বী হইয়! উঠেন। 
তাহার সম্পাদিত “নবধুগ” “ধূমকেতু” “লাঙ্গল” প্রভৃতি পত্রিকা রাজরোষে পড়িয়া 
অকালে বন্ধ হইয়৷ যায়। তাহার রচনা, প্রধানতঃ কবিতা, অফুরস্তভাবে 
প্রবাহিত হইতে থাকে এবং পরপর পুস্তকাকারে বাহির হয়। সংগীত রচয়িতা 
হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। তাহার রচন! £-ব্যথার দান*, 
€রিক্তের বেদন--ছোটগল্প। উপন্তাস-_'বাধনহারা', দমৃত্যুক্ষুধা । নাটক-_ 
“আলেয়।, “ঝিলিমিলি । কবিতাগ্রন্ব_-“অগ্নিবীণা+, “ফোলন-টাপা”, 'ছায়ানট», 


কবি-পরিচিতি 

গোবিন্বদাসকে মহান করিয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহার 
কাব্যকে যে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যে উন্নীত করিয়াছে, এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত জীবনের জ্বাল! যন্ত্রণা, মর্মভেদী হাহাকার, 
বঞ্চিতবুকে পুষ্তীভূত বেদনার এইরূপ মানসিক প্রকাশ শুধু শতাব্দীতে 
নয়, পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীতেও বিরল বলিলে সত্যের অপলাপ কর 
হইবে না। কাব্য-জীবনের পাশাপাশি বিরাজ করিয়াছে কবির 
সমাজ-জীবন-সাহিত্য । তাই তাহার ছুঃখ-দেন্-পীড়িত জীবনের 
ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত না হইলে তাহার কাব্যের তাৎপর্য 
সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাইবে না । কারণ তাহার কাব্য-প্রেরণা 
আসিয়াছে ছুঃখের পঞ্চ প্রদীপ হইতে । সেই পঞ্চদীপের পঞ্চারতির 
মধ্যেই কবির জীবন-দেবতা৷ উজ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে । 
ইহাই কবির কাব্য-জীবনের জীবন-রহস্তের জীয়ন-কাঠি । 

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল বাংলার সর্বক্ষেত্রে এক নব- 
চেতনার যুগ । ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ খুষ্টাবের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, তারাশঙ্কর তর্করত্, কৃষ্ণকমল ভট্াচার্য, রাজনারায়ণ বন্থু, 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারী্টাদ মিত্র, কালী- 
প্রসঙ্গ সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ব, শ্রীমধুস্থদন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ 
দিকপাল সাহিত্যিকগণের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে একটা প্রচণ্ড 
গতি সঞ্চারিত হয়। বাংল! সাহিত্যের এই গৌরবময় যুগে এবং 
গৌরবময় পরিবেশে কবি গোবিন্দদাসের আবির্ভাব। “যা কিছু 


“বিষের বাশি”, 'সিন্ু-হিন্দোল', “সন্ধ্যা+, 'সর্বহার? গুভূতি । ১৯৬০ খৃঃ তিনি 
ভারত সরকার কর্তৃক “পন্মভূষণ” উপাধিতে ভূষিত হন। প্রায় বাইশ বৎসর 
পক্ষাঘাতে শধ্যাশামী থাকিয়া ১৯৬২ খুঃ ৩*শে জুন নজরুলের স্ত্রী প্রমীল। দেবী 
পরলোকগমন করেন। কবির ছুই পুত্র--কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ; 
শেষোক্ত জন কিছুদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন । আর ১৯৭৬ খুষ্টান্দের ২৯শে 
আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকা শহরে কবি পরলোকগমন করেন । 
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স্বভাব কবি গোবিন্দদীসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


স্ববশে তাই তো ব্বদেশ'_ ইহাই ছিল গণ-জাগরণের প্রত্যক্ষ ফল। 
কবি গোবিন্দদাস ছিলেন এই প্রত্যক্ষ ফলের পরীক্ষিত অথচ 
অবহেলিত খাটি বাঙ্গালী কবি। কাব্য সাধনায় তিনি ছিলেন 
অপরাজেয় সৈনিক, সারম্বত সাধনায় নিরলম কবি । নান প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেও কবি কখনও তাহার কাব্য-সাধনা হইতে বিরত হন 
নাই বা একদিনের জন্যও কর্তব্যজষ্ট হন নাই । ইহাই তাহার কবি- 
জীবনের বৈশিষ্ট্য-_বলিষ্ঠ পুরুষকারের পরিচয়। “তরীখানি বাইতে 
গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে'_-এই কথাই কবি সহস্র বাধ! 
বিদ্বের মধ্যেও নিজেকে এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়! 
দিয়া বলিয়াছেন--তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি জুড়ব 
না। অতঞএব-_ 


“ধৈর্ধ ধর ধের্য ধর, বাধ বাঁধ বুক । 
_ শতদিকে শত ছুঃখ আন্মুক আসুক ॥৮ 

_ ইহাই স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবন-সাধনা । 
উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত অনেক কবি বাংলা 
সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
বিশেষতঃ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সবতোমুখী প্রতিভ। বাংলা সাহিত্যকে 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে উন্নীত করবার পথে এক নবধুগের সুচনা করে। 
অথচ এই যুগেই গোবিন্দদাস ছিলেন-__৭115 ৪ 512 0091 
0/০11 21১21- ন্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে একক উন্নত শীর্ষে সমুজ্জল কবি। 
আধুনিক কবিতায় যে বস্তৃতান্ত্রিকতা এবং বাস্তব দৃষ্টিভলীর আমর! 
বড়াই করি, গোবিন্দদাস তার অগ্রদূত। তাহার অনাবিল কবি- 
প্রাণের সহজ স্পর্শে তাহার কাব্যলক্ষ্মী প্রাণময়ী ও রূপময়ী হইয় উঠে। 
তিনি ভঙ্গী দিয় চোখ ভোলান নাই এবং গিঘ্টিকর। চাকচিকাময় 
সভাতায় কোনরূপ পালিশমাখা কথ! বলেন নাই, যাহ! তাহার কাছে 
সত্য, যাহা ত্বাহার কাছে সুন্দর, সেই শ্রেয়-প্রেয়কেই তিনি সহজ 
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কবি-পরিচিতি 


সরল ভাষায় তাহার কাব্যে পরিবেশন করিয়াছেন । অবশ্য ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থ৪ কথিত 42170010175 16001160690. 17 (1811001111৮ 
সার্থক গীতিকবিতার জন্য প্রয়োজন বটে, কিন্তু গোবিন্দদাস সেই 
মানসিক প্রশান্তি লাত করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি প্রথম 
শ্রেণীর গীতিকবি হইতে পারেন নাই । কিন্তু তাহার কাব্য তাহাকে 
যত বড় করিয়াছিল, তিনি তাহার চেয়েও ৰড় কবি ছিলেন। হুঃখে 
শোকে বিচলিত অথচ কতো ভ্ররিষ্ট, নিন্দা-আঘাতে আত্মস্থ, প্রেমে 
দীপ্ত পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন তিনি । তাই ইংরাজী সাহিত্যের ব৷ ইংরাজ 
কবির কোন প্রভাব তাহার উপর পড়ে নাই। কিন্তু বাংলাদেশকে, 
বাঙ্গালীকে ও বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তিনি মনে প্রাণে ভাল- 
বাসিতেন। এইজন্য স্দেশবাসী তাহাকে *ম্বভাবকবি গোবিন্দদাস” 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা ম্মরণীয় £_-“তাহাকে যে স্বভাবকবি 
বলা হয়, তাহা! সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তীহার কবি-প্রেরণা কোন 


৪. ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, উইলিয়ম (ড/ 0:45.0107, ড৬1111970) (১৭৭০-১৮৫০ 
খুঃ)। বিখ্যাত ইংরাঁজ কবি । জন্ম-_কাদ্বারল্যাণ্ডে। ১৭৯১ থুঃ বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ১৭৯০ খুঃ “4৯1 [7৬2101706 ৬৪110 নামক এক ক্ষুদ্র কাব্য রচন| 
করেন। ইহাই তাহার সর্বপ্রথম রচনা | তাহার পরু বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। 
ইনি ১০৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজকবি হুইয়াহিলেন। ইংবাঁজ স্বভাবকবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌- 
ওয়ার্থের স্থান অতি উচ্চে। 

ওয়ার্ডনওয়ার্থেং শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৭ খুঃ মধ্যে রচিত। 
তাহার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগা_-'আযান ইভনিং ওয়াক (১৭৯০ খুঃ), 
ডেসক্রিপটিভ স্কেচেস' ( ১৭৯৩ থুঃ ), 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স” (১৭৯৮ খুঃ ২য় সং- 
১৮০৯ খু) দি 'প্রেলিউড” (রচনা ১৮৯৫ খুং-প্রকাশ ১৮৫০ খুঃ), “দি অকসকার্শন' 
(১৮১৪ খুঃ)। এই সমস্ত রচনাই তাহাকে উনবিংশ শতকের ইংরেজী রোমা্টিক 
কাব্যধারার পুরোধা হিসাবে চিহ্নিত করে। কবিবন্ধু কোলরিজ ও ভগ্সী 
ডরোথির সাহচর্ষে তিনি “প্ররূতির কবি” হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন । 
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স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


পোঁষাকী রোমান্টিক সংস্কার নহে, অনুপ্রাণ এবং নিশ্বাস প্রশ্বীসের 
মতোই কবিত্ব তাহার প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র 1৮৫ 


কবি গোবিন্দদাসের জীবন যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি কবির 
কাব্যও বিচিত্র। তাহার বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থর বহন করিয়াই তাহার 
কবিতাগুলিও বিচিত্র হইয়া আছে। তিনি কখনও রবীন্দ্রনাথের 
মত কল্পলোকের যাদুকর ছিলেন না, তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ বাস্তবতার 
কবি, বিদ্রোহী কবি এবং জীবন-সংগ্রামের নির্ভীক ভাষ্যকার । তাহার 
প্রায় সব কবিতাই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত । জীবনে 
যাহা দেখিলাম এবং যাহা বুঝিলাম--তাহ! লইয়াই তাহার কাব্য। 
প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিন্তি করিয়াই কবির কাবা 
ও জীবন । ছুঃখ, দারিদ্র্য, আঘাত-_.ভাহার জীবনের নিত্য সহচর । 
কিন্ত তাহার! তাহাকে জীবন সম্বন্ধে উদানীন করিতে পারে নাই, 
জীবন তাহার কাছে কখনো নেতিবাচক হইয়া উঠে নাই, বরং জীবনের 
নিশ্চিত পরিণাম জানিয়াও পাঁকে পাকে তিনি জীবনকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন । ভালো-মন্দ, স্থুখ-ছঃখ সব মিলিয়াই তিনি স্বীকার 
করিয়াছেন জীবনকে, বুঝিয়াছেন_ জীবন শুধু সুন্দর এইজন্যেই যে 
তাহার অনেকট! মাধুর্য দিয়া ঘেরা । ফলে প্রিয়তম! পত্বীর মৃত্যু, 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কন্তার মৃত্যু, সহোদরার মৃত্যু, অনাহার, অবিচার 
তাহার কাব্যের প্ররণার স্থল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কাব্যাদর্শে 
অদ্ভুত জীবন-বোধের পরিচয় আমাদের বিম্মিত করে। তাই কবির 
মানসিকতার স্বরূপটি ধরিতে না পারিলে, তাহার কবিতার মর্ম 
অনেক স্থলেই উপলব্ধি করা যাইবে না। ছুস্থ ও নিরন্ন কবি 


৫. আধুনিক বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (৫ম সং)-_-ডঃ অসিতকুমাঁর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-১৫৯। 


কবি-পরিচিতি 


আমাদের দেশে আগেও ছিল, এখনও আছে । কবি মধুস্থদন৬ এবং 
কবি হেমচন্দ্র+ তাহারই উজ্জল দৃষ্টান্ত । কিন্তু স্বভাবকবির মতো 


৬ মধুস্দন দত্ত, মাইকেল__€ ১৮২৪-১৮৭৩ খুঃ)। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের প্রবর্তক, আধুনিক বাংলা নাটকের জনক-_মাইকেল মধুশ্দন দত্ত। 
১৮২৪ খুঃ ২৫শে জানুয়ারী যশোহরের সাগরদাড়ী গ্রামে তাহার জন্ম। পিতা 
রাঁজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহুবী দাসী । অসাধারণ প্রতিভাঁসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন 
মধুক্ছদন । পাঠ্যাবস্থায় খ্রীষটধর্ম গ্রহণ করিয়] “মাইকেল মধুস্থদন? নাঁম লইয়াছিলেন। 
১৮৫৬ খুষ্টাব্ে মাদ্রাজ প্রবাস হইতে ফিরিয়া বেলগাছিয়া! নাট্যশালায় বাঁম- 
নারায়ণ তর্করত্বের “রত্বাবলী? নাটকের অভিনয় ( ৩১শে জুলাই, ১৮৫৮) দেখিয়! 
তিনি মাতৃভাষায় নাটক রচনার স্বল্প করেন । ফলে ১৮৫৯ হ্রীঃ জানয়ারী মাসে 
তাহার '"শমিষ্টা, নাটক প্রকাশিত হয়। মধুক্ছদনের মতে! আধুনিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত প্রতিভাশালী কবির হাতে বাংল! সাহিত্যের অনেক নৃতনত্ব সম্পাদিত 
হইয়াছে। পাশ্চান্যারীতি-সংগত নাটক ও প্রহমন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, চতুর্দশপদী 
কবিতা! এবং বিশেষ এক গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি বাংলাদেশে অমর 
হইয়াছেন। তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুধু বাংল! কাব্যকে নয়, বাংলা গগ্যকেও 
শক্তিশালী করিয়াছে । তাঁহার "ধতিলোত্মাসভ্ভব কাব্য”, “মেঘনাদবধকাব্য+, 
'ব্রজাঙ্গনাকাব্য”, 'বীবাঙ্গনাকা বা”, "তৃর্ঘশপদী কবিতাবলী* বাংল। কাব্যসা হিত্যকে 
অনাধারণ সমৃদ্ধি দান করিয়াছে । কিন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবন বড়ই দুঃখে 
কাটিয়াছে। প্রেম, অর্থ ও যশঃ--এই তিনটি কৰি আশানুরূপ লাভ কব্রিতে পাবেন 
নাই। বিবাহিত জীবন স্থুখের হয় নাই, ইংরাজী সাহিত্যে বড় কবি হইতে গিয়! 
শুধু অনাহারে, অনিদ্রায় ও কায়রেশে দিন কাটাইয়। দেন এবং প্রচুর্ধের মধ্যে 
মা্ুষ হইয়াও নিতান্ত অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ১৮৭৩ খ্রীঃ, ২৪শে জুন, আলিপুরের 
প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে মারা যাঁন। 

৭ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_-উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুস্দনের পর 
'হ্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-ই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন । হুগলী জেলার 'পুলিটা, 
নামক গ্রামে ১৮৩৮ শ্রীঃ, ১৭ এপ্রিল তাহার জন্ম হয়। পিতার নাম ঠৈলাসচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন । বি. এ. 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! প্রথম যৌবনে তিনি শিক্ষকতা করেন। তারপর বি. এল্‌, 


টা 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও মাহিত্য বিচার 


জীবনভর দারিপ্র্যের যন্ত্রণা বোধ হয় আর কেহই ভোগ করেন নাই। 
জীবন-সঘুদ্র মন্থন করিয়া তিনি অমৃত পান নাই, পাইয়াছেন হলাহল 
বিষ। কিন্তু তিনি তাহা পান করিয়া “নীলক্” হইতে পারেন নাই, 
বিষের জ্বালা-যন্ত্রণায় এবং মর্মভেদী হাহাকারে জীবনের পরিসমাপ্তি 
ঘটাইয়াছেন। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াও অদুৃষ্টের নির্মম পরিহাসে যথাযোগ্য সম্মান পান নাই। কি 
ক্ষাণে যে কবিবর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন-_ 
“হায় মা ভারতি । চিরদিন তোর 
কেন এ কুখ্যাতি তবে, 
যে জন সেবিবে ও পদযূগল 
সেই সে দরিদ্র হবে 1” 
কবি গোবিন্দচন্দ্র ও হেমচন্দ্র স্বয়ং এই কথার জীবন-সাক্ষী। কবি 
গোবিন্দচন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন-আমার জীবনে বিশেষত্ব কিছুই 
নাঈ । সংসারে অনস্ত অসংখ্য অকর্মণ্য জীবন কালসাগরে বহিয়া 
চলিয়াছে । কে তাহার খোজ লয়? তাহার উদ্দেশ্য কি ভগবান 
জানেন, কিন্ত তেমন নিরুদ্দেশা ্রীবন-কাহিনীগুলিতে কেহ আগ্রহ 
করে না। তবে আমার.*'ক্ষুত্র জীবনের সহিত বাঙ্গালার একট] মস্ত 


পাস করিয়া, এক বৎসর মুদ্েফি করেন। মুন্সেফি ছাড়িয়! তিনি হাইকোর্টে 
ওকালতি করিতে থাকেন। ওকালতিতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু 
অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই । বুদ্ধ বয়সে অন্ধ হন। তখন তাহার খুবই অর্থকষ্ট 
হইয়াছিল। কবি ত্রিশ টাকা করিয়া সব্ুকারী বৃত্তি পাইতেন, দেশের কোনো 
কোনে! বদান্য ব্যক্তিও মানিক সাহায্য করিতেন। কবির প্রথম গ্রন্থ “চিন্তা 
তরঙ্গিনী”, পরে তিনি ক্রমে ক্রমে “বৃত্রসংহার+, "ছায়াময়ী?, “আশাকানন' 'কবিতা- 
বলী” ও 'দশমহাঁবিদ্যা” রচনা করেন । “বৃত্রসংহার'-ই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচন]। তিনি 
“মেঘনাদবধ” কাব্যের উৎসর্গ রচনা ও সমালোচনা করেন । ১৯০৩ খ্রীঃ ২৪শে 
মে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। 


ও 


কবি-পরিচিতি 


সাগর-জীবনের যোগ আছে,...। আমার জীবন-কাহিনী অতি 
সামান্য হইলেও লোকে শুনিলে শুনিতে পারে ।-.-সাগর-সঙ্গম তীর্থ 
নহেকি? বালীর কথা ছাড়িয়া! দিয়! রাবণের দিগ্িজয় পড়িলে 
অসম্পূর্ণ রহে না কি ৮৮ 
স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের “কবি-পরিচিতি” প্রসঙ্গে আসিয়া! মনে 
পড়ে ফরাসী দেশের প্রথিতযশ। শিল্পী বার্ণার্ড প্লেসি এবং কবি হপ- 
কিনসের কথা । প্রথম জীবনে কবি হপ.কিন্সের প্রতিভার যথাযথ 
মূল্যায়ন না হইলেও পরে স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার কবিতাবলীতে 
সম্পুর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর অবতারণ! লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য- 
সমালোচকগণ তাহাকে আধুনিক ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের অগ্রদূত 
বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । আর বার্ণীর্ড প্লেসি তাহার সারাজীবন 
অক্লান্ত সাধনার পর যখন সফলতা অর্জন করিলেন, তখন তিনি 
সর্বহারা, নিঃস্ব, ভিখারী এবং খণের দায়ে জর্জরিত, কারাবন্দী । 
কারাগারের মধ্যেই তাহার মুল্যবান জীবনের দীপশিখা নিরবাপিত 
হইল। কিন্তু মৃত্যুর পর তাহার দেশবাসী তাহাকে চিনিল, জানিল 
এবং প্রতিভার সম্যক উপলব্ধি করিল। ফলে, তাহার স্মৃতিকে 
স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাহার একটি প্রতিমৃত্ি 
প্রতিষ্ঠা করিল। জীবিত অবস্থায় গ্লেসির প্রতি দেশবাসীর চরম 
উপেক্ষা এবং মৃত্যুর পর তাহার মর্মরমূতি স্থাপন-_অনৃষ্টের এই নির্মম 
পরিহাস লক্ষ্য করিয়া একজন দরদী ও মরমী কবি লিখিয়াছেন__ 
“11০17 170 ৬/2,9 11%1179 119 1)001709160. (01 01980, 
71765 529৬9 1011) 7 51906 ড/1)61) 116 ৬/9,5 0690৮. 
কিন্ত কবি গোবিন্দদাসের ভাগ্যে মর্মর প্রতিমৃতিও মেলে নাই। 
শোকে-ছ্ঃখে জর্জরিত, ব্যথিত, উৎপীড়িত ও নির্বাসিত কবি 


৮, প্রকাশিত পত্র । কবির হিতাকাজ্জী হেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে ব্রন্মদেশ হইতে 
১৩১৮ সনের ৭ই ভাত্র লিখিত। 


৯১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


দ্বারে দ্বারে কুপাপ্রার্থী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নিষ্ষল মাথা কুটে 
মরিয়াছেন। কবির শেষজীবনের কবিতাগুলিতে তাই একটা সকরুণ 
বিষণ্নতা সঞ্চারিত হইয়াছে । অন্ুস্থ কবি মৃত্যুপথ হইতে ফিরিয়। 
আর্তন্দরে প্রশ্ন করিয়াছেন_-কেন বাঁচালে আমায়? কখনও 
মৃত্যু-তীরে পৌছাইয়া কীদিয়া উঠিয়াছেন__“দিন ফুরায়ে যায় রে 
আমার, দিন ফুরায়ে যায়|, অনশনে, রোগে, শোকে মর্মগীডিত কবি 
যশঃ, অর্থ, মান, সন্ত্রম কিছুই লাভ করেন নাই। কেবল ছিন্নমূলের 
মৃত তাড়িত ও বিতাড়িত হইয়া কবি বঞ্চিত বুকে পুগ্তীভূত বেদনা 
লইয়াই শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। কথিত আছে, কোন “আলালের 
'ঘরের ছুলাল,৯ কবির মৃত্যুর পর তাহার শ্মশানের উপর একটি মঠ 
নির্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। কবি এই কথা শুনিয়া 
লিখিয়াছিলেন-__ 

«ও ভাই বঙ্গবাপী আমি মলে 

তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ । 

আজ যে আমি উপোস করি 

না খেয়ে শুকায়ে মরি, 

হাহাকার দিবানিশি 

ক্ষুধায় ছটফট ।৮১০ 

বাস্তবিকই কবি গোবিন্দদাসের একটি পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তব ছবি 
রূপাধ্িত হইয়াছে এই মর্মম্পর্শী কবিতাটিতে ৷ কবিতাটি যেন কবির 


স্প্সস্দ। | স্পা্পেপরশপ শা 


৯. “আলালের ঘরের ছুলাল'-__“টেকঠাদ ঠাকুর” এই ছদ্মনামে প্যারিচাদ 
মিত্র তাহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যান “আলালের ঘরের দুলাল” (১৮৫৮ খ্রীঃ) রচন! 
করেন। ধনীর ছেলে অপবিমিত প্রশ্রয় ও স্নেহ পাইয়। কিরূপ স্বেচ্ছাচানী হইয়! 
উঠে, বইটিতে সেই কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে । 'সঙ্গদোষ বড় দোষ'_-এই নীতি- 

শিক্ষা দিবার উদ্দেশে কাহিনীটি রচিত। 

১০. “আমার চিতায় দিবে মঠ”__শ্বদেশ-ম্বরাষ্ট্র-সমাজ' শীর্ষক কবিতায় | 


৯ 


কবি-পত্রিচিতি 


জীবনের ভাষ্য__জীবনের দর্শন! সারা জীবন ব্যাপী ছুঃখ-দৈন্য, 
অনাহার অর্ধাহার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে 
বিদ্রোহী কবি জীবন-যাত্রায় একাকী অগ্রসর হইয়াছেন “সত্যেরে 
করিয়! সম্বল । কোন লোভ-প্রলোভন ব1 বাধা-বিপত্তিই তাহাকে 
লক্ষ্যজষ্ট করিতে পারে নাই। দারিদ্র্য যতই গীড়৷ দেয়, ক্ষুধায় দেহ 
যতই এলাইয়া পড়ে, ততই গোবিন্দদাস তাহার ছুঃখের দেবতাকে 
চোখের জলে অভিষেক করিয়া লন। বৈষয়িক সুখের প্রলোভনে 
এবং বিরুদ্ধ শক্তির চাপে তিনি কখনও মাথ। নত করেন নাই । চিত্ত 
ছিল তাহার “ভয়শুন্তঃ এবং উচ্চ ছিল তাহার শির । এই শির প্রবল 
সামন্ত শক্তি এবং পারিবারিক অশান্তি নত করিতে পারে নাই । কবি 
অন্যায়কারী ও অন্তায় প্রশ্রয়কারী ব্যক্তিদের যেমন “তণের মত গণ্য 
করিতেন, তেমনি “জীবনম্ৃত্যু, পায়ের ভূত্য চিত্ত ভাবনাহীন হইয়! 
হ্যায় ও সত্যকে জীবনের ঞ্রুবতারা বলিয়া মনে করিতেন। ফলে 
অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা, বড়যন্ত্রকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং 
র্লীবতাকে মানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল । তিনি এক হাতে 
সংগ্রাম করিয়াছেন, অপর হাতে চোখের জল মুছিয়াছেন! সমসাময়িক 
সাহিত্যরথীদের উপর, এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত এতবড় একজন 
মনীষীর কোনরূপ ব্বীকৃতি ন! পাইয়াও গোবিন্দদাস এতটুকুও নিরাশ 
হননাই। তিনি ছিলেন আশাবাদী কবি। তাই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
কথা চিন্তা করিয়া যাহা কিছু অবিচার, যাহা কিছু অসুন্দর, 
অন্যায়, যাহ কিছু অসত্য-_সবার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিয়াছেন। 
শুধু কঠোর বাস্তবধমিতাই নয়, তাহার কবিতায় ভাব, ভাষা ও ছন্দে 
ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে বিদ্রোহী প্রাণের প্রচণ্ড স্বর । সমাজ, ধর্ম, 
রাষ্ট্র, প্রেম, বিরহ, মিলন-__ এই সব দিক লইয়াই তিনি লিখিয়াছেন, 
কিন্ত সকল ক্ষেত্রেই তাহার কবিতার মুল সুর যে বিদ্রোহ, বলা 
বাহুল্য তাহা অক্ষুপ্ন আছে। “কর্তব্য শীর্ষক কবিতায় তাহার এই 


১৩ 
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মনোভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়-_ 
“হলে হও খণ্ড খণ্ড 
সৃগ্টি করি লগ ভণ্ড 
ব্রন্মাণ্ড কাপুক, 
গম্ভীর গৌরব ভরা 
মহাদগ্ডে ভেঙ্গে পড়া 
কি আনন্দ, কি প্রচণ্ড সুখ !” 
-যত বাধা, যত বিপদ আম্মক না কেন, তিনি তাহার যাত্রাপথে 
আগাইয়া চলিবেন, পথ দেখিয়া ক্ষান্ত হইবেন না__ইহাই ছিল 
তাহার জীবন-সাধন। | প্রিয়ার ছলো। ছলো৷ আখি এবং ক্ষুধাতুর 
শিশুর বুকফাট। কান্নাও তাহাকে যেন পিছনে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে 
পারিবে না ।__ 
“ক্ষুধাতুর শিশুবন্ষে 
উপবাসী নারী চক্ষে 
চাহিয়া দেখ না তার ম্লান অশ্রুমুখ, 
ফিরিয়া শুন না তার 
অন্নবিনা হাহাকার 
কাদিবে কাছুক ।৮১১ 
-(কত্তব্য--১৩১০ সাল)। 

কবির জীবনের ছন্দও এই একই সুরে বাধা । অন্যায় ও অবিচারের 


১১. ১৩৩০ সালে লেখ রবীন্দ্রনাথের “বর্শেষ” কবিতাটির কয়েকটি ছত্ত্রে 
সঙ্গে উপবি-উক্ত কবিতাটির ভাবগত আশ্চর্য মিল দেখ যায় £- 
“পশ্চাতে চাব না মোরা! মানিব না বন্ধন ক্রন্দন 
হেরিব না দিক, 
শুনিব না দিন ক্ষণ করিব না বিতর্ক বিচার 
উদ্দাম পথিক |” 


১৪ 


কবি-পরিচিতি 


কাছে পরাজয় স্বীকার করার চেয়ে গৌরবময় মৃত্যুকে বরণ কর 
তাহার কাম্য ছিল। এমনিভাবেই বিদ্রোহী কবি গোবিন্দদাস 
“ফুলের মত নীরবে ঝরিয়া গিয়াছেন”। 

কবি গোবিন্দদাস প্রায় শতবর্ধ পৃরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বালক 
বয়স হইতেই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি শৈশবেই পিতাকে 
হারান এবং ভাওয়াল রাজপরিবারের সেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হন। 
নানা কারণে তাহার লেখাপড়া হয় নাই, বিশেষ করিয়া পিতৃহীন 
হওয়ায় শিক্ষার শেষ সুযোগটুকু নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া লেখা- 
পড়ার প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল নাঁ। এই দিকৃ দিয়া দেখিতে 
গেলে চারণ-কবি মুকুন্দদাস১২ এবং স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের মধ্যে 
একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই ঢাকা জেলার অধিবাসী এবং 
উভয়েই স্বভাবকবি ছিলেন৷ উভধ়েরই লেখাপড়া বেশীদূর অগ্র্র হয় 





১২. চারণকবি মুকুন্দদীস-_”বাংল। মায়ের দামাল ছেলে চারণকৰি মুকুন্দ- 
দাস”--১২৮৫ পালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণীর অন্তর্গত “বানরী” নামক 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার নাম-_গুরুদয়াল দে, মাতার নাম শ্টামা- 
সুন্দরী । পিতৃদত্ত নাম-_“যজ্ঞেশ্বর” বা যজ্ঞা। পরবর্তী কালে বৈষ্ণবগুরু রামানন্দ 
অবধূত কর্তৃক প্রদত্ত “মুকুন্দদান” নামেই তিনি সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। 
বরিশালের উপকণে কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার দকল সাধনা মৃত 
হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠনকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 
প্রতিঠিত করিয়াছিলেন “আনন্দ্ময়ী আশ্রম” । এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই 
ঘুকুন্দদ্রাসের সাধনা ও সিদ্ধিলাভ। তাঁহার জীবনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের 
সান্নিধ্লাভ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । মূলতঃ তাহারই প্রেরণায় উৎসাহে ও 
'আশীর্বাদেই মুকুন্দদাস-_“মাতৃপুজা', “দমাজ”, “আদর্শ, পিল্লীসেবা” “সাথী”, কর্মক্ষেত্র" 
'্রন্ষচারিণী' ও “পথ” নাটকগুলি লেখেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই নাটক- 
গুলি দেশে অসীম আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৩৪১ সালে ৪ঠ জ্যেষ্ঠ এই 
পুরুষমিংহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি মৃতদ1!র ছিলেন এবং এক পুত্র ও এক 
কন্তা রাঁখিয়৷ যান । মদীয় প্রণীত “চারণ-কবি মুকুন্দদাস” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
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নাই । দেশকে তাহারা এতদূর ভালবাসিয়াছিলেন যে মরণপণ সংগ্রামে 
জীবন বিসর্জন দিতে কুষ্টিত হন নাই। উভয়েই ছিলেন পুরুষসিংহ 
এবং দেশপ্রেমিক । তাই লেখাঁ-পড়া না করাট! উভয়েরই জীবনে 
অভিশাপ আনে নাই, আনিয়াছিল আশীর্বাদ । মহাত্মা অশ্থিনীকুমার১৩ 
মুকুন্দদাস সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন__“কলেজে পা দিতে পারিলেই 
আর মুকুন্দ হইত না। শিষ্ট ভদ্র গৃহস্থ হইত, বরিশালের লোকেরাও 
চিনিত না 1” কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য । তাহার 

১৩, মহাত্মা অশিনীকুমার দত্ত ১৮৫৬-১৯২৩ খুঃ )। বরিশালের 
প্রসিদ্ধ জননেতা, সাহিত্যিক, রাজনীতিক এবং অধ্যাপক । পিতা ব্রজমোহন দত, 
মাতা প্রসন্নময়ী । জন্ম--১৮৫৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী (বঙ্গাব্দ ১২৬২ সাল, 
১৩ই মাঘ); জন্মস্থান__-বাটাজোড়। কথিত আছে, পটুয়াখালি মহকুমা অশ্থিনী- 
কুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্তের হ্ষ্টি। অশ্থিনীকুমারের মাতা প্রসন্নময়ী তাহার 
মাতামহ রায় বাহাছুর রামলোচনের সংসারে প্রতিপালিতা।। প্রসন্নময়ীর মাতুল- 
দ্বয় হইতেছেন কলিকতার তৎকালীন স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ও 
লালমোহন ঘোষ। এক অভিজাত পরিবারে ভারতের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে অশ্বিনী- 
কুমার দত্তের আবির্ভাব-“দ্ত্ত কারোর ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে ।” কৃতিত্বের সহিত 
এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। মহাত্মা! অশ্বিনীকুমাঁর কিছুকাল বরিশালে 
আইন ব্যৰসায় করেন, কিন্তু তাহা ভাল না লাগাতে অল্পকাল পরেই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত 
ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ে অধ্যাপকের কার্ধ গ্রহণ করেন। পরে এই বিদ্ভালয়টি কলেজে 
পরিণত করেন। ১৪৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা অর্খিনীকূমার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 
যোগদান করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ছ্বীপাস্তরিত হন। কিন্তু অল্নকাল পরেই 
মহাত্মা মুক্তি লাভ করেন। অত:পর জনসেবায় ও লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগ 
করায় দেশবাসী তাহাকে “মহাত্মা” নামে ভূষিত করেন। তীহার প্রণীত 
“ভক্তিযোগণ্, “প্রেম” ও “ছুর্গোথসব-তত্ব” নামক পুত্তক-্রয় অপূর্ব ধর্মজ্ঞান ও 
আধ্যাত্মিকতার উৎস এবং বাংলার সর্ধত্র পমাদূত। ১৯২২ সালের ৭ই নতেম্বর 
কালীপৃজার দেওয়ালী উৎদবে তাঁহার জীবন-দীপ নির্বাপিত হুইলেও তাহার 
আদর্শ অনির্বাণ দীপশিখাব্ধপে হাজার হাজার গৃহে প্রজ্লিত হইল। 


১৬ 


কবি-পবিচিতি 


প্রতিভ। যেমন ছিল সহজাত, তেমনি দারিপ্র্য ছিল জন্মগত । অপরি- 
সীম দারিদ্রের মধ্যে তাহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় । তাই 
তাহার কবিতা যেন বিয়োগান্ত জীবননাট্যের কাব্যরূপ | মুকুন্দদাসের 
যাত্রাগানও স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত বাস্তব জীবনের 
নাট্যরূপ। অবশ্য মুকুন্দদাসের আধিক অবস্থা গোবিন্দদাসের মত 
ছিল না, তাহার দান ও সাহায্য ছিল সবত্র স্বীকৃত ও বিদিত। কিন্তু 
আসরে দ্াড়াইয়! অবস্থান্যায়ী গান রচনা করিয়া স্থুর সহযোগে 
মুকুন্দদাস যেমন গাহিতে পারিতেন, তেমনি পারিতেন গোবিন্দদাস 
শ্মশান 'শয্যায় শাযিতা সহপ্ধমিণী সারদাকে দেখিয়া "তির তাজমহল 
গড়িতে । যথা-_ 
“সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদী উঠিছে পুর্বে 
জীবন গগন মধ্যে আমি টাড়াইয়া, 
অপূর্ব সুন্দরী উষা অপুব সন্ধ্যায় ভূষ। 
পৃথিবীর ছই প্রাণে, উঠিছে প্রাবিয়া। 
প্রেমদ! পদ্মার কুলে কোমল শেফালী ফুলে 
করিয়! বাসর শয্যা! ডাকিছে আমায় । 
সারদ1 চিলাই তীরে 1ম কাঠ দিয়া শিরে 
আচল বিছায়ে ভাকে চিত। বিছানায় । 
নাহি নিশি নাহি দিন দু'জনেই নিদ্রাহীন 
ছুই দিকে ছুই সিন্ধু গজিছে সমানে, 
পাবষাণ-হৃদয় স্বামী পানামা ফোজক আমি 
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি ছ'জনার বানে 1” 
মুকুন্দদাসও মৃতদার ছিলেন, তবে গোবিন্দদাসের মত তিনি দ্বিতীয়বার 
দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই। এই দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র বংশধর 
প্রীহেমরঞ্জন দাস১৪ বর্তমানে জীবিত আছেন, যেমন আছেন মুকুন্দ- 


১৪. শ্রীহ্মরঞ্ন দাসকবি গোবিন্দচন্রের প্রথমাপত্রী সারদাহ্ুন্দীর 
সৃত্যুর পর প্রায় সাত বৎসর পরে কবি বিক্রমপুরের অন্তর্গত '্রাহ্মণগী” নিবাসী 
১৭ 


প্রথম খণ্ড--২ 


হ্ভাব কা গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


দ্রাসের একমাত্র পুত্র-_শ্রীকালীপদ দাস১৫। উভয়েই স্বভাবকবি 
হওয়ায় উভয়ের মধ্যে স্ভাবগত ও প্রকৃতিগত বন্থু মিল লক্ষ্য করা 
যায়। গোবিন্দদাস যেমন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করায় ভাওয়াল হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, মুকুন্দদাসও তেমনি 
শাসন ও শোধণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় বরিশাল১৬ হইতে 


লাশ লাগ টা শপপলন শশী? পিপিপি আজ 


৬মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কন্য। প্রেমদাস্ন্দরীকে বিবাহ করেন । এই পত্বীর গর্ভজাত 
পুত্রদের মধ্যে মাত্র হেমরঞ্ুন দাস জীবিত আছেন। বর্তমানে ২৪ পরগণা৷ জেলায় 
“গড়িয়া'তে শ্রীরামপুর এলাকায় “প্রমোদীকুঠির” স্থাপন করিয়া পত্তীপহ বাস 
করিতেছেন । এই গ্রন্থ রচনায় তাহার উৎসাহ ও প্রেরণ? শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 
আমি তীহার নিকট খণী ও কৃতজ্ঞ । 


১৫. শ্রীকালীপদ দাস-_মুকুন্দপুত্র কাশীপদ দাস বর্তমানে ২৪ পরগণ|য় 
সোনারপুর অন্তর্গত রাজাপুর অঞ্চলে “চারণপল্লীতে” পত্বীসহ নিতান্ত উপেক্ষিত 
অবস্থায় আছেন। তীাহাব এক পুত্র-_বাঁদল দাস এবং কন্যা শেফালী জীবিত 
আছেন। মুকুন্দ দাসের এই নাতি-নাতনি ছাডা আর আছেন এক দৌ হিত্রী-_ 
শ্রীপুতুল দত্ত বণিক । সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিপুত্রকে এককালীন পাচশত 
টাকা ও মাসিক একট] ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিঃপন্দেহে ইহ? 
অতিনন্দনযোগ্য । 


১৬, বরিশাল-_বরিশালের প্রাচীন নাম-__বাখরগঞ্জ । বাখরগণ্ড জেলার 
সদর শহর বরিশাল কীর্তনখোলা” নদীর তীরে অবস্থিত এবং খুলনা হইতে 
জলপথে ১০৪ মাইল দুরে । মেল-স্টীমারে সাড়ে দশ ঘণ্টার পথ । নিসর্গ শোভায় 
ঘে অপরূপ । বরিশালের দ্বিকে দিকে নদ-নদী জোয়ার-ভাটায় তারা! চিরচঞ্চল 
আর দক্ষিণে সমুদ্র । নিয়ত গর্জনশীল বঙ্গোপসাগর । বাঁরশাল হইতে পটুয়াখালি, 
মাদারীপুর, চট্রগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থানে স্টামার যাতায়াত করে। ইহা একটি 
স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে 'ব্রজমোহন কলেঞ্গ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ 
আশ্বনীকুমার দত্ত কর্তৃক স্বীয় পিতার নামে প্রতগ্িত। বরিশাল আশ্বনীকুমার 
দশ্টের জন্মভূমি ও কর্মভাম, চারণকবি মুকুন্দদাসের “যজ্ঞভূমি” | 


৯৮৮ 


কবি-পরিচিতি 


বতাড়িত হইয়া সুদূর দিল্লীতে১৭ ইংরাজের কারাগারে কারারুদ্ধ 
হন। উভয়েই ছিলেন স্বাধীনতার পুজারী ও গণতন্ত্রের দিশারী । 
প্রতিভার লগ্ন-শক্তিতে একজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ নট এবং আর একজন 
ছিলেন স্বভাবকবি। উভয়ের আবেগের গভীরতা, প্রকাশের 
স্পষ্টতা ও তীব্রতা এবং বর্ণনার প্রত্যক্ষতা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের 
সৃষ্টি করিয়াছে । এই আবেগময়তার জন্যই উভয়ের দেশাত্মবোধক 
কবিতা ও সঙ্গীতগুলি সে যুগে বিশেষ উন্মাদনার স্থ্টি করিয়াছে। 
ইহারা কেহই %3৪৮%1087 বা “অবতার ছিলেন না, ছিলেন 
110918001 ব। “মুক্তিদাতা”। 

কবি গোবিন্দদাস প্রায় শতবর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করায় আমর৷ 
যেমন শতবর্ষ পূর্বের রাষ্ট্র ও সমাজের কথ! ভাবিব, তেমনি লক্ষ্য করিব 
তাহার খষিজনোচিত ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রতি । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি 
গরীব হইলেও, প্রতিভায় তিনি 'ধনী” ছিলেন। অতি অল্পবয়সেই 
তাহার কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছিল, মাত্র তেরো চৌদ্দ বৎসর 
বয়সের সময় জয়দেবপুর স্কুলের “বিদ্োৎসাহিনী সভায়” তিনি 
স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পরে ভাওয়ালের তদানীন্তন রাজ 


স্পা শপ সাপ শপ পলাাপী 


১৭, দিলী-_পার্জাব প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ যমুনার তীরে অবস্থিত 
স্থবিখ্যাত শহর। পূর্বে ইহা! যুক্তপ্রদ্দেশের অন্তর্গত ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের পর 
পাৰ প্রদেশের অন্তভূ-্ত কর] হয় । ১৯১২ খ্রীঃ হইতে ইহা ভারতের রাজধানী । 
১৯১১ গ্রীঃ পঞ্জাবের অধিকার হইতে ছিন্ন করিয়া ইহাকে একটি পৃথক প্রর্দেশে 
পরিণত করা হয়। ইহা একজন চীফ কমিশনারের অধীন । এখানে প্রাচীন 
ঘুদলমান রাজাদের প্রাসাদাদির ধব্ংসাঁবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার 
জুদ্মা মস্জিদ ও কুতুবমিনার বিখ্যাত। আয়তন ৫০৭ বর্গমাইল ও জনসংখ্য। 
৪ লক্ষ ৮৭ হজার। এই দিল্লীকে “পুরাতন দিল্লী” ব্পা হয়। ইহার অনতিদূরে 
তন দিলী” নিমিত হইয়াছে! এই নৃতন দিল্লীর মধ্যে ঝড়পাটের প্রসাদ, 
ব্বস্থাপরিধ্দ্‌ প্রভৃতি অবস্থিত। বর্তমানে দিলী এক আন্তর্জাতিক জগৎ্ষ। 


১৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কালীনারায়ণে১৮-র প্রতিষ্ঠিত “প্রজাহিতৈষণী৮” সভাতেও একটি 
স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া কালীনারায়ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
পনেরো বৎসর বয়সে তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “প্রন্থন”১৯ প্রকাশিত 
হয়। কাব্যগ্রন্থটি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। সারাজীবন কবি অজজ্র 
কবিতাই লিখিয়াছেন, কবিতা তাহার তাপদপ্ধ দেহে মনেপ্রাণে শান্তি 
দিয়াছে। কবির কবিতার সঠিক সংখ্য। নির্ণর আজ আর সম্ভব নয়। 
তবে প্রায় হাজার খানেক কবিতার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। 
১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) মাস হইতে কবি ও নাট্যকার 
রাজকৃষ্জ রায়২* “বীণ1” নামে “নানাবিষযিনী কবিতা প্রসবিনী 
একখান! মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পবীণা”-র পৃষ্ঠায় 
“ভাওয়ালের কবি” গোবিন্দদাসের কয়েকটি প্রাথমিক রচনার সন্ধান 
মিলিবে, মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাহার প্রথম কবিত। “একদিন” 


৮৮77 ০৮ শশা পা ৮ াশীপ্পপা টা 


১৮. কালীনারায়ণ বায়, বাজ! € ১৮১৮-১৯০১ খ্রীঃ )। ঢাক জেলার 
অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণীর জমিদার । উহার পিতা গৌলকনারায়ণ এবং পুত্র 
রাজনারায়ণ । ১৮৭৫ খ্রীঃ গভর্ণমেন্ট ইহাকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত করেন । 

১৪. প্রশ্থন__গোবিন্দদ্বামের বুচিত কাব্যটি ১৮৭০ খুষ্টাৰে প্রকাশিত 
হয়। কাব্যখানি সম্বন্ধে সাহিত্যিক হেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন__ 
“বঙ্গবাণীর শ্ীচরণে তাহার প্রথম পুষ্পাঞ্চলি” প্রস্থন নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা- 
পুস্তকের কথ। জানিতে পারা যায়। তখন গোবিন্দচন্ত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবক, 
সবেমাত্র বিবাহ করিয়াছেন |” 

২০. রাঁজকুষ্চ রায় (১২৬১-১৩০০ বঙ্গাৰ)। বিখ্যাত কবি ও 
নাট্যকার । তিনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বাংল! পদ্চ অনুবাদ করিয়। 
এবং বহু নাটক ও প্রহসন লিখিয়। প্রভৃতি যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। 
ক্ুনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি থিয়েটারে বেশ্তা অভিনেত্রী লইবার প্রথা 
উঠাইয়। দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে রূতকার্য হইতে 
পারেন নাই। 


৬ 


২ স্প্প্ীিস 


কবি-পরিচিতি 


প্রথম বর্ষের ( কাত্তিক, ১২৮৫ ) “বীণাস্তেই প্রকাশিত হইয়াছিল।২১ 
সেই যে *বীণা”-য় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হইল, তাহাই সত্তর 
বৎসর পূর্বে কবির জীবনে প্রথম সুপ্রভাত । তারপর সূর্যোদয় হইতে 
ুর্যাস্ত পর্যন্ত কবির কাব্যলক্ষ্মী অপুর্ব সাজে সঙ্ভিতা হইয়াছেন । 
তখনকার দিনে “বীণা” “বান্ধব”, “নব্যভারত+, “সৌরভ”, 108০0% 
[২০৬1০%/ *সম্মিলনী+, প্রকৃতি” জন্মভূমি” “নবজীবন”, “কোৌমুদী” 
ভারতমিহির”, “আর্্যকায়স্থপ্রতিভ।” “প্রতিভা+, “নারায়ণ” “বঙ্গদর্শন, 
“মানসী” প্রভৃতি বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় বন্ধিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ 
বনু, রবীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের রচনার পাশে গোবিন্দদাসের কবিতা 
প্রকাশিত হইত। 
গোবিন্দদাসের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য-_-আবেগের তীব্রতা 

([11097516 01 910091101) | সাহিত্যসআাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন 
__-“রচনার প্রধান গুণ সরলতা ও স্পষ্টতা”। গোবিন্দদাসের কাব্যে 
ইহ1 সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। পত্বীপ্রেমই তাহার কাব্যের প্রধান 
উপজীব্য হইলেও এই প্রেমে কোন ভাববিলামিতা ছিল না, ছিল 
ইন্ড্রিয়াসক্তির উদ্ধামতা | আর ছিল জীবনবাদী বলিষ্ঠতা, ভোগবাদী 
পৌরুষ এবং তান্ত্রিক স্বলভ বীরাচার। তিনি লিখিয়াছেন-_ 

“আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ, 

অমুত সকলি তার মিলন-বিরহ। 

বুঝি না আধ্যাত্মিকত। 
দেহ ছাড়া প্রেমকথা 

কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ”। 

_-এই বিশুদ্ধ হেডোনিষ্ট”২২ কামসংহিতা উনবিংশ শতাব্দীর [10- 





২১, রাজরু বায়- শ্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪-১৫। 
২২, এই মতে এছিক ্ৃখই একমাত্র সত্য। 


১ 


ত্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ড৮1001121. কবি, পাঠক ও সমালোচক কেহই মনে-প্রাণে মানিয়া 
লইতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, এই ভাব বাংলার শিক্ষিত সমাজ- 
জীবনের পক্ষে অনুকূল ছিল না বলিয়া কবি-প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন 
হয় নাই। জীবিতকালে কবি যেমন ছুঃখ, দৈন্ত ও নির্যাতনের মধ্য 
দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়! গিয়াছেন, তেমনি মৃত্যুর পরেও তাহার 
স্মৃতির প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা-নিবেদন, এমন কি তাহার কবিতাসমূহের 
মুদ্রণ প্রভৃতি কিছুই করা হয় নাই। যথার্থ প্রতিভার অধিকারী 
হইয়াও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তিনি বর্তমানে প্রায় বিস্মৃত । বড় 
দুঃখে কবি লিখিয়াছেন__ 


«এতটুকু ভালবাসা একটি ন্েহের ভাবা 
এক ফৌট। তজীখিজল কোথাও ন। পাই । 
সত্যই এ বসুন্ধরা কেবলি রাক্ষস ভর, 


দয়ার সে দেবতারা এজগতে নাই ! 
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই ।৮ 
কবির প্রার্থনা রাজ্য নয়, এখ্বর্ধ নয়, মুক্তি বা মোক্ষ নয়, তাহার শুধু 
প্রার্থনা-_এতটুকু ভালবাসা” “একটি স্নেহের ভাষা” এবং “এক ফোটা 
আখিজল'। কবি সারা জীবনে তাহাও পান নাই। মরীচিকার 
্যায় ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছেন, উষ্কার ন্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া 
গিয়াছেন_-জীবনের মরুভূমিতে মরগ্ভানের স্থপতি করিতে পারেন 
নাই। কেবল কবির জীবনের ফুল বড় হয়ে ফুটে মরণের উদ্যানে? । 
অথচ গোবিন্দদাসের মত বাংলা সাহিত্যে ছুঃসাহসিক কবি বড় একটা 
মেলে না। তাহার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, স্পষ্ট ভাষণ ও বিদ্রোহী- 
মনন এক সময় বাংলাসাহিত্যে যথেষ্ট সাড়। জাগাইয়াছিল। এই 
পরিচয়ের একমাত্র সাক্ষী তাহার কাব্য, যাহা “ব্যথার ফমল+ হিসাবে 
চিছিত। কবি গোবিন্দদাস তাহার কবিতার মধ্যেই আপনাকে 
প্রকাশ করিয়াছেন, উন্মোচিত করিয়াছেন বাঙ্গালী হৃদয়খানি এবং 


চক 


কবি-পরিচিতি 


অল্পজলে সিক্ত করিয়। লিখিয়াছেন-__ 
“দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই। 
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া! বেড়াই |” 

বাংলাসাহিত্যে স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের কাব্য-সাধনার সঠিক 
মূল্যায়ন আজও হয় নাই । আজও বাংলার চির-অনাদৃত কবি বাংল 
সাহিত্যে সমান উপেক্ষিত | 

কবি গোবিন্দদাস বাংলাদেশের শেষ জাতীয় বাঙ্গালী কবি। 
বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, তরুলতা, বালক-বালিকা', 
যুবক-যুবতী, পুজা-পার্বণ ও উৎসবের আনন্দই তাহার কাব্যলক্ষ্মীকে 
শোভন-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে । গোবিন্দদাসের দেশভক্তি ছিল 
অপরিসীম । জন্মভূমির প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা । তীহার 
দেশাত্মবোধক কবিতাবলী একসময় দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমের 
প্রেরণা দিয়াছে । “ন্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোদের 
নয়”_-কবির এই গানটি একসময় পথের ভিখারী হইতে আরম্ভ 
করিয়া সকলের মুখে মুখে ফিরিত। গানটি ছিল স্বদেশপ্রেমিক 
কবির মর্মকথা। তাই ভাওয়ালের পল্লী প্রকৃতি, ভাওয়ালের জন- 
সাধারণ তাহার গ্রাম অপেক্ষাও প্রিয় ছিল। তাহার অনেক 
কবিতাতেই এই পরিচয় পাওয়৷ যায়। কবি বান্নজ্২৩ যেমন নিজের 
গ্রাম্য ভাষাকে কাব্যে সম্বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, গোবিন্দদাসও তেমনি 
পূর্ববাংলার প্রাদেশিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ববাংলার 
অখ্যাত ফুল, ফল, লতাপাতা, গাছপালা, তরুলতা, পশুপাখী প্রভৃতির 
নাম ও সৌন্দর্ধবর্ধন তাহার কাব্যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। 


২৩. বান্স্, রবার্ট (8005, 206: )0১৭৫৭-১৭৯৬ শ্রীঃ)। স্কট 
ল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ কবি। ইহার ছোট কবিতাগুলি সঙ্গীতের স্ায় সুমধুর এবং 
কতকগুলি ব্যঙ্গো ্তিপূর্ণ । ইহার লিখিত «7০ 006৮159৪195 
1127 প্রসিদ্ধ । 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 

“পিপি” ণকোড়া”, “সরালী” “কালেখ” “কড়পাই+, “ডাহুক” “টোপা- 
ঠালি”, “বেনুন, দ্‌্লা”, খাড়াক্খাড়া”, “৪শোরায়”, শি ড়শুড়ি 
“মোচ.ডামুচ ডি? “আখট্‌” নাও, 'পাথালি', “আগড়াগাছ” “বউনা- 
গাছ” “কীল-কুনি? ( পিঠে খায় কীল কুনি ), “রগুচিতা ফুল”, “পেঁচ- 
পৌছে”, “খৈল-গিলা” “ীলা-নীলা বাভাস+, গুল” “হেতালে, আম 
গাছে বৈয়ালো, সোণাপাখী ডাকলো”-'ডাগা” “ভাবা” উিলুছন” 
*নিলাজী বনে? কাফিলাগাছ”, “বিয়ারী” বিভুরী” পা '_ কবির 
কবিতায় এইরূপ বন্ধ গ্রাম্য শন্দ এমন সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, 
পড়িতে পড়িতে পল্লীর একটি অপরূপ সৌন্দর্য মনে জাগিয়া উঠে। 
গোবিন্দদাস যেন জাত-বাংলার কবি । কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ২৪ 
মত তিনি পরিচিত পরিবেশ ও পরিচিত মানুষ সম্পর্কে তাহার 
মনোভাব কবিতার আকারে অবিরাম প্রকাশ করিয়াছেন, মিল, শব- 
যোজনা ও ব্যাকরণসঙ্গত অলঙ্কারাদ্ির দিকে সাধকের মত দৃষ্টি 
দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই ; যাহা মনে আপিয়াছে তাহাই 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।২« তাই বাংলাসাহিত্য ও গোবিন্দদাসঃ একটি 
স্মরণীয় ও বরণীয় অধ্যায় | 

কবি গোবিন্দদাসের বংশ-কৌলীন্তা বা অর্থ-কৌলীন্য ছিল না, 
ছিল এক অনন্থসাধারণ কবি-প্রতিভা । এই প্রতিভা ছিল তাহার 


এ. শীট শীট ০ পাশ শশী 


২৪. কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন--( ১৮৫৮-১৯২০ খ্রীঃ ) শ্বভাব-কবি ও বিখ্যাত 
কবি। প্রথমে কবি এলাহাবাদে ওকালতি করেন। পরে কলিকাতার অধুনালুপ্ত 
বিখ্যাত হাইম্পুল শ্রীকুষ্ণ পাঠশালা”-র প্রতিষ্ঠা করেন। 'গোলাপগুচ্ছ, 
“অশোকশ্দ্ধি', “শেফালি গুচ্ছ, “পারিজাত গুচ্ছ” প্রভৃতি তাহার রচিত কাব্যপুস্তক | 
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে তীহার মৃত্যু হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের 
সমসাময়িক এবং পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে সপপ্তিত ছিলেন । তীহার কাব্যের 
প্রধান স্থুর জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন তন্ময় দুষ্টি । 

২৫, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_'গোবিন্দচন্দ্র দাস+, পৃঃ-৪৬। 


৪ 


কবি-পুরিচিতি 


সহজাত। তাই কবিতা তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বীসের মতো আসিত। 
তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান তাহার “যৌবন-স্বপ্নের কবিতা । এই 
কবিতাগুলি সরল কবিত্ব-মাধুধ্যে এবং প্রেমবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ । কবির 
মোট দশখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যথা-_-পপ্রন্থন* (১৮৭০) 
“প্রেম ও ফুল” (১৮৮৮), কিস্কুম” ৮৯২), মগের মুলুক? (১৮৯৩), 
'কস্তুরী” (১৮৯৫), “চন্দন” (১৮৯৬), 'কুলরেণু” (১৮৯৬) “বৈজয়ন্তী' 
(১৯০৫), “শোক ও সান্ত্বনা” (১৯০১) এবং শোকোচ্ছ্বাস' (১৯১০) । 
গোবিন্দদাস যে “সনেট*২৬ রচনাতেও বিশেষ নৈপুণোর পরিচয় দেন, 
তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ “ফুলরেণু; কাব্যটি। 'ফুলরেণু সনেট কবিতার 
সমষ্টি শোক-সান্তবনা” এবং “শোকোচ্ছ্াস” ঠিক কাব্যগ্রন্থ নয়, “কবিতা- 
পুস্তিকা” বলাই সঙ্গত। কবির সমগ্র কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে “মগের 
মূলক” কাব্য-রচনার একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে । এই ইতিহাস 
রাজার সঙ্গে কবির লড়াই-এর ইতিহাস। এক সময় কবি দরিদ্র 





২৬, “িনেট'__একটি মাত্র অখণ্ড ভাবকজ্পনা বা অন্ুভুতিকণা একটি 
বিশেষ গঠন-ভঙ্গীর মধ্য দিয়া সমগ্রতায় ফুটিয়! উঠিলে “সনেট” হয়। “সনেট? 
কথাটি ইতালীয় “দনেণ্ডো” (অর্থাৎ গীতিময় মৃত্রধ্বনি) হইতে আপিয়াছে। ইতালীয় 
কৰি পেত্র কা ( ১৩০৪-৭৪ থ্রী; অঃ) এই “সনেটেছ্র উদ্ভাবক | 'সনেটে” চৌদ্দটি 

ক্তি থাকিবে-_ ইহার বিভাগ দুইটি । প্রথম বিভাগ--যাহকে অষ্টপদী ব 
0০৮৪৬5 বলা হয়, তাহাতে থাকিবে ভাবকল্পন।|র সংকেত, আর দ্বিতীয় বিভাগ-_ 
যাহাকে ষটপদ্দী বা 96566 বলা হয়, তাভাঁতে থাকিবে সেই সংকেতের বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা বা সম্প্রমারণ । অগ্রপদীতে থাকে ছুইটি চৌপদী বা 00960917) এবং 
ষটুপদীতে থাকে ছুইটি ত্রিপদী ব1 "[9:591 চৌদ্দটি পংক্তি থাকায় কৰি 
মধুন্ছদন “সনেটে”-র নাম দিয়াছেন 'চতুর্দশপদ্দী কবিতা? । কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে কবিতা চতুর্দশপদী হইলেই “সনেট” হয় না। পাশ্চান্ত শিক্ষা ও 
'সংস্কৃতিহীন কবি গোবিন্দ দা নেট রচনায় পাশ্চান্ত্া-বীতি 'অন্রসরণ করেন 
নাই । কিন্তু তাহার “সনেট? বা "চতুর্দশপদী” কবিতাবলী বাংল! সাহিত্যে এক 
অমূল্য সম্পদ । 


৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


প্রজামণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিয়া ভাওয়াল রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করেন। ফলে তিনি রাজ-পরিবারের বিরাগভাজন হন এবং দেশ 
থেকে নির্বাসিত হন। জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হওয়া আজ পর্যস্ত 
কোন বাঙ্গালী কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিন। জানি না । গোবিন্দ- 
চন্দ্রের জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা নির্মম দেব বিড়ম্বনা । “মগের 
মূলুক? ভাওয়ালের সামন্ত রাজার অন্যায়, অত্যাচার আর কলঙ্ক- 
কাহিনীতে পূর্ণ । ইহ] একটি তীব্র বিদ্রপাত্মক কাব্য-রচনা। কবির 
জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হওয়ার সঙ্গে উক্ত কাব্যের সম্পূর্ণ যোগ 
রহিয়াছে । যদি কবিকে ও কবির জীবন-কথাকে জানিতে হয় তবে 
“মগের মুলুক”২৭ সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলিকে জানিতে হইবে । আর 
জানিতে হইবে কবির হৃদয়বিদারক কবিতা__“আমার বাড়ী” 
“নিরবাসিতের আবেদন “ভাওয়াল এবং “কালীয়দমন' প্রভৃতি কবিতা- 
গুলির প্রতিপাগ্ বিষয়ের কথা । “চন্দন” কাব্যে ছড়াইয়া আছে 
নির্বাসিত কবির অশ্রুমাল। হাহাকার__ 
“ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ। 
আমি তার নিবাসিত সন্তান ।” 

( ভাওয়াল-চন্দন )। 
এই সব কবিতাগুলি কবির লাঞ্ছিত, বিডম্বিত, উৎপীড়িত এবং নির্বাসিত 
জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক নির্ভরযোগ্য গ্যালবাম। 


২৭, “মগের মুলুক”-_ইহা! একখানি ব্যঙ্গকাব্যে। দেবীপ্রসন্নের 'আনন্দ 
আশ্রমে” বসিয়াই কবি গোবিন্দদাস মাত্র পাচদিনে ইহা রচনা করেন। দেবী- 
প্রসন্নের চেষ্টায় “মগের মুলুক” কপিকাতার 'প্রকৃতি' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২য় 
বর্ষ, ১ম সংখ্য। ( €ই ভাদ্র, ১২৯৩) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হইতে থাকে 
এবং ২৩শে মাঘের সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ফলে ভাওয়ালের প্রজাদের উপর 
অনুষ্ঠিত অত্যাচার-উৎ্পীড়নের বহু গোপন কাহিনী ইহাতে পরিপূর্ণভাবে উদঘাটি ত 
হয়। ১৮০৩ গ্রীস্টাব্ধে মার্চ মাসে “মগের মুলুক” কাব্যটি প্রকাশিত হয় । 





১৬ 


কবি-পরিচিতি 


কবির সমগ্র কাব্যরচনার মধ্যে প্রেম ও ফুল” সবচেয়ে বেশী প্রশংসিত 
হইয়াছে । কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই কবির কবিখ্যাতি 
পদ্মাপার হইয়। গঙ্গার তীর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কবি 
গোবিন্নদাস পশ্চিমবঙ্গে “প্রেম ও ফুলের কবি” এবং পূর্ধবঙ্গে ভাওয়াল 
কবি” বা “মগের মুলুক? কবি রূপেই পরিচিত । আর এই ছুই বঙ্গের 
সমট্টিগত পরিচয় হইতেছে--“স্বভাবকবি গোবিন্দদাস”। 

মূলতঃ ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বাংলা সাহিত্যে স্বভাব- 
কবিরূপে চিহ্কিত হইয়া আছেন । কবি ঈশ্বর গুপ্ত১৮ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 
মন্তব্য করিয়াছেন__-“ঈশ্বর গুপ্ত খাটি বাঙ্গালী কবি” । ইহা! গোবিন্দ- 
দাস সম্পর্কেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য । পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
সংস্পর্শ লাভে বঞ্চিত এবং স্বদেশে উপেক্ষিত কবি গোবিন্দদাস শুধু 
গীটি বাঙ্গালী কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিদ্রোহী বাঙ্গালী 
কবি এবং স্বভাব কবি । 


২৮, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত €১২২৩-১২৬৫ বঙ্গাব্) প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। 
কাচড়াপাড়ার হরিনাব।য়ণ গুধের দ্বিতীয় পুত্র । বাল্যকালে লেখাঁপড়ায় তাহার 
মন ছিল না । কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ ছিল। তাহার পিতা 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় তিনি কলিকাতায় মাতুলাঁলয়ে চলিয়া যান, সেখানেও 
তাহার তাদুশ লেখাপড়া হয় নাই। ১৫ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। 
পত্বী দুর্গামণি সুশ্রী ও বুদ্ধিমতী ন! থাকায় তীহাঁর বিবাহিত জীবন স্থখের হয় 
নাই। তিনি ঠাকুরবাড়ীর যোগেন্দ্রম়োহন ঠাকুরের সভায়তায় ১২৩৭ বঙ্গান্ধে 
সাপ্তাহিক “সংবাদ প্রভাকর” বাহির করেন। ১২৩৯ বঙ্গাব্ধে সংবাদপত্রটি উঠিয়া 
যায়। পরে তিনি ১২৪৫ বঙ্গাব্দে কানাইলাল ঠাকুরের সহযে।গিতায় “সংবাদ- 
প্রভীকর”কে টনিক আকারে বাহির করেন। তিনি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
বিধবা-বিবাছের আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ১২৫৩ বঙ্গাবে “পাধণ্ত- 
পীড়ন” পত্রিক! বাহির করেন। এই লময় গৌরীশংকর তর্কবাগীশ ( গুড়গুড়ে 
ভট্টাচার্য ) “রসরাজ” নামে এক পন্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত কবিতামুছ্ধে 


২৭ 
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প্রবৃত্ত হন। পরে ছুইখানি কাগজই উঠিয়া যায়। তিনি ১২৫৪ সালে *সাধু- 
রঞ্জন” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি সাহিত্যসমাট 
বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের গুরু । তিনি একজন খাঁটি ও 
শক্তিশালী বাঙ্গালী কৰি ছিলেন। তিনি রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র এবং সাঁধক 
রামপ্রমা্ প্রস্ততি প্রাচীন কবিগণের জীবনকথা ও ভীহাদের বহু লুপ্ত কবিতা 
প্রকাশ করেন 'প্রবোধ গ্রতভাকর”, “হিতপ্রভাকর”, “বোৌধেন্দু বিকীশ* প্রভৃতি 
সাহার রচিত গ্রন্থ । 


টে 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
॥ বংশপব্বিচক্স ও শিক্ষা & 


কবির বংশ-পরিচয়ের ইতিহাসও ছুঃখ-দারিদ্র্যে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর 
ইতিহানস। তাহার পুধ-পুরুষদের নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত 
মহেশ্বরদী পরগণার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। এই গ্রামে ভোলানাথ দাস 
নামে কায়স্থ বংশসম্ভুত জনৈক গৃহস্থের বাস ছিল । তিনি খণের 
জ্বালায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যসন্কুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে 
পরিপূর্ণ ভাওয়াল-জয়দেবপুরে আসিয়! বসতি স্থাপন করেন। এই 
ভোলানাথ দ্ান২৯ গোবিন্দচন্দ্র দাসের পিতামহ ছিলেন। 

আজ প্রায় এক শতাব্দীর কথা । ভাওয়াল-জয়দেবপুর তখন 
নৈসগিক সৌন্দধ্যের লীলাভূমি এবং পরিপূর্ণ শ্বাপদসম্কুল এক নিবিড় 
অরণ্যানী। ব্যান্রভয়ে লোকে তখন সদাসবদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত 
থাকিত, রাত্রিতে উচ্চমঞ্চে শয়ন করিত এবং খুব প্রয়োজন ছাড়া বড় 
একট1 কেহ বাড়ীর বাহির হইত না।৩* আবার লতাপুষ্পে শোভিত, 


২৯. তোপানাথ দাস-_কায়স্থ বংশসভৃত ভোলানাগ দাস সাহসী ও 
কষ্টসহিষ্ ছিলেন । তাহার পিতার নাম-বুধাই দ্াম। ভোলানাথ দাসের 
দুই পত্বী- প্রথম পত্বীর নাম গৌরমণি এবং দ্বিতীয়! পত্বীর নাম হরুসুন্দরী | 
এই হরস্থন্দরীর গর্ভে গোবিন্দদামের পিতা রামনাথ দাসের জন্ম হয়। বামনাথ 
দাসের পত্বীর নাম আনন্দময়ী। এই আনন্দময়ীর সন্তান_ক্বি গোবিন্দদাস। 
ভোলানাথ দাস তাহাই পিতামহ । 

৩০. প্রবাদ আছে যে, একশতবর্ষ পূর্বে জয়দেবপুরে একটি অতিকায় 
ব্যাত্রিনীর উপব্রবে মানুষ সর্বদ্ধাই ভীত ও সন্স্ত হইয়া! থাকিত। ব্যাপ্রিনীটির 
বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সে ভগ্ন প্রাচীর অথবা উন্মুক্ত দ্বার দেখিয়া! গৃহে প্রবেশ করিত 
ন1, ডাকাতের মত দ্বার ঠেলিয়] গৃহে প্রবেশ করিত । তাই তাহার নাম ছিল-_ 
“দুয়ারী বাঘিনী”। 


চি 
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দীর্ঘকায় গজারী প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে ত্র ক্ষু্র নির্ঝর- 
সমন্বিত €শলরাজি, হুর্ভেছ্ বনের ভিতর দিয় প্রবহমান স্বচ্ছতোয়া 
চিলাই নদী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তাহা ছাড়া, আছে নান 
রঙ-এর নান! পাখীর কাকলি, নানাজাতীয় জলচরের বিহার লীলা 
এবং ছোটছোট জলাভূমি বা “বিল? । আবার সবুজ ঘাসে-ভরা প্রান্তর, 
যাহার আকর্ধণে মানুষ পাগল-পারা হইয়া যায়। ভাওয়াল তাই 
প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। ইহারই অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১৮৫৫ 
গ্ীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী (১২৬২ বঙ্গাব্ধের ৪ঠা মাঘ ) স্বভাবকবি 
গোবিন্দদাস এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাহ!র পিতার 
নাম রামনাথ দান এবং মাতার নাম আনন্দময়ী। তিনি তাহার 
রচিত “ফুলরেণু” গ্রন্থে নিম্ন লখিতরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন £__ 

“জয় জয় জন্মভূমি জয়দেবপুর 

জয় জয় পুণ্যনয়ী ধবলা “চিলাই; 

প্রকৃতি রত্বভাণ্ডে সুধা! সুমধুর 

বিধাতা রেখেছে, বুঝি আর কোথা নাই । 

এই দেবপুরবাসী-_দেবতা আমার, 

জননী 'আনন্দময়ী” পিত। 'রামনাথ” 

“সারদা” প্রেয়সী পত্রী প্রেম পারাবার, 

ছুহিতা। “প্রমদামণি” তাহাদের সাথ । 

হারাইয়া আর কত আত্মীয়-স্বজন, 

হারায়ে সে দেবভূমি প্রিয় দেবপুর, 

স্বর্গের দেবতা করি নরকে ভ্রমণ, 

খেদাইয়া দিছে মোরে দানব অন্থুর । 

যে দেশে যেখানে ভাই, যে ভাবেই মরি 

“জয়দেবপুর? বলি বলে! “হরি হরি” ।৮”৩১ 


৩১. আত্মপরিচয়টি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা কবি-জীবনের এক বিচিত্র 


৩৩ 


বংশ পরিচয় ও শিক্ষা 


--কবির এই “আত্মপরিচয়”ই যথার্থ বংশ-পরিচয়। ১৩০৩ সালে 
কবি এই “আত্মপরিচয়'টি লেখেন, তখন তাহার বয়স বাহান্ন বৎসর । 
গোবিন্দদাসের ছুই পত্বী-_-“সারদা” ও “প্রেমদা”। সারদার মৃত্যুর 
পর কবি প্র্রেমদাস্ত্ন্দরীকে বিবাহ করেন । সারদার গর্ভজাত কন্যা 
প্রমদা” ও “মণিকুন্তল1” কবির জীবিতকালেই পরলোক গমন করেন। 
কবির প্রথম পুত্র অর্থাৎ প্রেমদাস্থন্দরীর প্রথম সন্তান “অরবিন্দ” । এই 
পুত্র জীবিত নাই। বর্তমানে অরবিন্দের এক পুত্র এবং কবি গোবিন্দ- 
দাসের ছুই কন্যা শক্তি৩২ ও ভক্তি৩৩ জীবিত আছেন । এই পত্বীর 
গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একমাত্র “হেমরঞ্জন দাস” জীবিত আছেন ।৩৪ 


১০ নিশি ৮ পপ পাক সর ৮৪, ০৯৪ সপ 


ইতিহাস, কবি জীবনের এক নৃতন পীচালী। করব তাহার জন্মভূমি জয়দেব- 
পুরকে যে কত ভালবাসিতেন এবং তাহা হইতে নির্বাসনের বেদনা! যে কত 
মর্মাস্তিক__আত্মপরিচয়টি তাহারই উজ্জল দৃষ্টান্ত । জয়দেবপুরের নাম পূর্বে 
“পীরবাড়ী” বলিয়া প্রচলিত ছিল। ভাওয়াল রাজবংশের পূর্বপুরুষ জয়দেব রাঁয় 
এখানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া এবং ণবিন। সেলামী'তে ও “বিনা জমা'য় অথবা 
অতি নামমাত্র জমায় জমি প্রদান করিয়া এক বিরাট লোকালয় গড়িয়] তুলিয়া 
ইহার নাম রাখেন--“জয়দেব্পুর”। তাই “জয় জয় জন্মভূমি “জয়দেবপুর” এবং 
“জয়দেবপুর” বলি বলো “হরি হুবি”*__একদিকে শ্বদেশগ্রীতি এবং অপরদিকে 
জমিদার “জয়দেব রায়ের প্রতি জরধ্বনি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার নিদর্শন | 

৩২, শক্তি_কৰি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দুই কন্তা_-বড় শক্তি এবং ছোট 
তক্তি। শক্তির স্বামীর নাম--সতীশচন্দ্র মিত্র । তীহাঁর চার ছেলে, ছুই মেয়ে । 
বতমানে পশ্চিম দিনাজপুরে বাস করেন । 

৩৩. ভক্তি-- গোবিন্দ দাসের ছোট কন্টার নাম ভক্তি। তাহার স্বামীর 
নাম শ্রীহরিপদ ভৌমিক । তাহার এক ছেলে, ছুই মেয়ে । বর্তমানে বর্ধমান 
জেলায় বাস করেন । 

৩৪. হেমরগুন দাসের স্ত্রীর নাম সবিতারাণা দাস! সাক্ষাৎকালে কবিপুত্র 
বললেন, উহার একটি নাবালক পুত্র আছে, নাম শ্রাবিশ্বাজৎ দাস, বয়স দুই 


্ে 
৮ 
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“হেমরগ্রন দাস' কবির তৃতীয় পুত্র, প্রথম পুত্র “অরবিন্দ (ভোল।) এবং 
দ্বিতীয় পুত্র শরদিন্দু (বরুণ )। আর “চিলাই' নদী কবির জীবনেতি- 
হাসের এক ম্মরণীয় অধ্যায় । এই নদীর তীরস্থ শ্মশানেই কবি তাহার 
প্রথম। পত্বা সারদান্ন্দরীকে অশ্রুজলে বিদায় দেন £_৮ 

“সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে, 

আজিও শ্মশান শয্যা আছে সারদার ।, 
__এই “দারদা*্র মৃত্যুর পর ভাওয়াল-জরদেবপুরে কবি তাহার 
শ্যালক শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত নহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতেন। রাজ" 
বাড়ীর দীঘির পশ্চিম পাড়ে যে বাড়ীটি, তাহাই গোবিন্দদাসের 
জন্মস্থান-_জন্মভিটা । এই বাড়ীটিই পরে গোবিন্দদাস তাহার 
পিসতৃতো ভাই ভগবানচন্দ্র ঘোষের নামে লিখিয়া দেন। কিন্তু 
সারাজীবন কবির মনে জাগে মাইকেল মধুস্থদনের সেই কথা-__ 
“রেখো মা দাসেরে মনে এই মিনতি করি পদে” । ভাওয়ালের 
“মোহনরূপ, লাবণ্যের শত স্তূপ” কবির নিকট “স্সেহের প্রতিমাখানি, 
অরণ্যের মহারাণী' রূপে প্রতীয়মান । ভাওয়াল যেন কবির নিকট 
স্বর্গের নন্দন কানন এবং মত্যের অমরাবতী । পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া কবি 
যেন জন্মভূমির সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিপুণ শিল্পীর 
হ্যায় তুলির ছুই-একটি টানে রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন__ 

“শত ব্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি, 

অই যে অরণ্যপূর্ণী জননী আমার, 

শত গঙ্গ৷ হতে ভাই, পুণ্যতোয়া ও চিলাই, 

কত ঘাট ওর তীরে মণি-কণিকার ।৮ 
ভাওয়াল” কবির নিকট বর্গের চেয়েও প্রিয়, তাহার প্রতিটি ধূলিকণা 
কবির নিকট অম্বতকণা__ একদিকে জন্মভূমি, অপরদিকে জননী । 
আর এই ছুই পরিবেশে লালিত-পালিত হইয়াছেন স্বভাবকবি 
গোবিন্দদাস। “ভাওয়াল” যেন কবির শৈশবের স্মৃতিভূমি, যৌবনের 
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লীলাভূমি এবং বার্ধক্যের বারাণসী। প্রাণতুল্য প্রিয় এই ভাওয়ালের 
প্রশংসায় কবি তাই পঞ্চমুখ 2__ 

“জননী ছুহিতা৷ নারী, যত কিছু সে আমারি, 

সে আমার যাগযজ্ঞ, সে আমার ধ্যান। 

তাহারে ভূলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে, 

স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান ।” 
শয়নে-স্পনে নিশি-জাগরণে কবির একমাত্র ধ্যান ছিল “ভাওয়াল” 
তাই রূপে-রসে-গন্ধেভরা ভাওয়াল-প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য স্বভাব- 
কবির উপযুক্ত লীলা-নিকেতন । 


স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবন-কোঠির একদিকে ছিল দারিদ্র্য 
এবং অপরদিকে ছিল কবিত্ব। কিন্তু দারিদ্র্য কবিত্বকে ক্ষুণ্ন করিতে 
পারে নাই, প্রতিহত করিতে পারে নাই, বাধা দিয়াছে মাত্র । 
জন্মাবধি দারিদ্র্যের সঙ্গে তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, আর 
করিতে হইয়াছে অন্যায়-অত্যাচার ও ভগ্তামির বিরুদ্ধে। তাই 
্বভাবকবির আর এক পরিচয় “বিদ্রোহী” কবি। বৈষয়িক সুখের 
আকর্ধণে ও প্রলোভনে তিনি কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই, 
আপোষমূলক মনোভাব দেখান নাই। তাই শৈশবে পিতৃহীন 
অবস্থায় একদিন ধাহারা! তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে 
তাহাদের শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও বিক্রোহ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র 
কুষ্ঠীবোধ করেন নাই । মাত্র পাচ বংসর বয়সে কবির পিতা রামনাথ 
দাস মহাশয় পরলোক গমন করেন। যাত্রালগ্রের প্রথমেই কবি 
“অনাথ? হইলেন, অথচ দরিদ্রের সংসারে তখন তাহার বৃদ্ধ পিতামহ, 
পিতামহী ও মাতা বর্তমান ছিলেন। আর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর 
জগশ্চন্্র দাস ( জগছন্ধু দাস ) তখন ছিলেন স্ৃতিকাগারে। রামনাথ 
দ্রাস একমাত্র উপার্জনক্ষম হওয়ায় তাহার মৃত্যুতে সমগ্র পরিবারটি 
অর্থ-সংকটের চরম সীমায় গিয়া পৌছাইল। এইরূপ অবস্থায় 
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পরিত্রাতা"রূপে আবিভূতি হইলেন ভাওয়ালের ভূম্বামী কালীনারায়ণ 
রায়। তিনি প্রথমে এই পরিবারকে মাসিক চার টাকা সাহায্য 
দানের ব্যবস্থা করেন এবং পরে কতক নিঞ্চর জমি প্রদান করেন। 
ফলে দরিদ্র পরিবারে পিতৃহীন বালক গোবিন্দদাসের লেখাপড়ার 
প্রশ্নই উঠে নাই । তাই কবিত্ব শক্তিতে গোবিন্দদাস অসামান্ত 
হইলেও বিদ্াশিক্ষায় অতি সামান্য ছিলেন । 

অষ্টম বৎসর বয়সে গোবিন্দদাসের অক্ষর-পরিচয় আরম্ত হয়। 
কবিগ্ৃহের অনতিদূরে তাহার পিতার জ্ঞাতি-সম্পর্কান্বিত এক 
নিঃসন্তান জোচ্ঠ ভ্রাতা বাস করিতেন। অপুত্রক ছিলেন বলিয়া 
স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বালক গোবিন্দদাসকে পুনত্রন্েহে ভালবাসিতেন, 
কাছে রাখিতেন। এই গৃহেই কবির বিগ্ভাশিক্ষার প্রথম পাঠ স্ুচিত 
হয়।৩৫ তাহার জ্যেষ্ঠতাতের শ্যালক নন্দরাম ঘোষ সেখানে বাস 
করিতেন। জয়দেবপুরে তাহার খ্যাতি ছিল সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য | 
এই নন্দরাম ঘোষ মহাশয়ই বালক গো বিন্দচন্দ্রকে সর্বপ্রথম “ক এ 
লিখিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের অনুগ্রহে 
গোবিন্দদাস রাজবাড়ীতে রাজছুহিতা কৃপাময়ী দেবীর সঙ্গেকলাপাতায় 
লেখ। অভ্যাস করেন । কৃপাময়ী দেবীর শিক্ষক ছিলেন-_ শ্রীকালীনাথ 


৬৫. গোবিন্দদাসের লেখাপড়া নানাকারণে বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। 
জান! যায় যে, কবি বিগ্ভাশিক্ষায় অতি অল্প সময়ই অতিবাহিত করিতেন । 
লেখাপড়। অপেক্ষা খেলাধুলায় তাহার প্রবল আসক্তি ছিল। তাহার একটি 
অপ্রকাশিত পত্রে ইহার সমর্থন মেলে “নন্দরাম ঘোষের নিকট আমি লিখিতাম 
আর জ্যাঠ। মহাশয়ের গরুর চাকর (রাখাল) “জাগা” চাড়ালের সঙ্গে গিয়! গরু 
রাখিতাম। গরু চরাইতে আমি বড় আনন্দ অন্থভব করিতাম।” কবির জীবনে 
ইহা শাপে বর হইয়াছে । ম্বভাঁবকবির পক্ষে প্রয়োজন ছিল ভালভাবে প্রকৃতিকে 
দেখা এবং চেনা! । 
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মিত্র। কিন্ত গোবিন্দদাসের লেখাপড়া কৃপাময়ী দেবীর নিকটই 
হইয়াছিল । কৃপাময়ী দেবী ভ্রাতৃস্সেহে নিজের হাতে ধরিয়া গোবিন্দ- 
দাসকে হাতের লেখা শিখাইতেন এবং পড়াইতেন। অবশ্য এই 
স্নেহ গোবিন্দদাসের ভাগ্যে বেশীদিন টেকে নাই। কারণ হঃখে 
যাহাদের জীবন গড়া তাহাদের আবার ম্থখ কিসে? অল্পদিনের 
মধ্যেই কালীনাথ মিত্র মহাশয় পরলোকগমন করেন। তখন গোবিন্দ 
দাস জয়দেবপুর বাজারের “মঙ্গল পাল এবং “রতন সরকার নামে 
দোকানদারগণের নিকট লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করেন। এইখানে 
“বর্ণমালা” এবং “ধারাপাত”-এর পাঠ তিনি শেষ করেন। কিন্ত 
কৃপাময়ীর অপার ন্সেহ-প্রীতির কথা কবি কোন দিন ভুলেন নাই। 
উত্তর-জীবনে গোবিন্দদাস তাহার “প্রেম ও ফুল” কাব্যে লিখিয়াছেন-_ 
“আজিও কি আছে মনে ভোলনি ভগিনি 

হাতে ধরে শিখায়েছ আদরে আপনি । 

কেবল তোমার স্রেহে, আজো প্রাণ আছে দেহে, 

কৃপাময়ী করুণার তুমি নিঝ'রিণী !” 
কবি গোবিন্দদাসের আর একজন সহপাঠীর নাম ছিল বসম্তকুমার দে। 
উত্তরকালে বসন্তকুমার কবির দলের একজন বিখ্যাত সরকার হইয়া- 
ছিলেন। দীনবন্ধু ও রজনীকান্ত নামে গোবিন্দদাসের আরো ছু'জন 
সহাধ্যায়ী ছিলেন। পরবর্তী জীবনেও কবি ইহাদের মধুর সান্নিধ্য 
ও সাহচর্ষের কথা ভুলিতে পারেন নাই। “প্রেম ও ফুল” কাব্যে 
তিনি লিখিয়াছেন__ 

“বসন্ত প্রাণেব্‌ ভাই, ছুবছর দেখা নাই 

আঞ্জি যে দেখিতে তোরে কত আকিঞ্চন। 

কোথা সত্যভামা, বিন্দু প্রীতির পবিত্র ইন্দু 

দেখিলে সিম্ধুর মত উলিত মন। 

কোথা ভাই দীনবন্ধু, রজনী এখন। 
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কবির পড়াশুনা বিষয়ে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের যথেষ্ট আগ্রহ 
ছিল। এই কালীনারায়ণ রায়ের একটি সখের কবিদল ছিল। এই 
কবিদলের সরকার রামদয়ালের নিকট গোবিন্দদাস লেখাপড়া করিবার 
স্বযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার পর কবি গোবিন্দদাসের লেখাপড়ার 
সাময়িক বিরতি ঘটে। 

আমরা যে সময়ের কথ! বলিতেছি, সেই সময় জয়দেবপুরে কোন 
বিদ্যালয় ছিল না। রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণেরও৬ বিদ্যাশিক্ষার 
প্রয়োজনে রাজা কালীনারায়ণ জয়দেবপুরের রাজবাড়ীর চণ্ীমণ্ডপে 
ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ বিদ্যালয়ে পড়িবার 
জন্য কবি গোবিন্দদাসের আগ্রহ, বায়না বা জিদ বাড়িলে এবং 
অবশেষে কান্নাকাটি করিতে থাকিলে প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপ্যারীমোহন 
গোস্বামীত* রাজবাড়ীতে যাইয়া! রাণী সত্যভামার নিকট আন্ুপুবিক 
সমস্ত ঘটন। বিবৃত করেন । তখনকার দিনে পাঠশালার বেতন ছিল 
“আধ আনা, । এবং “শিশুশিক্ষা” প্রথম ভাগের দাম ছিল এক 
আনা । সামান্য 'এই অর্থের সংস্থানও কবি-পরিবারের তখন 
ছিল না। ফলে রাণী সত্যভাম! এই জন্মহ্ঃখী বালকে র বিদ্ভাশিক্ষার 


৩৬, রাজা! রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী (১২৬৫-১৩*৮ বঙ্গাব )-ইনি 
ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরের জমিদার ছিলেন। ইহার পিতার নাম 
রাজা কালীনীরায়ণ রায়চৌধুরী ৷ ইনি সঙ্গীত ও বিদ্যোৎ্সাহী ছিলেন । কবিরাজ 
কৃষ্ণ রায় ইহারই অর্থান্কুল্যে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গান্চবাদ সম্পন্ন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিবিধ সৎকার্ষের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহাকে 
“রাজা” উপাধি প্রদান করেন। 

৩৭, শ্রীপ্যারিমোহন গোস্বামী ছিলেন কবির পিতার গুরুপুত্র এবং কুমার 
রাজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যম মাতুল। ইনি বিগ্োৎ্সাহী ও পরোপকারী ছিলেন। 
রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকাম্ন এবং কবির সংসারের অবস্থা 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়ায়, রাণী সত্যভাম! তাহাব্র কথাঙ্গযায়ী কবির শিক্ষার 
ষাবতীয় ব্যবস্থা! ও ব্যয়ভার বহন করেন। 


৩৩ 


বংশ পরিচয় ও শিক্ষ। 


জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং রাজবাড়ীতে আনিয়া শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবেই গোবিন্দদাসের শৈশবকাল ও শৈশব- 
শিক্ষা” অতিবাহিত হয়। এই সম্বন্ধে একখানি অপ্রকাশিত পত্রে 
কবি গোবিন্দদাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয় 
“রাজপরিবারের সকলেই আমাকে অত্যন্ত স্েহ ও অনুগ্রহ করিতেন। 
এবং কৃপাময়ী কনিষ্ঠ সহোদরের মত আমাকে ভালবাসিতেন। স্কুলে 
যাওয়ার সময় বেলা! অধিক হইলে, রাজকুমারকে খন রানী খাওয়াইয়! 
দিতেন, তখন আমার হাতেও এক এক গ্রাস ভাত মাখিয়া দিতেন । 
রাণীকে মা এবং কৃপাময়ী দেবীকে ভগিনী বলিয়াই জানি ।” 

এই রাজপরিবারের কথা গোবিন্দদাস কোনদিনই ভূলিতে 
পারেন না। ভাগাচক্রে রাজপরিবারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ হইলেও 
কবি জননী জন্ম-ভূমি রাণী সত্যভাম! এবং কৃপাময়ী দেবীকে৩৯ 
চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন । রোগে এবং শোকে-দারিদ্র্যে বিপধয়ে 
কবি-জীবনে এই মধুর মৃত্তিটি একমাত্র সান্ত্বনা ও রক্ষাকবচ। 

ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়িবার সময় গোবিন্দচন্দের কবিতবশক্তির উন্মেষ 
ঘটে। মাত্র তেরো চৌদ্দ বৎসর বয়সেই [তনি জয়দেবপুর স্কুলের 
“বিদ্ভোৎসাহিনী সভা?য় স্বরচিত কবিত! নিয়মিত পাঠ করিতেন। 





৩৮. গোবিন্দদাস তাহার শৈশবশিক্ষা সম্বপ্ধে বলিয়াছেন-_-গণিত শাস্ত্রে তিনি 
নিতান্ত অপটু ছিলেন। এইজন্য শিক্ষকের নিকট অনেক শাস্তি পাইয়াছিলেন। 
মেই সময় বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মোট নম্বর দেখিয়া ফল নির্ধারণ করা হইত। 
গণিতে অরুতকার্ধ হইয়াও করুপাময়ী দেবীর প্রভাবে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেন এবং যথাসময়ে সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। 

৩৯. কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন-_“রুপাময়ী দেবীর স্বামী বিলাসচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বাজপরিবারের এই 
সকল ন্সেহ ও মমতার কথা এখনও ন্মরণ করিতে আমার শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত 
হয় _-অপ্রকা শিত পত্র। 


৩৭ 


দ্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণে ইহাই ছিল প্রথম অধ্যায়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় ছাড়িবার পর রাজা কালীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত 
প্রেজাহিতৈষিণী সভা”তে-ও গোবিন্দচন্দ্র নিজের লেখ। একটি কবিতা 
আবৃত্তি করিয়াছিলেন ৷ কবিতাটির বিষয়বন্ত ছিল রাজ কালীনারায়ণ 
রায়ের প্রশস্তি এবং তাহার প্রতি কবির শ্রদ্ধা-নিবেদন । ভাওয়ালকে 
কবি কতখানি ভালবাসিতেন, জন্মভূমি যে ব্ঘর্গপুরী” প্রজার! যে রাজ- 
ভক্ত এবং রাজপরিবার যে জনগণের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর, তাহার 
পরিচয়ও পাওয়! যায় এই কবিতায় । 


“দ্বেষ নাই হিংসা নাই, যেন সব ভাই ভাই 
কেবলি স্সেহেতে মাখা ছিল পরস্পর ৷ 

ছিল সবে শান্তি সুখে, সতত প্রসন্ন মুখে, 
শতদলে গাঁথা যেন শতদল থর । 

কত ছিল ক্ষেত খোলা, শস্যপূর্ণ ছিল গোলা, 
ইন্দিরার যেন সব মন্দির সুন্দর ! 

সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল 
ছুধে ভাতে সকলেই পৃরিত উদর । 

আছিল নিঃসঙ্গ মনে, প্রিয় পরিবার সনে, 
মা বোন সুন্দরী হ'লে নাহি ছিল ডর। 
নিশীথে পতির বুকে, সতী ঘুমাইত সুখে, 
কাড়িয়া নিত না কোন দানব পামর । 

সে দেশে আছিল ভাই সুখে নারী নর ৷ 
সে দেশে আছিল ভাই দেব-নিকে তন, 
ধামিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়, 
সে দেশে আছিল রাজ! কালীনারায়ণ ৮ 


শতবর্ষ পূর্বে রাজ! কালীনারায়ণ রায়ের স্নেহ ও অনুগ্রহে পুষ্ট প্রজারা 
স্থশাসনে কিরূপ সন্তষ্ট ছিলেন, কবি তাহারই এক মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কন 


৩৮ 


বংশ পরিচয় গু শিক্ষা 


করিয়! প্রজাহিতৈষিণী সভাতে উপহার দিয়াছিলেন। স্বভাবত£ই 
বিচ্যোৎসাহী রাজা কালীনারায়ণ রায় ইহাতেই খুশী হইয়াছিলেন 
এবং কবির প্রতিভা-ক্ষুরণে উৎসাহিত হইয়৷ প্রফুল্লচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া গোবিন্দদাসকে ঢাকার নর্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার 
জন্য মাসিক পাঁচটি করিয়া মুদ্রা ও বৃত্তি নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত গণিতে অপটু থাকায় এবং পারিবারিক ও অন্যান্য প্রতিকূল 
ঘটনা ঘটায় গোবিন্দদাস এই বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্ষস্ত পড়িয়া- 
ছিলেন। অবশ্য এখানে তিনি কিছু সংস্কৃত ভাষাও শিখিয়াছিলেন। 

অবশেষে ঢাক। নর্মাল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কবি গোবিন্দ- 
দাস বাড়ীতে বসিয়৷ রহিলেন । পড়াশুনার ইচ্ছা! থাকিলেও এঁকান্তিক 
ইচ্ছা! বলিতে যাহ' বুঝায়, তাহা! তাহার কোনদিন ছিল না। ইহার 
জন্য যে ধৈর্য, অধ্যবসায় ও নিরলস সাধনার প্রয়োজন, তাহা তাহার 
প্রকৃতিতে নাই বলিলেই চলে । তিনি ছিলেন অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত 
লোক, কোন কিছুতে বেশীদিন লাগিয়৷ থাকা তাহার ব্বভাববিরুদ্ধ 
ছিল। শীঘ্রই ইহার প্রমাণও মিলিল। কালীনারায়ণ রায় গোবিন্দ- 
দাসের একাকীত্ব ও বেকারত্ব ঘোচাইধার জন্য তাহাকে ভাওয়ালের 
অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিগ্ভালয়ে হেড পণ্ডিত নিযুক্ত 
করিয়া পাঠাইলেন। 

কিন্তু পণ্ডিতি বেশীদিন ভাল লাগে না। ধরা-্বাধা নিয়মের 
গণীতে থাকিতে গোবিন্দদাসের মন চায় না । মন কি চায়, তাহাও 
কবি জানেন না। তাই মাত্র মাস কয়েক কাজ করিবার পর নিজের 
ইচ্ছায় এঁ চাকরি ছাড়িয়া তিনি ঢাকায় সগ্য-প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা- 
বিদ্যালয়ে ভতি হইলেন । এই ঘটনায় কালীনারায়ণ রায়ের মনে 
ব্যথা লাগিল। শিলালিপিতে আচড় পড়িল তথাপি তাহার বাহ্যিক 
প্রকাশ ন৷ ঘটায় রাণী সত্যভাম এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার 
বহন করিলেন । কিন্তু বিদ্যালয়ে শব-ব্যবচ্ছেদের ভয়ে কবি কাহাকেও 


৩৪ 


স্বতাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কিছু না বলিয়া এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই-_চিকিৎস! 
বিদ্যালয় তথা “মেডিকেল স্কুল” পরিত্যাগ করিলেন । নিজের দোষে 
গোবিন্দচন্দ্রের শিক্ষালাভ আশানুরূপ হইল না। এমন কি ইংরেজী 
শিক্ষার ষে সুযোগটুকু তিনি পাইয়াছিলেন তাহাও অঙ্কুরেই বিনষ্ট 
হইয়া গেল। তবে ইংরাজী শিখিলে আমরা কবি গোবিন্দদাসকে 
একজন খাটি বাঙ্গালী কবিরূপে পাইতাম কিনা সন্দেহ । 
মূলতঃ গোবিন্দদাস স্বভাবকবি, বাঙ্গালী কবি, গীতিকবি, তাহার 

সঙ্গে যেন অন্যান্যদের তুলনা হয় না। কারণ কবি বিহারীলাল, 
রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, ছিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন 
প্রভৃতি সকলেই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত কবি, তাহাদের গীতিকবিতায় 
ইংরেজীর ভাবাদর্শ প্রতিফলিত । আর কবি গোবিন্দদাস যেন-__ 

“রাজেন্দ্র সঙ্গমে-_ 

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে ।৪« 
স্ততরাং সাহিত্যের একতানে এই সব রাজেন্দ্র-সমাগমে কবি গোবিন্দ- 
দাস যেন নিমন্ত্রিত হইয়াও উপেক্ষিত, সহজাত প্রতিভা লইয়া! জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াও যেন অবহেলিত! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কবি 
গোবিন্দদাম ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও ইংরাজী শবের 
প্রয়োগে অনভিজ্ঞ ছিলেন না । 

সে জানে না ভ্রাতৃভাব 

সে জানে ন! “ফিরিলাভঃ 

পরপুরুষের ছায় দেখে ভয় পায়। 

যায় না বাগান পার্টি, 

ভেরি অগ্নি, _-ভেরি ডার্টি 

ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায় ! 
কোণে বসে ভালবাসে শীলতা কোথায় ? 


শিস শসার ক 





৪. মাইকেল মধুন্দন দত্ত-_-মেঘনাদ বধ কাব্য, ৪র্থ সর্গ “কবিগুরু বন্দন1।, 
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বংশ পরিচয় ও শিক্ষা 


আর একটি স্থন্দর অনুগ্রাসের উদাহরণ দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের 
উপসংহারে আসিব-_ 
“বাজছে কেমন বিজয় ব্যাণ্ড, মৃত্যু করছে শ্যাকহ্যাণ্ড 
কেমন গ্র্যাণ্ড অভ্যর্থনা অকুল জলধির । 
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর ।” 
সত্যই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ায় কবি তাহার যথাযোগা 
সম্মান পান নাই । তাই তিনি পাশ্চান্তা শিক্ষায় শিক্ষিতদের “আসল 
মানুষ” এবং “বীর বলিয়। সম্বোধন করিয়া নিজেকে বলিয়াছেন-_ 
“কুটীর নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী, 
জনমে পুরেনি আশা, 
পাই নাই ভালবাসা 
৬ 
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী |” 
স্বল্প পরিসরে স্বল্প তম জীবনের করুণ অভিব্যক্তি কি সুন্দর। কি 
মর্মস্পশী। গিল্টিকরা চাক্চিকযময় সভ্যতায় লালিত-পালিত না৷ 
হওয়ায় তাহার কাব্য ও কবিতা ছিল কিঞ্চিৎ অমাজিত, কিন্তু তীব্র 
আবেগ এবং গভীর আন্তরিকতায় অভ্িিসিঞ্চিত তাহার কবিতার 
বৈশিষ্ট্য পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক বর্ণনা, গভীর দরদ ও বাস্তববোধ এবং 
প্রগাঢ় পত্রীপ্রেম। শুধু তাহাই নহে, কবিতার ভাব-ভাষা-ছন্দ- 
অলংকার প্রয়োগ-রীতিতেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন স্বাদ 
'আনিয়াছে। তাই কবি গোবিন্দ্ডুস ছিলেন উন্নতশীর্ষে সমুজ্জল এক 
নতুন যুগের নতুন মানুষ । 


৪১ 


তৃতীয় অধ্যায় 


বিতদ্রাহী কবির গোবিন্দদাস 


বাংল! কাব্য সাহিত্যে প্রধানতঃ তিনজন বিদ্রোহী কবির পরিচয় 
পাওয়া যায়__মাইকেল মধুস্থ্দন, কবি নজরুল এবং গোবিন্দদাস। 
মাইকেলের নামের মধ্যেই আছে তাহার বিদ্রোহী সত্তা । চিরাচরিত 
ভাবধারা, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ । 
এই বিদ্রোহী মন লইয়াই তিনি খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, পয়ারের 
নিগড় ভাঙ্গিয়৷ গড়িয়াছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, রূপ দিয়াছেন বীরাঙ্গনা 
ও ব্রজাজনার, নৃতন ভাবে নূতন মনে গড়িয়াছেন পুরুষকারে জয়ী 
রাবণ ও মেঘনাদকে এবং দৈববলে জয়ী “ভিখারী রাঘব ও অনুজ 
লক্ষণকে । তারপর, চির বিদ্রোহী কবি নজরুলের একহাতে বাঁধা 
বাশের বাশরী, আর হাতে রণতূর্য। তাহার বিদ্রোহ__অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে ভগ্তামি, গুতা ও ছলনার বিরুদ্ধে। “জাতের নামে যারা 
বজ্জাতি? করে তাহাদের প্রতি ধ্বনিত হয় তাহার হু শিয়ার-বাণী, গীত 
হয় সাম্যবাদের জয়ধবনি-_ 
“গাহি সাম্যের গান__ 
যেখানে মিশিয়াছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান খুশ্চান |” 
নজরুল কোন সম্প্রদায়ের কবি নন- সর্বহারা কবি, সাম্যবাদের কবি, 
সবধর্ম-সমন্বয়ের কবি । 
আর আজন্ম দারিব্্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যিনি অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি হইতেছেন স্বভাবকবি 
গোবিন্দদাস। দারিদ্র্য যতই গীড়া দেয়, ক্ষুধায় দেহ যতই এলাইয়া 
পড়ে, ততই গোবিন্দদাস বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং ছুঃখের 
দেবতাকে বরণ করিয়া লন। মাইকেল আশার ছলনায় তুলিয়া 
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বিদ্রোহী কৰি গোবিন্দদাস 


অনাহারে-অনিদ্রোয়-কায়ক্লেশে দিন কাটাইয়াছেন ; নজরুল দারিদ্র্যকে 
করিয়াছেন “মহান” আর চিরসঙ্গী করিয়াছেন কবি গোবিন্দদাস। 
দারিক্যের মধ্যেই গোবিন্দদাসের জন্ম এবং দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবনের 
পরিসমান্তি। মাইকেলের জন্মভূমির প্রতি যে প্রার্থনা-_“রেখো 
মা দাসেরে মনে এই মিনতি করি পদে” ও তাহাতে যে আন্তরিক 
স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, সেই একই প্রেরণায় নজরুল “কারার 
এ লৌহ-কপাট” ভাঙ্গিতে চাহিয়াছেন, আর বুটিশের ভ্রকুটি উপেক্ষা 
করিয়া কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-__ 

“স্বদেশ ব্ব্দেশ কচ্চ কারে' এদেশ তোমার নয়, 

এই যে জাহাজ, এই যে গাভী, এই যে পেলেন্‌ এই যে বাড়ী, 

এই যে থানা জেহেলখান।-_এই বিচারালয়, 

লাট, বভলাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিষ্টর তারাই হবে, 

চাবুক খাবার বাবু কেবল তোম্বা সমুদয়_- 

বাবুচি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় 1৮ 
শ্বদেশ” যে নাড়ীছ্ঁড়া ধন, ইহার জন্য হাসিমুখে ফাসির মঞ্চে বীর 
শহীদরা যে জীবনের জয়গান গাহিয়া যান__তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিবার মতন ক্ষমত! যেন বৃটিশ সরকারের নাই । তাই উপরি-উল্ত 
ছত্র কয়টির মধ্যে একদিকে যেমন কবির বুটিশের সর্বময় কর্তাত্বের 
প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি স্বদেশ- 
বাসীকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় তাহাদের সঠিক অবস্থা, স্থান 
ও মান সম্বন্ধে সচেতন করিবার প্রয়াস পরিস্ফুট । 

আজন্ম বিদ্রোহী কবি অন্যায়ের সঙ্গে অত্যাচারের সঙ্গে কোন 

দিনই আপোষ করেন নাই। তিনি আজন্ম-বিদ্রোহী বীর, চির 
উন্নত ধাহার শির । রবীন্দ্র সমসাময়িককালে গোবিন্দদাসই একমাত্র 
কবি, যিনি খ্যাতি, স্বীকৃতি ও সমর্থন না পাইয়াও অন্যায়ের সঙ্গে ও 
অত্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন, অন্তায়কারী ও অন্যায় গ্রশ্রয়” 
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স্বভাব কৰি গোবিন্দদানের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কারীকে “তৃণসম” জ্ঞান করিয়াছেন। বৈষয়িক সখের লোভে ও 
প্রলোভনে পড়িয়া নিজের আদর্শকে তিনি কোনদিনই বিসর্ন দেন 
নাই। তিনি জানিতেন-__কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক, তার বিদ্ধ করার 
ক্ষমতা আছে। তাই অসাম্য, অত্যাচার, ভণ্ডামি ও অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে তাহার জেহাদ । পরিণামে নিজের ক্ষতি হইবে জানিয়াও 
তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেন এবং প্রতিকারের জন্ত হাসিমুখে 
সমস্ত ছুঃখ-কষ্ট লাঞ্ন সহ্য করিতেন । ইহাই ছিল তাহার চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য ও অসম সাহসিকতার নিদর্শন । তিনি অতীতের স্মৃতিতে 
বিভোর হইয়া থাকিতে চাহিতেন না, ঘরের কোণে কানাকানি 
করিতে ভালবাসিতেন না, বাক্সর্বস্থ পুরুষের মত কথার ফুলঝুরি 
স্প্টি করিতে চাহিতেন না। তিনি ছিলেন একান্ত বাস্তববাদী 
সংগ্রামী পুরুষ। বাঙ্লাকে ভালবাসিয়াই তিনি বাঙালীকে ভাল- 
বাসিয়াছিলেন। বাঙালীর প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম । 
অতীতের অধঃপতিত জাতিকে বাঙালী আবার জাগাইতে পারিবে, 
বন্ড অসম্ভব সম্ভব করিতে এবং বাঙালীর নেতৃত্বেই ভারত যে আবার 
জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারিবে__এই বিশ্বাস তাহার 
ছিল। এই আত্মপ্রত্যয়ে তাহার আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, 
বাঙালীর ক্ষণিক দৌবল্য ও ভীরুতাকে যদি আঘাত করা যায়, তবে 
সেই আঘাতে বাডালী মরিবে না, তাহার চৈতন্য হইবে এবং মোহ 
ছুটিয়া৷ যাইবে । তাই তিনি বাঙালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন £__ 
“নাহি বীর্য, নাহি তেজ, 
উদরে গুন্ঠিত লেজ, 


বিলুষ্ঠিত পরপদে সকল সময়। 

চু চু সাঁ 

এমন পশ্চাদ্গামী 

সদা ঘবণা করি আমি, 

রাখিয়া মারি বাটা যত মনে লয় ।৮ 
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_ বঞ্চিত বুকের পুঞ্তীভূত বেদনার ইহা! একটি বাহক প্রকাশ মাত্র, 
বাঙালীর প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা নয়, ইহ। তাহার স্নেহের শাসন। 
সর্বপ্রকার হুর্বলতা, জড়তা ও ক্লীবতাকে দূর করিয়া পদে পদে 
পরাজয়, অপমান-লাঞ্কনা-গঞ্জনাকে পদদলিত ও মথিত করিয়। বাঙালী 
যাহাতে অগ্রসর হইতে পারে__ইহা তাহারই আহ্বান । বাডালীকে 
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি বিবেকানন্দের৪১ উত্ভিষ্ঠত 
জাগ্রত' অভিমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন সত্যের 


৪১. স্বামী বিবেকানন্দ ( ১০৬২--১৯০২ শ্রী: ) বাল্য নাম বিশ্বেশ্বর, আর 
বিদ্ধালয়ে প্রবেশকালে পরিবতিত নাম নরেন্দত্রনাথ দত্ত। পিতা কলিকাতা 
সিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্ত । ১৮৮৪ শ্রীঃ ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করিয়। প্রথম জীবনে ইনি নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। 
পরে ঠাকুর রামকুষ্ণের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া 
আকৃষ্ট হন এবং ইনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের তিরো- 
ভাবের পর ছয় বৎসর ইনি হিমালয়ে অবস্থান করেন । পরে তথ হইতে গমনপূর্বক 
মাদ্রাজে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে 
আমেরিকার চিকাগো শহুরে 42101900617 0£ [২6115101 নামক ধর্ম-মহাসভায় 
যোগদান করেন। ইহার তৎকালীন বক্তৃতায় আমেরিকাবাসীর৷ মুগ্ধ হুইয় যায় 
এবং মিঃ স্যাগুস্বার্গ ও মাদাম লুই ইহার শিল্ত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ ্রীষ্টাবে 
ইনি ইংলগ্ডে আসিলে পগ্ডিতশ্রেষ্ট ম্যাক্সমূলারের সহিত ইহার আলাপ হয় এবং 
মিল মার্গারেট নোবল (সিস্টার নিবেদিতা) ইহার শি্তাত্ব গ্রহণ করেন। এ 
বৎসর দেশে প্রত্যাবর্তন করিফ্! ইনি বেলুড় মঠ ও আলমোড়া ব্র্মস্য বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং বামকৃষ্জ মিশন গঠন করেন । ১৮৭৭ খ্রীঃ চিকিৎসার জন্য 
পুনরায় আমেরিকায় গমন করিয়। সান্ফ্রান্সিদকো নগরে ইনি একটি বেদাস্ত 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০০ খুষ্টাব্দে প্যারী নগরীর ধর্ম-মহাসভায় যোগদান 
করিয়া ইনি বন্তৃতা করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'বেনারস ব্রদ্মচর্যাশ্রম" 
“রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' প্রতৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শিক্ষা ও দর্শন বিষয়ে 
ইহার বহু গ্রস্থ আছে। 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ও শক্তির পুজারী। যেখানেই তিনি শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন__ 
তাহ! দেবতা-নর-রাক্ষল যাহার নিকটেই হোক-না-কেন, সেইখানেই 
তিনি নিবেদন করিয়াছেন তাহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা । তাই মাইকেলের 
মত তাহার শ্রদ্ধা নিবেদিত হইয়াছে পুরুষকারে জয়ী রাবণদের 
প্রতি, ঘ্বণা বধিত হইয়াছে-_ছুর্বল, স্বপ্নবিলাসী, দৈববলে বিশ্বাসী 
মানুষদের প্রতি, তাই স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতি-বৎসল কবি মানুষের 
মত মানুষ না দেখিয়া, পুরুবকারে জয়ী ঠাদসদাগরের৪২ মত মানুষ 
না পাইয়৷ অনুরদের স্বদেশগ্রীতি, স্বজাতি-গ্রীতি ও বীর্ষবস্তার অকুণ্ 
প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন £- 
“বিশ্ববাসীর আধিপত্য 
লুঠছ বটে ব্বর্গমত্য, 
কার থাকলে সে সামর্থ্য নেয় না কহিনুর | 
নী স্ সঃ সঃ 

সাবাস বাহাছ্ুর তুমি হে, সাবাস বাহাছুর, 

প্রতিশোধের প্রতিযৃত্তি শত্রজয়ী শুর |” 
এবং অনুরেরা যে দেবতাদের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহার 
জন্যও কোন ক্ষোভ নাই তাহার মনে-পন্বর্গ হতে অমর ব্বর্গ কলে 
তুমি দূর” । কারণ অস্থুরদের বাঁধ, শক্তি ও সামথ্য তাহাকে গভীর- 
ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে । তাই সর্বশক্তিমান ভগবানের নিকট 
তাহার প্রার্থনা রাজ্য নয়, এমখ্বর্য নয়, মুক্তি বা মোক্ষ নয়, এমনকি 


রস 


৪২. চাদ পদদাগর-_চম্পাই নগরের বিখ্যাত বণিক। ইহার পুত্রের নাম 
লথিন্দর । ইনি মনসা-বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়! লখিন্দর বিবাহ-রাত্রিতে সর্পনষ্ট 
হুয়। পুত্রবধূ বেল! স্তব করিলে মনসা দেবী লখিন্দরকে বাঁচাইয়া দেন। 
টা সদাগর বাম হাতে পূজ। দিয়! মনসার পুজা মত্যে প্রচার করেন। পুরুষ- 
ককারজয়ী এই চরিজ্রটি মধুস্দনকে আকুষ্ট করিয়াছিল রাক্ষস রাজ] বাঁবণের চরিত্র- 
অন্থনে। 





৪৬ 
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বিপদে রক্ষা করাও নয়, তাহার শুধু প্রার্থনা_“আমার মাথ1 নত 
করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে”। ইহা সকলের নিকট 
ছুর্বলের আত্মসমর্পণ নয়-_বীরের নিকট বীরের আত্মনিবেদন, মহত্বের 
শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন । 

' আরও অনেক কবিতাতেই তাহার এই শক্তিপুজার মনোভাব 
দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হইয়াছে । কাতিক সম্বন্ধে যে পৌরাণিক ব্যাখ্য। 
প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জান! যায় যে, কান্তিক৪৩ হইতেছেন 
বীরশ্রেষ্ঠ, দেব সেনাপতি । অস্থর দলন করিয়া দেবতাদের 
অপসারণের হাত হইতে বাচাইয়াছেন তিনি। কিন্তু বাংলাদেশের 
শিল্পীরা কাতিকের যে মূতি পরিকল্পনা করিয়াছেন, গোবিন্দদাস 
তাহার মধ্যে সেই বীরশ্রেষ্ঠ কাতিককে দেখিতে না পাইয়া ক্ষোভ 
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন-__ 

“কোথা তব বর্ম চর্স, এই কি বীরের কর্ম? 
এ দেখি বিষম কৃপা “কেরেপের, প্রতি, 
কোথা বা সে মালকচ্ছ, সে বুঝি গয়াংগচ্ছ, 
আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি, ত্রিকচ্ছে বসতি । 
বিজয় কিরীণ খুলে, এলবার্ট এলে তুলে, 
পায়ে মেসফিল্ড জুতা ফুলবাবু অতি । 


৪৩. কাত্তিক-_শিবের পুত্র। ইনি কৃন্তিকাগণের স্তন্ত দ্বার] পালিত হন 
বলিয়া ইহার নাম “কান্তিকেয়” হইয়াছে । দেবতাদের সেনাপতি হইয়া ইনি 
তারকান্থরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া! ইহার অপর নাম “তারকারি”। শংকরের 
উরসে পার্বতীর গর্ভে দেবপীড়ক সন্তানের জন্ম হইবে জানিয়া দেবগণ রমণ-নিরত 
শংকর ও পার্ততীর সমীপে উপস্থিত হইলে শংকর উত্থান করাতে তীহার বীধ 
মাটিতে পড়ে, কিন্তু পৃথিবী উহা ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া অগ্রিতে নিক্ষেপ 
করেন। অগ্নি হইতে উহা শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহা হইতে কাতিকের 
উৎপত্তি। সেইখানে ইহাকে কৃত্তিকাগণ লালনপালন করেন। ইহার আর 
এক নাম ক্বন্দ। ইহার পত্ীর নাম দেবসেন।। 


৪৭ 
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কোথা সে পিঠের তৃণ, কোথা সে ধনুকগণ, 
কান্মুক বহিতে হাতে নাহি কি শকতি ? 

-**( কাতিকপুজা, ১৩০০) 
কান্তিককে এই ফুলবাবু বেশে পূজা করিলে পৃজারীরা নিবীর্ঘ হইয়া 
পড়ে 

“এ বেশে তোমারে পুজি কি ফল আমি না বুঝি, 

জন্মে শুধু কতকগুলি জড় পাপমতি |” 
_ কান্তিক বীর, সুতরাং বীরবেশে তাহার আরাধন! করাই সমীচীন 8৪ 
কারণ বীরের পুজা করিলে, পৃজারীও শক্তি সঞ্চয় করে। কবি 
বিদ্রোহী, তাই শক্তির পুজারী বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি লইয়া 
কবি বীরের পুজা করেন। শক্তি আছে বলিয়া কবি বিদ্রোহী__. 
'চিন্ত যেথা ভয়শুম্ত, উচ্চ যেথা শির । যার শক্তি নাই, সে কখনও 
বিদ্রোহী হইতে পারে না। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য, 
অকল্যাণকে দূর করার জন্য, অসুন্দরকে ধ্বংস করার জন্য সাহসের 


৮৮৮০ 


এক সাহেব কলিকাতায় আসেন দুর্গাপূজা দেখিতে । একটি বড় পুজা-মগ্ডপে 
উপস্থিত হুইয়া পুজা দেখিতেছেন এবং দেব-ঘেবীদের মাহাত্ম্য-বর্ণন মন্ত্রপাঠ 
শুনিতেছেন। কৌতুহলবশে পূজারীকে ছুর্গামাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে 
পূজারী বুঝাইয়া দিলেন যে, ইনি দুর্গতিনাশিনী, অস্থ্রঘলনী. মহামায়া । সাহেব 
দেবী দুর্গাকে বীরাঙ্গনা ভাবিয়! পূজারীকে পুরস্কৃত কৰিলেন। তারপর সাহেৰ 
লক্ষ্মী ও সরত্ঘতীর পরিচয় জানিতে চাহিলে পুজারী যথাক্রমে ধনসম্পদের ও 
এই্বর্ের দেবী এবং জ্ঞান ও বিষ্ভার দেবী বলিয়! অভিহিত করিলেন। সাহেব 
আরও থুশী হুইয়। পূজারীকে পুবুস্কত করিলেন । অবশেষে সাহেবের দৃষ্টি পড়িল 
ফুলবাবু-বেশে কাতিকের দিকে । পুজাবী বলিলেন_ ইনি সনিক, যুদ্ধ করেন, 
দেব-সেনাপতি। সাহেব বলিলেন-_ ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়! জামাই-সাজে যুদ্ধ কর! 
যাক্স না। ইহা সৈনিক নামের অপবাদ। অতএব তোমাব্র জরিমানা হুইল । 
সাহেব দিয়াছিলেন পঞ্চাশ টাঁকা, জরিমানা! করিলেন একশত টাকা। 


৪৮ 


বিদ্রোহী কৰি গোবিন্দদাস 


প্রয়োজন, বীর্ষের প্রয়োজন। তাই কবি মানে-প্রাণে চাহিয়াছেন 
বীর্ধবান পুরুষের আবির্ভাব-__ 

“পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারী।” 
বন্ুদ্ধরা-_বীরভোগ্যা-বনুন্ধরা1 । এখানে 'বীরহস্তে বরমাল্য* লইবার 
মধ্যেই আছে পুরুষকারের গৌরব। তাই ব্রাহ্মণ-শুদ্র বৃহত-্ুদ্র 
মানুষের আসল পরিচয় নয়-_মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ, 
স্থখেও আত্মহার! হয় না, ছুঃখেও মুহামান হইয়া! পড়ে না, এইরকম 
একটা পুরুষকারের মানুষ। কবি গোবিন্দদাস এই মানুষকেই 
খু'ঁজিয়াছেন কাব্যের মধ্যে । যে রূপ রসের আধার, সেই রূপটি 
বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠে না, তাহার 
মূলে এই বিশেষের সৃত্তিকার স্পর্শ থাকে । এই দ্রিক্‌ হইতে দেখিতে 
গেলে বল! যায় যে, উনবিংশ শতকের পরিবেশের মধ্যে লালিত- 
পালিত হইয়াও গোবিন্দদাস তাহার কাব্যকে শুধুমাত্র আনন্দ পরি- 
বেশনের মাধ্যম করিয়া রাখেন নাই ;ঃ তাহাকে গণদেবতার জাগরণে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন । নিজের প্রাণটিও ছিল দেশের ও দশের জন্য 
উৎসগগাকৃত। দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ্‌ হইতে মুক্ত করার জন্য 
দেশবাসীকে তিনি ৰিদ্রোহের মন্ত্রে, শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার 
আহ্বান জানাইয়াছিলেন। 

“স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে, এদেশ তোদের নয়, 
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ, কই সে ঝষি, 
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম-বিদ্ভালয়? 

নট ৪ সঃ সঃ 

প্রতি জনের প্রতি বক্ষে, কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে 
কই সে তোদের দেশভক্তির তুর্গ সমুদয়, 

বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু, 
স্পর্শ থাকুক দর্শনে তার শক্রকুল ক্ষয় ।” 


৪9 


প্রথম খণ্ড---৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


মূলতঃ গোবিন্দদাস ছিলেন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং সত্যের পূজারী | 
ন্যায়, সত্য, সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য এক দিকে যেমন তিনি বৃটিশের 
বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি স্বদেশবাসীকে 
অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন-_ 


“যারা আমার প্রতিবেশী, ভাই ভগিনী আমার দেশী, 

যাদের কাছে বাধা আমি জেহ-খণের দায়, 

যার রেণুতে দেহ গড়া, যার কোলে শেষ শয়ন করা, 

তার করিলাম কোন্‌ উপকার প্রাণের মমতায় ? 

দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়|” 
মানুষের চিরকালের কামনা --“যেতে নাহি দিব", তবু যেতে দিতে 
হয়, তবু চলে যায় । জীবনের এই নিশ্চিত পরিণাম জানিয়াও কবি 
বলিয়াছেন, এই জীবন সংগ্রামের, এই জীবন পরোপকারের । জীবন 
দিয়া জীবনকে বুঝিতে হইবে, হৃদয় দির! হৃদয়ের মর্ম উপলব্ধি করিতে 
হইবে-_তবেই মিলিবে সত্যের সন্ধান । জীবনের পাশাপাশি বিরাজ 
করিতেছে জীবনের বাঙ্নয় অভিব্যক্তি-__জীবন-সাহিত্য । কবি 
গোবিন্দদাস ছিলেন এই সমাজ-জীবন সাহিত্যের একজন নিপুণ 
রূপকার । 


আধুনিক যুগ যন্ত্রসমস্যার যুগ । এই যুগে ইহকাল পরকাল 
নষ্ট দারুণ ছুরাশায়। এই যুগে টাকাই খাটি, মানুষ ফাকি! মানুষের 
মূল্য নির্ধারিত হয় টাকার ভিত্তিতে । সমাজের উচ্চমঞ্চে ধাহারা 
আসীন, তাহারাই আইনের ফাকে সর্দাচারের ভাণ করিতেছেন । 
কবির চোখে এই মেকী ধরা পড়ায় তিনি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার 
ভুলকটর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন__ 


“চাই না ভণ্ড দেশহিতৈষী, ওরাই রক্ত শোষে বেশী, 
ভ্যাম্পায়ার বাছুড়ের মতো বাতান দিয়া দিয় । 


৫5 


বিদ্রোহী কবি গোবিন্দদাস 


ধিক সে ওদের উচ্চ শিক্ষা, ধিক ওদের স্বদেশী দীক্ষা, 
কিসে তরবে পরীক্ষা পশুর আত্ম! নিয়া ?” 

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় মারাত্বক ক্রটি বিবাহে পণপ্রথার প্রচলন । 
এই পণপ্রথার জন্য বংলাদেশের কত মেয়েকে কত না নির্ধাতন জহ্য 
করিতে হইয়াছে, কত পিতাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে তাহার 
হিসাব কে রাখে? চারণ-কবি মুকুন্দদাসের ভাবায় বলা যায়__ 

"ছেলের বাপ বসে আছে পাচ হাঞ্জারের আশে । 

মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল পথে বসে কাদে 

ভাইরে, মানুষ নাইরে দেশে 1” 

আজও দেশে “মানুষ ৪৫ নাই, মন্ষ্যত্ব অর্থের বিনিময়ে বিক্লীত। 
বিবাহে পণ-প্রথার প্রবর্তন এবং প্রচলন মানুষের প্রচণ্ড লোভ, তাহার 
স্বর্থপরতা এবং হৃদয়ুহীন্তার পরিচয় বহন করে। আইন করিয়! 
এই প্রথা বন্ধ করা যাইবে না। কারণ যেখানে "বার্থ বড় ভ্রুর, 
লোভ বড় নিদারুণ”, এবং *ন্সেহ প্রেন অতি ক্ষীণ বুস্তে থাকে, পলকে 
খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে» সেখাচন আক্মোপলন্ধি, আত্মশুদ্ধি, 
সামাজিক চেতন! ও বিবেকের দংশন ব্যতীত এই প্রথা দূর হইবে 
না। তাই পণ-প্রথার মত এত বড়ো একট] অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ 
করিতে হইলে নারীদেরই আগাইয়া আসিতে হইবে, বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করিতে হইবে সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং এঁক্যবদ্ধভাবে বলিতে 
হইবে “পণ দিব না, পণ নিব না”। আন্তর্জাতিক নারীবর্ধে এই যে 
বন্ধন হইতে মুক্তির আন্দোলন, কবি গোবিন্দদাস “থাকুক আমার 
বিয়া” শীর্ষক কবিতায় পণপ্রথার বিরুদ্ধে নারীর মুখ দিয়া বন পূর্বেই 
এই বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন__ 





৪৫. “সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী 
রেখেছে! বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি ।”_ রবীন্দ্রনাথ । 





স্বভাব কবি গোবিন্দদানের জীবনী ও সাহিত্য বিচাত্র 


“বাবা থাকুক আমার বিয়া»_ 

চাইনা আমি এম.এ.১ বি.এ.১ কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে 

ছাগল গরুর মত যাদের ছেলের হাটে গিয়া, 

সোনার চেইন, সোনার ঘড়ি, গর্ব যাদের গলায় পরি, 

অমন পশু কিনবে নাক কানাকড়ি দিয়! ।৮ 
_ বিবাহ একটি মাঙ্গলিক ব্যাপার, সংসার ও সমাজ রক্ষার একটি 
অপরিহার্ধ অনুষ্ঠান । এই শুভ অনুষ্ঠানে ছুইটি হৃদয় ও ছুইটি পরিবার 
একসঙ্গে মিলিত হইতে চায়, আর চায় জ্ঞাতি-কুটুম্বর! একান্ত করিয়া 
পাইতে । প্রীতি, শুভেচ্ছ। ও আশীবাদ ভালবাসার মধ্য দিয়া এমন এক 
পরিবেশ গড়িয়া ওঠে যেখানে হৃদয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করে, মন 
মনের সহিত মিলিয়া যায় এবং আত্মা আত্মার সহিত আপনার বিনিময় 
করিতে চায়। উলুধবনি, শঙ্খধবনি ও পুষ্পবৃ্ির বারা এই মাজলিক 
অনুষ্ঠানের শুভযাত্র! সথচিত হয়। কবিকন্কণের ভাষায় বল! যায়__ 

“আহরিয়া বর আনি 
কহিয়। মধুর বাণী 
পণ বিনা করি সমর্পণ ।৮ 
মধ্যযুগে কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাহার চত্ীমঙ্ল-কাব্যে “পণ 
বিনা” কন্যা-সমর্পণের যে কথা বলিয়াছেন, আধুনিক যুগের কবি 
গোবিন্দদাস সেই কথা পালিত ন! হওয়ায় ক্ষোভে, ছুঃখে, মর্মলীড়ায় 
ও সমবেদনায় বলিয়াছেন-_ 
“এটা নয় সে রাজনীতি, রাজদ্রোহের নাই সে ভীতি, 
এট! কেবল মোহের গ্রীতি টাকারই লাগিয়া ।৮ 

সমাজে ধাহার টাকা আছে তাহারই মেয়ের প্রতিপত্তি আছে শ্বশুর 
বাড়ীতে । রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি সবই যেন-_এহ “বাহ্য, আগে কহ 
আর”। তাই দেখি “দেনা-পাওনা” গলে রায়বাহাছ্বর তাহার ভাবী 
পুত্রবধূকে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে গ্রহণীয় বলিলেও বিবাহের পূর্বে 


৫ 


বিদ্রোহী কবি গোবিন্দদাস 


পণের সব টাকা না পাওয়ায় “বর সভাস্থ করা যাইবে না” বলিতে 
দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করিলেন না । অবশ্য বিবাহ হইলেও পরে দেখা 
গেল শ্বশুর বাড়ীতে কন্যার ভাগ্যে উঠিতে বসিতে লাঞ্না-গঞ্জনা- 
অপমান জুটিতেছেএবং কন্যার উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার 
আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রখিতে হইয়াছে । 
অথচ যে কন্ত! পিতা-মাতার স্সেহচ্ছায়ায় বরধিত হইয়াছে, মাতৃন্সেহে 
এবং ভাইবোনদের স্সেহ-ভালবাসায় পুষ্ট হইয়াছে, তাহার পক্ষে পিতা- 
মাতার, ভাই-বোনের ছুঃখ-কষ্ট-লাঞ্কনার প্রত্তি উদ্দাসীন থাক। কি 
সম্ভব? তাই “দেনাপাওনা” গল্পে _নিরুপমা তাহার বাবাকে 
বলিয়াছে-_টাকা যদি দাও তবেই অপমান । তোমার মেয়ের 
কি কোন মর্ধাদা নেই! আমি কি একটা টাকার থলি, যতক্ষণ 
টাক! আছে ততক্ষণ আমার দাম !” এই চিত্র বিচিত্রভাবে অক্কিত 
হইয়াছে কবি গোবিন্দদাসের কাব্যে। দেহের উপর মনের 
আধিপত্যটাই মানবিক । তাই যে মানুষটি তাহার প্রিয়জনদের 
মাঝখানে ছুঃখ-ছূর্দশার আগুন জ্বালাইল, প্ণের টাকা লইয়! তাহাদের 
পথে বসাইল, পরিবারের মধ্যে রোপণ করিল অশান্তির বীজ,৪৬ সমস্ত 
দেহ-মন-প্রাণ দিয়া সেই মানুষটিকে কিভাবে ভালবাসা! যায়, কিভাবে 
শ্রদ্ধা করা যায়__হোক ন! সে স্বামী? 


৪৬. এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বড় ব্যথায় “হৈমন্তী” গল্পের নায়কের মুখ দিয়া 
লেখক বলিয়াছেন--“যদ্দি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের 
কাছে ঘরের মানুষকে বালি দিতে না৷ পাৰিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বনুযুগের 
যে শিক্ষা তাহ! কী করিতে আছে? সেদিন অযোধ্যার লোকের] সীতাকে 
বিসর্জন দিবার দাবী করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই 
বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে 
তাহাদের মধ্যে একজন । 


৫৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্মদীসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“যে কষ্টে তোমার দুর্গতি, ভজবে। কি সেই পশুবৃত্তি 

পূজব না হয় পশুপতি উমার৪৭ মত গিয়া !” 
এমন পশুবৃত্তির মানুষের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে আজীবন সন্াসিনী 
হইয়া মহাদেবের৪৮ আরাধনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করাই 
শ্রেয়। আর তাহা সম্ভব না হইলে__ 

“রাজপুতনার*৯ মেয়ের মত, করব না হয় জহরব্রত€”, 

তারাও নারী, মোরাও নারী, নারীর হৃদয় দিয়! 1৮ 


পপি পপ 





পপস্পাপপপাাপপাপাাপপশিশীপ শী 


৪৭. উমা-_-গিরিরাজের কন্যা উমা, গিরিরাঁণী মেনকা তাহার মাত।। 
উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ হয় । কোৌলীন্য প্রথার বলি এই আট বছরের কন্যা 
উম্বা---শ্বশুর ঘর কি জানে মোটে, কত বাকি তারি তরে ?” ভারতবর্ষে মাতৃকা- 
পূজার ধারাটি বৈচিত্র্পূর্ণ। সর্বপ্রথমে মাতৃকা শক্তি পৃথিবী-_দেবীরূপে কল্পিতা 
হুইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি পার্ধতী ও উমা দক্ষকন্ত! সতী, হূর্গা, চণ্ডী ও 
কালিকারূপে প্রতিভাত হন । যদিও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, দক্ষতনয়া সতীই 
শেষ পর্যস্ত গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে উম! বা পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 
তথ।পি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সতীর পূর্বেই উমার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

৪৮. মহাঁদেব-__দেবাদিদেব মহাদেব, সতী, উম্না, কালী, হুর্গা, প্রভৃতির 
কুলীন শ্বামী। কুলীনের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও কান, খোঁড়া, মদ্যপায়ী পাত্রের 
যে কত দাম, অষ্টাদশ শতাবীতে তাহারই প্রতীকরূপে মহাঁদেবকে দেখানে। 
হইয়াছে । বহুবিবাহ প্রথীর ইহা একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। আসলে কৈলাসপতি 
মহাদেব হইতেছেন মহাঁভোগী ও মহাযোগী। সিদ্ধিদাত। মহেশ্বর-__শিব ও রুদ্র, 
রক্ষক ও সংহারক । জগতের স্থটি-স্থিতি ও লয়ের আশ্রয়ীভূত। মায়ের পদতলে 
শবরূগী শিব। যখন শিব মঙ্গলময়, তখন তিনিই মহাকাল । 

৪৯. বাঁজপুতানা-_আজমীর মাড়বারের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের 
কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত ২০টি ভারতীয় রাজ্য ইহীর অন্তর্গত । বর্তমানে ইহা 
স্বাধীন সার্বভৌম ভারত সরকারের শাসনাধীনে পরিচালিত । ইহার পরিমাণ 
ফল ১২৯,৭৫৯ ব্গমাইল এবং লৌকসংখ্যা প্রায় ১,১২১২৫১৭১২। 

৫০. জহরব্রত-_রাজপুতদিগের বীরব্রত বিশেষ। স্বদেশ রক্ষার্থ যুদ্ধে 


৫৪ 
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কিন্তু জহরব্রতের উল্লেখ করিলেও মেয়েদের আত্মহত্যাকে কবি 
গোবিন্দদাস কোনদিন সমর্থন করেন নাই। মেয়েদের মধ্যে 
বিদ্রোহের ভাবটার আতিশয্য দেখাইতে গিয়া জহরব্রতের উল্লেখ 
করিয়াছেন মাত্র । কবি তাহার চিঠিপত্রেও এই বিদ্রোহী মনো- 
ভাবের কথা স্থুযোগ পাইলেই ব্যক্ত করিয়াছেন আসলে সমাজ 
দেহে ছুষ্ট ক্ষতের মতো যে পণপ্রথা আজও বাঁচিয়া আছে, তাহার 
বিরুদ্ধে নারী-সমাজ প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করুক, ইহাই ছিল কবির 
এঁকান্তিক ইচ্ছা । আন্তর্জাতিক নারী-ববে১ কবির এই ইচ্ছা 
অনেকট! পুরণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। “দেনা-পাওনা” গল্পে 


শা স্পা সস শীশ শাসিপ্পা? কী 


লিগ কোন রাজপুত রাজার পরাজয় সম্ভাবন! থাকিলে রাজ্যের সম্রান্ত রমণীগণ 
সতীত্ব রক্ষার্থে জলস্ত অগ্রিতে আত্মাহুতি দিতেন, অত:পর অবশিষ্ট পুরুষেরা 
অসি হাস্তে যুদ্ধ করিয়া দেশরক্ষা অথবা মরণ বরণ করিতেন । রাজপুতদিগের 
আপত্কালের এই প্রাচীন প্রথাই 'জহরব্রত নামে অভিহিত হইত। 

৫১. আত্তর্জীতিক নারীবর্-_নানা কর্মস্থচীর উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিবার উদ্দেশে মেই সেই বিষয়ে মাঝে মধ্) 'সগ্াহ*, “দিন?, পক্ষ” “মাস? বা 
“বছর; পালন করিবার যে রীতি আছে, ১৯৭৫ সালটি সেই রীতি অনুযায়ী 
আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে । বাট্রসংঘের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বের 
নারী সমাজ অকু সমর্থন জানাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই বৎ্সরটি কার্যকরী 
উপায়ে পালিত হইয়াছে । আইন করিয়া পণপ্রথা নিবারণের ব্যবস্থা কর! 
হইয়ছে এবং “পণ দিব না, পণ নিব না” এই দাবীতে আন্দোলন জোরদার করা 
হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক নারীবর্ষকে অসামান্য তাত্পর্যে ভূষিত করিয়াছেন 
জাপানী গৃহবধূ জুনকো তাবি। ১৯৭৫ সালে ১৬ই মে শুক্রবার ৩৬ বছরের 
শ্রীমতী তাবি ঝকঝকে দুপুরে ৮ হাজার ৮***--৪৮ মিটার উচু এভারেস্টের শীর্ষে 
প্রথম পদার্পণ করিলেন. পতাকা তুলিলেন জাপান ও নেপালের । প্রধানমন্ত্রী 
শ্রমতী ইন্দির৷ গান্ধী জাঁনাইলেন অভিনন্দন । বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম 
একজন মহিল! বিশ্বের পর্বোচ্চ শূঙ্গ এভারেষ্ট জয় করিবার মহৎ গৌরব অর্জন 
করিয়। বিশ্ব-ইতিভাসে একটি নুতন নজীর স্থাপন করিলেন । 
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রায়বাহাছ্রের ছেলে যে কথা বলিয়াছেন, আজকের যুগে প্রতিটি 
বিবাহযোগ্য ছেলে যদি সেই কথা অর্থাৎ «“কেনা-বেচা দরদামের 
কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব” 
__বলিতে পারেন, তবেই হয়ত এই পণ-প্রথার হাত হইতে সমাজ 
মুক্ত হইতে পারে। 
আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার আর একটি অসঙ্গতির অনিবার্ধ 
পরিণতি নারীর পতিতা জীবনযাপন । দৈহিক পবিত্রতা ও শুচিবোধ 
নারীর সহজাত । সেইজন্য এই অযুল্য সম্পদের পবিত্রত। পাথিব 
সম্পদের বিনিময়ে সহজে নারী নষ্ট করিতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের «২ 
ভাষায় বলা হইয়াছে__ 
“জানি না করম লজ্ভ1 শরম জানি না জীবনে সতীর প্রথা । 
তা বলে নারীর নারীত্টুকু ভূলে যাওয়া সে কী কথার কথা 1” 
(পতিতা) 


৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_মত্য-শিব-্থন্দরের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, কৰি সার্বভৌব। জন্ম_-১৮৬১, ৭ই মে, মৃত্যু--১৯৪১১ ৭-ই 
আগষ্ট । নিবাস জোড়ার্সাকো, কলিকাতা, পরে শান্তিনিকেতন, বীরভূম । পিতার 
নাম যহষি দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর । গীতিকবিতায় অদ্ভিতীয়। বাল্যকাল হইতে 
কবিত! লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কৈশোর অতিক্রান্ত না হইতেই কবিখ্যাতি 
লাভ করেন। সন্ধ্যা-সঙ্গীত (১৮৮২) প্রকাশিত হুইবার পর, এক সভায় 
বহ্িমচন্দ্র নিজের গলার মাল! পরাইয় তাহাকে সম্বধিত করেন। সাহিত্যের 
সর্ববিভাগে তাহার দান বিপুল। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্ককৌতুক, দিনলিপি, ভ্রমণ- 
কাহিনী, প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি ও দেশপ্রেম বিষয়ক প্রবন্ধ, শব্- 
ছন্দ ভাষা-তত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্যকবিতা, রূপকথ।, রূপকনাট্য, প্রহসন-__ 
একজনের হাতে বাংলা গদ্ভ পাহিত্য এমন নানাভাবে আর কখনো! পুষ্ট হয় নাই; 
কবিতায় ও গানে বাংল৷ কাব্যসাহিত্যকে তিনি একা সহশ্রবর্ষের সমৃদ্ধি দান 
করিয়াছেন। তিনি তিন শতেরও অধিক গ্রন্থের রচয়িতা । ১৯১৩ গ্রীষ্টাবে 
তাহার ইংরাজী 'গীতাঞ্লি'র জন্য তিনি “নোবেল, পুরস্কার ছারা সম্মানিত হন। 





৫ত 





বিদ্রোহী কবি গোবিনদদাস 


এখন প্রশ্ন জাগে নারীর সতীত্ব কোথায়? দেহে না মনে? সতীত্ব 
বড়, না নারীত্ব বড়? প্রশ্ন জাগে কিসের আকর্ষণে নারী দেহব্যবসায়ী 
হইয়া উঠে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দরদী 
ও মরমী কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রও৫৩ এই প্রশ্রের উত্তর দিতে 





এঁ বখসর কলিকাতা বিশ্ব বিগ্ভালয় তীহাকে “ভকটর” উপাধিতে ভূষিত করেন 
এবং পর বৎসর ভারত নরকার তীহাকে “নাইট” (স্যার ) উপাধি গ্রদান করেন। 
কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় এই 
উপাধি পরিত্যাগ করেন। ৬৮ বসর বয়সে তিনি চিত্রাঙ্কন আরম্ত করেন। 
তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী মস্কো, বাঁলিন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, মিউনিক ও বামিংহাম 
প্রদর্শনীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। প্রধানতঃ কবিগুরুর অনুরোধে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় বাংল! বানানের সংস্কার সাধন করেন। দেশ-প্রেমিক ববীন্দ্রনাথ 
স্বদেশীযুগের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৩৫ শ্রীষ্টাবে 
ভারত শাসন আইনে বাংলার হিন্দুদের উপর যে অবিচাঁর কর] হয় তাহাতে তিনি 
“ব্যক্তি-স্বাধীনতা। সভ্বের? সভাপতি হিসাবে তীব্র প্রতিবাদ করেন। শান্তিনিকেতন, 
্র্মচর্ধ বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাহার অসামান্ত কীতি। মৃত্যুর চারি 
মাল পূর্বে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে পঠিত তাহার “সত্যতার মংকট” ভাষণ ভ্রাস্ত ও 
পথভষ্ট আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে সত্য পথের ইঙ্গিত দিয়াছে। এক কথায় 
বলা ঘায় যে, মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাহার কীতির চেয়ে বড় ছিলেন। 

&৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাঁধ্যায়__হুগলী জেলার দেবানন্বপুর গ্রামে ১৮৭৬ 
টা ইহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় । আধিক দৈম্তবশতঃ ইনি বেশীদুর 
পড়িতে পারেন নাই, এফ. এ পড়িতে পড়িতে ইনি পাঠ সমাপ্ত করিতে বাধ্য হন। 
ইহার কয়েক বৎসর পরে রেল্গুর গমন করেন এবং সেখানে আযাকাউন্টাণ্ট 
জেনারেল অফিসে একটি কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর কাজ ছাড়িয়! 

ংলায় ফিরিয়া আমেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে ইনি উপন্তাস রচন1 করেন। 
এ সময় ইহার “কাশীনাথ” নামক উপন্তাসখানি রচিত হয় । চৌদ্দ হইতে বাইশ 
বসবের মধ্যে ইনি “বড়দিদি”, “চন্দ্রনাথ ও “দেবদীস” রচনা করেন। “রামের 
স্থমতি', 'পথ-নির্দেশ', “বিন্দুর ছেলে,__ইহার ছত্রিশ বৎসর বয়সে রচিত হয়। 


€&৭ 


ন্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


পারেন নাই। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, সমস্যার অবতারণা 
করিয়াছেন, কিন্ত উত্তরও যেমন দিতে পারেন নাই, তেমনি সমস্তার 
সমাধানও করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন-__«সব 
জিনিষের একট সত্যকার অধিকার আছে । সমাজ উন্নত হয়ে যখন 
সেই সত্যকার সীমাকে লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করাই উচিত। 
সে আঘাতে সমাজ মরে না, তার চৈতন্ত হয়, মোহ ছুটে যায়।” 
সুতরাং ব্যবহারিক দিক্‌ দিয়া কেবলমাত্র বল! যায় যে, অনেকগুলি 
কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক অসংগতি পতিতাবৃত্তির একটি বিশেষ 
কারণ। অন্য কারণগুলির মধ্যে অতৃপ্তি, লোভ, উপেক্ষা, জিঘাংস। 
ও শক্তি প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হয়তো কোনে পুরুষের 
প্রলোভনে পড়িয়া নারী তাহার সহগামিনী.হইল। কিছুদিন পর 


অন্তান্য উপন্যাস ইহার ছত্রিশ ব্সর বয়সের পরের রচনা । বাঙালীর সামাজিক 
জীবনের সমস্যাগুলি ইনি অতি স্থুম্পষ্টভাবে ইহার উপন্যাসগুলিতে অঙ্কিত 
কবিয়াছেন। নারী যে অবজ্ঞেয় নয়, ইহ ইনি অতি স্ুন্দররূপে দেখাইয়াছেন । 
নারীর মূল্য নিরূপণ করিতে ইনি 'নারীর মুল্য” নামক পুস্তকখাঁনি ছন্পনামে প্রকাশ 
করেন। ছোটগল্প লিখিতেও ইনি স্থনিপুণ। গল্প ও উপন্যাস রচনায় অপূর্ব 
কৃতিত্ব দেখাইয়া ইনি লোকমুখে কথাসাহিত্য-সম্রাট আখ্যা লাভ করিয়াছেন। 
প্রথম মুদ্রিত রচনা 'কুস্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন" পুস্তকের “মন্দির” গল্প। 
“ভারতী” পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বড়দিদি” গল্পের জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে 
প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্ মুদ্রিত ইহাই প্রথম পুস্তক। পরে 
“বিবাজ বৌ”, “বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা”, 'পণ্ডতিতমশীই”, 'পল্লীঘমাজ', চন্দ্রনাথ” 
“বৈকুষ্ঠের উইল”, অরক্ষণীয়া”, শ্রীকান্ত (১.৪ পর্ব), 'দেবদাস', “নিষ্কৃতি”, 
“চবিত্রহীন”, পেত”, "গৃহদাহ?, “দেনা-পাওনা” “হবিলক্মী” পথের দাবী, “শেষ 
প্রশ্ন', €বিপ্রদাঁপ; প্রভৃতি অনেক গল্প উপন্যাস পাঠকচিত্ত জয় করায় দরদী ও মরমী 
অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬ই 
জানুয়ারী ইনি পরলোকগমন করেন । 





৫৮ 


বিদ্রোহী কবি গোবিন্দদাস 


সেই পুরুষ যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন সমাজে 
আর তাহার স্থান হয় না। হয়তো! নিজে উপার্জন করিয়া স্বাধীনভাবে 
জীবন যাপন করিবার মতো শক্তিও তাহার নাই। তখন তাহার 
সামনে ছুইটি পথ খোলা থাকে-__এক আত্মহত্যা, ছুই পতিতাবৃত্তি 
গ্রহণ। কারণ ভিক্ষান্নে জীবন-যাত্রা নিবাহ সন্তব নয়। ক্ষণিক 
পদস্থলনের জন্য নারী সমাজের কাছে ক্ষমা পায় না, কিন্তু যে পুরুষ 
তাহাকে পদস্থলনে প্রলোভিত করিল, সমাজের বুকে তাহার সগব্ে 
মাথা তুলিয়া চলিবার অধিকার ক্ষুপ্র হইল না। গোবিন্দদাসের 
বিদ্রোহ এই একচোখা সমাজ-ব্যবস্থার উপর । তাই পতিতা নারীর 
মুখ দিয়! তাহার সর্বনাশকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন-_ 


“নাহি দগ্ধ কামানলে 
ক্ষুধার জঠর জ্বলে 
বসেছি তোদের মুণ্ড ধাইব আশীয়।” 


দেহ-ব্যবসাটা1 যেন তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণের উপলক্ষ্য মাত্র। যে 
মানুষ তাহার সর্বনাশ করিল, যে সমাজ তাহাকে ঘৃণা করিল, 
উপেক্ষা করিল, তাহাদের বিরুদ্ধে সে তাহার সারা দেহমনে প্রাতি- 
হিংসার অনল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে-__ 


“কালাম্ত মেঘের সম 
সেই প্রতিহিংসা মম 
মাখিয়া রেখেছি কেশে মহ! তমসায় 1” 
গোবিন্দদাস স্বভাবকবি, কবিপ্রতিভা লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । কিন্তু তাহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই ছিল অন্যায়, অবিচার, 
অমান্ুষিকতা এবং অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করা । যে 
বিদ্রোহ শুধু ধ্বংসের আগুনই ভ্বালাইয়! দেয়, যাহাতে স্থ্টির গ্যোতনা 


৫% 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


নাই, সেইরূপ বিদ্রোহ-ঘোষণায় তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন একদিকে বিদ্রোহী, অপরদিকে আষ্টা। বিদ্রোহের আগুনে 
অন্ুন্নরকে পুড়াইয়! সুন্দরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহার 
একমাত্র কাম্য, তাহার সারাজীবনের সাধনা | 


অরে দা 


ূ্ অ্যায় 


ভাওয়াল ন্বাজপন্বিবান্ন ও কৰি গোবিন্দদা 


পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠতম জমিদার ভাওয়ালের রাজ! কালীনারায়ণ রায়। 
'রাজ।” তাহার ব্যক্তিগত উপাধি হইলেও এই রাজবংশ অতিপ্রাচীন 
এবং ঢাকার প্রধান “হিন্দু জমিদার” বংশ বলিয়া ভাওয়াল জমিদাররা 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকালে পুর্ববাংলার গর্ষের জন্য ঢাকার প্রসিদ্ধ 
থিয়েটার হলে লর্ড নর্থক্রক€৪ রাজ! কালীনারায়ণ রায়কে “রাজা” সনদ 
প্রদান করেন। রাজ! কালীনারায়ণ রায়ের ফটো দেখিলেই নুস্পষ্ট 
বোঝা যায়, তাহার চেহার! খাটি বাঙ্গালী ধরনের এবং তিনি চতুর 
ও ভু'সিয়ার লোক ছিলেন। তাহার ছুই পত্বী--জয়মণি ও 
সত্যভাম!। জয়মণি বড়, সত্যভামা ছোট । ইহ! ছাড় ব্রহ্ষময়ী 
নামে রাজার আর এক পত্বী ছিল, তবে তার কথা বিশেষ জানা যায় 
না। একমাত্র কুলপ্রদীপ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও একমাত্র কন্তা 
কৃপাময়ী দেবীকে রাখিয়া ১৮৭৮ খুষ্টার্ষে ১৬ই জুন রাজ! কালী- 
নারায়ণ লোকান্তরিত হন। এই রাজ-পরিবারের সঙ্গে কবি গোবিন্দ 
দাসের জীবন অবিচ্ছ্গ্চভাবে বিজড়িত | 





৫৪. লর্ড নর্থক্রক-_(১৮২৬-১৯০৪ খ্রীঃ )। ১৮৭২-৭৬ খ্রীঃ পর্ধস্ত ইনি 
তারতের ভাইসরয় ছিলেন) ইহার শাসন সময়ে বাঙ্গলা এবং বিহারে ভীষণ 
দুভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু ইনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই দুভিক্ষ দমন করেন। 
ৰরোদার গাইকোয়ার মলহার বাওয়ের বিরুদ্ধে, বুটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল ফেয়ারকে 
বিষ প্রদানের চেষ্ট৷! করার অভিযোগ উপস্থিত হইলে লর্ড নর্থক্রক এই ব্যাপারান্- 
সন্ধান জন্য তিন জন দেশীয় এবং তিন জন ইংরাজ কমিশনারদের মতে তাঁহাকে 
দোষী সাব্যস্ত করিয়া পদচ্যুত করেন। রাজবংশ সম্ভৃত একটি বালক সিংহাসনে 
স্থাপিত হয়। ইহার শাসন কালে স্বর্গত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায়, 
ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি আয়কর উঠাইয়। দিয়াছিলেন। 


৬৯ 


ভাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিনদাস 


রাজ। কালীনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় 
ভাওয়াল রাজপরিবারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন । মুলতঃ 
রাঙ্গা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পরিবার বংশধররাই ভাওয়ালে বহু দিন 
যাবৎ এঁতিহামগ্ডিত রাজবংশের ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন। ঢাকা 
ও ময়মনসিংহ উভয় জিলায় এই রাজবংশের প্রভাব পরিব্যাপ্ত। 
ঢাকায় রাজার একটি বাড়ী থাকিলেও তিনি সাধারণতঃ পল্লী ভবনে 
অর্থাৎ জয়দেবপুরে থাকিতেন। এ অঞ্চলে তাহার প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি অসামান্য ছিল। ১৯০২ খুষ্টাঝে ভাওয়াল এঞ্টেটের আয় 
ছিল প্রার ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৫৩ টাকা । রাজার সময় আয় ইহা 
অপেক্ষা বড় কম ছিল না। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে রাজা রাজেক্দ- 
নারায়ণ উত্তরাধিকারস্ত্রে সম্পত্তিব কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তৎপুে 
তিনি বিবাহ করেন । তাহার স্ত্রার নাম বিলাসমণি |৫৫ 

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র ও তিন কন্তা। পুত্রদের মধ্যে 
বড়কুমার রণেন্দ্র মেজোকুমার রচেন্্র এবং ছোটোকুমার রবীন্দ্র । 
আর কন্যাদের মধ্যে বড ইন্দুময়ী, মেজে! জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং 
ছোটো তড়িনুয়ী দেবী । জন্মকাল৫৬ ধরিলে দেখা যায় যে, রাজ 
8৫, রাণী বিলাসমনি__বরিশাল জিলার বানরীপাড়া গ্রামে রাণী বিলাস- 
মণি এক দুঃস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ছুই ভগ্মী ও দুই 
ভ্রীত। । ন্বামী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বায়। তিন পুত্র ও তিন কন্যা লইয়া 
বিধবা হন। মৃত্যুর পূর্বে রাজা যে অছিনাম! ও উইল করিয়া যান তাহার ঠিক 
ঠিক সর্ জানিতে পারা না গেলেও সর্বসম্মত ব্যাপার এই যে, তাহার মৃত্যুর পর 
বিধব৷ বাণী তিন পুত্রের পক্ষ হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। ১৯০৭ ্রীস্টাব্দে ২১শে 
জানুয়ারীতে তাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাঁণী বিলাসমণি অছিরূপে সম্পত্তি চালাইতে 
থাকেন। র|ণী বিলাসমণির মৃত্যুর পর তিন কুমার ( রণেন্দ্রনারায়ণ। রমেন্দ্র- 
নাবায়ণ ও বুবীন্দ্রনারায়ণ ) বিধিমত সম্পত্তির মালিক হুন। 

৫৬, কুমারদের জন্মকাল-__রাজেন্দ্রনীরায়ণের সন্তানদের জন্মকাল নিক্নে 
উল্লেখ কর] হইল £-ইন্দুযতী দেবী ১২৮৫ সালের কার্তিক (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের 


৬২ 


ভাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিন্দদা 


রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র-কন্তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় মেজো 
রাজকুমার । তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে বিখ্যাত “ভাওয়াল 
সন্গ্যাসী মামলা”্র«৭ নাট্যকাহিনী। এই কাহিনীই ভাওয়ালকে 
ও ভাওয়াল রাজপরিবারকে চিরকাল ম্মরণীয় করিয়া রাখিবে । 


আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ), কুমার রণেন্দ্র ( বড়কুমার ) ১২৮৯ সাল, ৪ঠ1 আশ্বিন, ( ১৮০২ 
খৃষ্টানদের ১৯শে সেপ্টেম্বর ), কুমার রমেন্দ্র ( মেজোকুমার) ১২৯১ সাল ১৪ই শ্রাবণ, 
(১৮৮৪ খুষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ), কুমার রবীন্দ্র ( ছোটকুমার ) ১২৯৩ স।ল, ২৪শে 
শ্রাবণ, (১৮৮৭ খৃষ্টানদের ১৩ই আগস্ট), তড়িন্ময়ী (কণিষ্ঠ। কন্তা) ১৩০০ পাল (১৮৯৩ 
খুষ্টাব্ব)। বিখ্যাত ভাওয়াল অন্যাসীর মামলার নথিপত্র হইতে এই জন্মলন 
তাবিখ উল্লেখ কর] হইল । 

৫৭. ভাওয়াল সন্যাসীর মমলা--ইতিহাঁনপ্রসিদ্ধ ভাওয়াল সন্যাসীর 
মামলা ও মামলার রায়-_ভাওয়াল-জমদেবপুরের রাজপরিবারের উত্থান-পতনের, 
হাসি-কানার ও সুখ-দুঃখের স্বৃতিব্জিড়িত এক বিচিত্র এ্যালবাম্‌। বাহাকে কেন্দ্র 
করিয়া এই ইতিহাস, তিনি হইতেছেন ভাওয়াল পরিবারের মেজোকুমার রমেন্ত্ 
নারায়ণ রায় । তিনিই বার্দী, আর বিবাদীগণ হইতেছেন। 

(১) শ্রীমতী বিতাব্তী দেবী, তৎপক্ষে কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায়- 
সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ-_ প্রধান বিবাদী । বিভাবতীদেবীর সহিত মধ্যম কুমারের 
বিবাহ হয়। 

(২) শ্রীমতী সরযূবাল। দেবী, তৎ্পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায় 
সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। সরযুবাল! দেবীর সহিত বড়কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ 
রায়ের বিবাহ হয়। 

(৩) শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবী, তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার 
রায়সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। আনন্দকুমারী দেবী ভাওয়ালের ছোটকুমার 
রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধমিণী। 

ইহা ছাড়া রাণী আনন্দকুমারী দেবীর দত্তকপুত্রকুমার রামনারায়ণ নায় এই 
মামলার একজন বিবাদী । 

মামলার মূল বিষ্য়__বাঁদী ভাওয়।লের মেজোকুমার ছিলেন কিনা? ঘটনার 


৬৩ 


স্বভাব কৰি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 
ভাওয়াল-জয়দেবপুর হয়ত শুধু ভোঁগোলিক অবস্থান হিসাবে 


বাঁচিয়া থাকিত, কিন্ত রাতবংধের ইতিকথাই তাহার %7তি ও 
পরিচিতি যে বহুগ্চণে বৃদ্ধি করিয়াছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। সামন্তপ্রথায়*৮ বহু রাজপরিবারের স্থ্টি ও স্থিতি ঘটিয়াছে, 


২০। 


বিবরণে জান! যায়--১৯০৪ গ্রীষ্টাব্বে ১৮ই এপ্রিল ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দর 
নারায়ণ রায় স্ত্রী এবং কতিপয় আমলা ও আত্মীয়সমূহ হাওয়া! বদলের জন্য 
দাজিলিং গমন করেন। তথায় ১৮ই মে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার উপর বিষ- 
প্রয়োগ কর! হয় এবং তাহাকে মৃত মনে করিয়া শ্বশানে নীত হুইলে প্রবল ঝড়- 
বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া শববাহীদ্ল শব ফেলিয়। অন্যত্র চলিয়া যান, পরে ফিরিয়। 
আর শব দেহটি খু'জিয়৷ পান না। এদিকে কতিপয় নান। সন্ন্যাসী সেবা ও শ্রশ্রুষ। 
করিয়৷ বাদীকে বাচাইয়া তোলেন এবং নিজেদের সঙ্গে করিয়া! দেশ বিদেশে 
ভ্রমণ করেন । অবশেষে ১৯২০ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সন্্যানী বেশে ঢাকায় আসিয়া 
বাকল্যাণ্ড বাধের নিকট অবস্থান করেন। এই সময় অনেকে সন্ন্যাপীবেশে 
মধ্যম কুমারকে চিনিতে পারেন এবং ১৯২১ গ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে 
জয়দেবপুরে এক বিরাট জনসভায় তাহাকে মধ্যমকুমার বলিয়। মানিয়া লওয়! হয়। 
ইহাতে বিচলিত হইয়। মধ্যমকুমারের স্ত্রী ও শ্যালক বড়যন্ত্র করিয়া তদানীন্তন 
ঢাকার কালেক্টর মিঃ লিগুসেকে দিয়! ১৯২১ গ্রীষ্টান্ধে ৩র। জুন ঘোষণ। করিলেন 
“বাদী প্রতারক” । শ্বরু হইল বিখ্যাত “ভাওয়াল সন্গ্যাসীর মামলা” । দীর্ঘদিন 
ধৰিয়। এই মামল। চলে । অবশেষে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে আগস্ট (টি স্ুট নং 
৩৮-১৯৩৫ ) ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বাবুর আদালতে এই 
মামলার রায় হয়। রায়ে বাদী মধ্যমকুমারের জয় হওয়ায় জয়দেবপুরের 
এতিহাসিক শোভাযাত্রা! চিরম্মরণীয় হইয়া থাকে । 

৫৮. সামন্তপ্রথা- সামস্তগ্রথা বা সামন্ততন্ত্র হইল মূলত একটি নৃতন 
সমাজব্যবস্থা । এই ব্যবস্থার মূলে হইল জমি। এই জমিই হইল একমাত্র জাতায় 
সম্পত্তি । এই জমিকে কেন্দ্র কিয়! দুইটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। একদল জমির 
মালিক বা সামস্তপ্রভু, আর একদল যাহার! জমি কর্ষণ কৰে অর্থাৎ কষক। জমির 
মালিকরা জমি চাষ করিত না, চাষ করিত কৃষকের] । কিন্তু মালিকানার গুণে 








ড৪ 


ভাওয়াল রাজপবিবার ও কবি গোবিন্দদাস 


আবার এই প্রথা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কীতিকথা, 
পরিবারের ইতিকথা কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু ভাওয়াল- 
জয়দেবপুরের কথা আজও লোকের মুখে মুখে ঘোরে । এইখানেই 
ইহার এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য । রাজবংশের সৌভাগ্য | 

পৃবেই বলিয়াছি, এই রাজবংশের বাসস্থান ছিল জয়দেবপুরে । 
ইসা ঢাক! হইতে বিশ মাইল দূরে ভাওয়াল পরগণার মধ্যে অবস্থিত। 
ইহা! একটি প্রকাণ্ড গ্রাম । ঢাকা হইতে ট্রেনযোগে এক ঘন্টার পথ। 
রেল লাইন জয়দেবপুর গ্রামের মধ্য দরিয়া গিয়াছে । ভাওয়াল 
রাজবাড়ী রেল লাইনের পূর্ব পার্থখে কিবঝিদিধিক সিকি মাইল দূরে 
অবস্থিত। রেল স্টেশন রাজবাড়ী হইতে হাট! পথে প্রায় ১ মাইল 
হইবে । স্টেশন হইতে বাহির হইয়া খানিক উত্তর মুখে গেলেই 
গ্রামের প্রধান রাস্ত। বা রাজবাড়ী রোড পাওয়া যায়। এই রাস্ত। 
পূর্-পশ্চিমে লম্বিত। এই রাস্তা ধরিয়! পূর্ব দিকে সিকি মাইলের 
একটু ভধিক অগ্রসর হইলে বামপার্খে রাজবাড়ী পাওয়া যায়। 
রাজবাড়ীর পূর্ব দিক দিয়া এক রাস্তা উত্তর মুখে যাইয়া! পূর্ব দিকে মোড় 
ঘুরিয়াছে। খানিক উত্তর-পূর্বে যাইয়া এহ রাস্তা অপর এক রাস্তার 
সহিত মিলিয়াছে। এই সম্মিলিত রাস্তা শ্মশান বাড়ী বা চিলাই 
নদীর তীরস্থ ভাওয়াল রাজপরিবারের শ্মশানঘাট পর্যন্ত গিয়াছে । 
যে স্থানে উপরিউক্ত ছুইটি রাস্তা মিলিয়াছে, তথায় স্বর্ণময়ীর "১ 


জমির কর্তৃত্ব ছিল সামস্তগ্রভুর হাতে । তাই জমি হইতে উৎপন্ন ধনের মালিক 
ছিল সামন্তপ্রভুরা । আর কৃষকর! ছিল জমির মালিক ব৷ সামস্তপ্রতুদের দয়ার 
উপর নির্ভরশীল ভূমিদাস মাত্র। এইভাবে সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়িল ছুইটি 
শ্রেণীতে-_ধনী ও নির্ধধ। এই অসাম্যই ছিল সামন্ত সমাজের রীতি । ফলে 
সামস্তপ্রভুর1 ক্রমে ক্রমে ধনশালী হইয়া! সমাজের” নেতা? বা “রাজা” হইয়া 
বমিলেন। 

৫৯. ন্বর্ণময়ী দেবী-_ভাওয়াল রাজবংশের পূর্ব পুরুষ--গোবিন্দচন্দ্র বায়। 
তাহার কন্যা দ্বর্ণময়ী ছিলেন রাজ! কালীনারায়ণ রায়ের বৈমাত্রেয় ভাগনী । 
৬৫ 

প্রথম খণ্ড-_€ 


হ্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


বাসস্থান “নয়াবাড়ী” অবস্থিত। এই বাড়ীতে ত্বর্ণময়ীর দৌহিত্র 
ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার ভাগিনেয়দের বাস। 

“নয়াবাড়ী” রাজবাড়ী হইতে অর্ধ মাইলের কিছু বেশী ও শ্বাশান- 
বাড়ী হইতে প্রায় একশত বিশগজ দূরে । রাজবাড়ী হইতে পুর্ব- 
পশ্চিমে প্রবাহিত “চিলাই নদীর সর্বাপেক্ষা নিকটতম অংশ সোয়া 
মাইল দূর । এবং এইখানে “কালাই” সরদারের ঘাট রহিয়াছে । 
চিলাই নদীর সর্বোচ্চ বিস্তার অনধিক ৫* গজ মাত্র, বর্ধাকাল 
ব্যতীত অন্য সময় নৌকা চলে না। অন্যান্য খতুতে হাতে ঠেলিয়া 
বা দড়ি টানিয়া নৌকা চালাইতে হয়। 

প্রাল্গণসহ ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিস্তার__দৈধ্যে ২২ গজ চেনের 
মাপে সাড়ে তেরো চেন ও প্রস্থে পাচ চেন, রাজবাড়ীর মাঝখানের 
বিস্তার একটু বেশী। রাজার সময়ে ভাওয়াল রাজবাড়ীতে দশটি 
“মহল”৬* ছিল, প্রত্যেক মহলে আড়ম্বরসজ্জিত বনুকক্ষ সমন্বিত 
দ্বিতল অট্রালিকা ছিল। গেটের সম্মুখে সদর মহল বা দালান। 
গেট ও বড় দালানের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত ডিম্বাকৃতি প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া 
বাড়ীর রাস্তা “দেউড়ী”তে৬১ যাইয়া মিশিয়াছে। রাজপরিজন বড় 
স্ব্ণময়ী বিবাহিতা! হইলেও রাজবাঁড়ীতেই থাকিতেন। বাজার! শ্রোন্রীয় ব্রাহ্মণ । 
যেসকল কুলীন ঘরজ্রামাই থাকিতে সম্মত হইতেন, তীহাদ্দের সহিতই এই 
বংশের কন্যাদের বিবাহ দেওয়া! হইত। ম্বর্ণময়ীর দুই কন্যা কমলকামিনী ও 
মোক্ষদা।। মোক্ষদা আগে মারা যান । এই কন্যা ও কন্যাদের সম্ভতানগণ সহ 
্বর্ণমূয়ী ১৩০* বা ১৩০৩ সাল প্স্ত রাজবাড়ীর এক অংশে বাস করিতেন । তারপর 
জয়দেবপুরে নদীর তীরে তাহার জন্য এক বাড়ী প্রস্তুত হইলে, সেখানে উঠিয়। 
যান। এই বাড়ী “নয়াবাড়ী” নামে অভিহিত। ১৯১৭ খুঃ ন্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়। 

৬০. মহল- পুরী, বাসস্থান, সমগ্র বাসভূমির এক এক বিভাগ, জমিদারী 
অন্তর্গত এক একটি গ্রাম, মৌজা, তালুক। 

৬১. দেঁউডি-__বহিষ্কার ফটক, সদর দরজা । 


৬৬ 


ভাওয়াল রাজপরিবার ও কৰি গোবিন্দদাদ 


দালানে থাকিতেন। সাধারণতঃ রাজার জঙ্গলে শিকারের শখ লইয়া! 
যে সকল শ্বেতাঙ্গ অতিথি রাজবাড়ীতে আসিতেন, তাহারা বড় 
দালানে থাকিতেন। রাজার মৃত্যুর পর ১৯০২ শ্বীষ্টাবে মায়ার সাহেব 
ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার পর ইহা “ম্যানেজার কোয়াটার্স রূপে 
পরিগণিত হইতে থাকে । 


বড় দালানের পিছনের আঙ্জিনায় কাঠের পাটাতনে টিনে ছাওয়া- 
মস্ত “নাট-মন্রির । নাট-মন্দিরে বাই-নাচ, থিয়েটার-যাত্র! বা কবি- 
গান হইত। নাট-মন্দিরের উভয় পার্থে চৌতালা বাড়ী। উভয় 
তলায় অনেকগুলি ঘর। এই সকল ঘর সংলগ্ন অঁলিন্দে বসিয়া 
মহিলার! নাট-মন্দিরের গান শুনিতেন ও আমোদ-উৎসব দেখিতেন । 


নাট-মন্দিরের উত্তরে আর একটি দোতাল! দালান ছিল। এ 
দালানের নীচে যে তিনটি ঘর ছিল তাহার একটি ঠাকুরঘর, সেখানে 
প্রতিবৎসর জগদ্ধাত্রী মুতি গ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইত। সেই 
উপলক্ষে গান হইত । আর একট] উপলক্ষ ছিল পুণ্যাহ__জমিদারী 
বৎসরান্ত ও নূতন খাতা আরম্ভ । এই উপলক্ষে ছোটবড় প্রজারা 
মিলিত হইত, টাক পয়সাদি দিত এবং গান শুনিত। অন্য ছুইটি 
ঘরের একটিতে ছিল সাজঘর আর একটিতে পুজোর ভাড়ার ঘর, উপর- 
তলায় রাজার বসিবার ঘর ছিল এবং আরও কয়েকটি ঘর ছিল। 


এই দালানের পিছনে ছিল অন্দর মহল। এ সকল লইয়া একটি 
“ক ছিল। উহা! “পুরান বাড়ী” বলিয়া পরিচিত । উহার পশ্চিমে 
আর একটি “বক ছিল। উহাকে “পশ্চিম খণ্ড বলা হইত। উহাতে 
রাজ। কালীনারায়ণ রায়ের ভগিনী কৃপাময়ী দেবী বাস করিতেন । 
এই কৃপাময়ী দেবীর কথা কবি গোবিন্দদাস কোনদিনই ভুলেন 
নাই, ভূলেন নাই তাহার স্সেহ-গ্রীতি-ভালবাসার কথা । বিদেশে 
গিয়াও কবি কৃপাময়ী দেবীর কথা ন্মরণ করিয়াছেন £ 





৬৭ 


ত্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


*“ভগিনি, বিদেশে আজি স্বদেশের সনে, 
তোমার (ও ) মধুর মৃন্তি পড়িতেছে মনে । 
করুণা কোমল প্রাণ, স্সেহের প্রতিম। খান, 
চাহিতে করুণা করে নয়নে নয়নে । 
হাসিয়াছ খেলিয়াছ, কত ভালবা সিয়াছঃ 
শৈশবের ভালবাস! ভুলিব কেমনে ? 
ভগিনি, তোমারে আজি পড়িতেছে মনে |” 
_-প্রেম ও ফুল 
এই স্মৃতি-চারণায় রাজবাড়ীর কথা-_এখ্বর্ষের ও মাধুর্ষের কথ। 
এবং প্রেম ও প্রতাপের কথা আসিয়া পড়ে । কারণ রাজবাড়ীর পট- 
ভূমিকায় কবি গোবিন্দদাসের আবির্ভাব ও তিরোভাব। তাই 
রাজবাড়ীর ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, পারিবারিক এতিহ্য, 
এশবর্ধয ও ক্ষমতার কথা জানিতে না পারিলে কবি গোবিন্দদাসের 
পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের কথ। বুঝ! যাইবে না। 
রাজবাড়ীর পিছন দিকে একটি বাগান ছিল। উহা এখনও 
আছে। পুর্ব দিকে একটি রাস্তা নদী অভিমুখে গিয়াছে । পশ্চিমে 
একটি সুন্দর দীঘি । উহা দেধ্যে $ মাইল এবং প্রস্থে ৬৬ গজ । উহা 
রাজবাড়ীর দৈর্ঘ্য ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়াছে। উত্তর দ্রিকের 
বাগানের দিকের দরজা খুলিয়া মেয়ের দীঘিতে যাইতে পারিতেন। 
এই দীঘির কথা স্মরণ করিয়া কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন__কে 
কাটে প্রজার তরে দীঘি-সরোবর”। দীঘির পুর্ব তীরে বাড়ীর মধ্যে 
বড় দালানের প্রায় ত্রিশ গজ উত্তর-পশ্চিমে “মাধববাড়ী”৬২ ( গৃহ- 


৬২. মাধববাড়ী__ইহা৷ শুধু দেবমন্দির হিসাবে নয়, ভাওয়াল সন্যামী 
মামলার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রূপেও চিহ্নিত । এই বাড়ীর পিছনে একটি 
খোল! প্রাঙ্গণ আছে। উহার অন্যদিকে ১৮৭৭ সালের ভূমিকম্পের পর 'রাজ- 


৬৮ 


ভাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিন্দ্দাস 


দেবতাদের গৃহ ) অবস্থিত। মাধববাড়ী দক্ষিণ দরজা গৃহ, উহাতে 
একটি দেওয়াল-ঘেরা ছোট উঠান আছে। উঠানের দক্ষিণ দিকে 
একটি দরজা আছে । মাধববাড়ীর প্রধান মুতি-__“মাধব, ৷ উহা! 
্রস্তরনি্সিত মৃতি। অন্য একটি মুত্তির নাম_-'জয় দুর্গা” । উহা 
কোন্‌ ধাতু-নিসিত মৃতি তাহা জানা যায় না। আরও একটি মূত্তি 
আছে, তাহা তার! মৃতি। এ মৃত্তির গৃহ মাধববাড়ীর উত্তর-পশ্চিমে 
অবস্থিত। উহাকে মাধববাড়ীর অংশ বলা যাইতে পারে । কিন্ত 
উহার পৃথক্‌ উঠান আছে, দীঘির পূর্ব তীরে যে রাস্তা আছে, সেইদিকে 
এ উঠান খোলা । এই রাজবাড়ীর পৃজাই “ভাওয়ালের পুজা”-__ 
“মাত্মবলি দিয়া 'ভাই করেছ কি পুজা, 
আন্থুর-মর্দিনী সে দেবী দশভূজ! ?” 


_ফুলরেণু 
__পুজা শেষে “ভাওয়ালে বিজয়া” 
“এস আজ বিজয়ার প্রেম আলিঙ্গনে, 
মহাপ্রেমে বদ্ধ হই এস পরস্প্র, 
যা ছিল নীচতা! স্বার্থ ছেষ হিংসা মনে, 
এস সে মালিন্য গ্লানি করিয়ে অন্তর | 
_ফুলরেণু 


কবির কাব্যকালে “ভাওয়াল” যেন চন্দ্রের মতো- রাজপরিবার যেন 
সুর্য, তাহার দীপ্তিতে তাহা আলোকিত। রাজবাড়ী ও রাজপরিবারের 
সঙ্গে কবি গোন্দবিদাসের ছিল এক নিবিড় যোগাযোগ । তাই 
তাহার কাব্যে ভাওয়াল-জয়দেবপুরের কথা, রাজা কালীনারায়ণ 
রায়ের কথা, তাহার পরিবারবর্গের কথা এত বেশী তুচ্ছাতিতুচ্ছ 


বিলাস' (একটি আধুনিক ধরণের বাড়ী ) নিমিত হুইয়াছিল। বাড়ীটি মামলার 
অনেক রহস্যের সন্ধান দিয়াছে। 


৬৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্মদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


জিনিসও কবির চোখে বিন্ময় জাগাইত। রাজবাড়ীর বর্ণনায় তাই 
আমর] পাই-_সমাজ, জীবন ও সাহিত্য । 

রাজবাড়ীর মধ্যে নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকে একটি পারিবারিক 
ডিস্পেন্সারী ছিল, উহাতে একজন ডাক্তার থাকিতেন । রাজবাড়ীর 
মধ্যে খাজাঞ্চিখানা বা ধনাগারও ছিল। রাজবাড়ীর পূর্বের একটা 
ঘরে ফরাসখানা ছিল। অন্দরে অবস্থিত রন্ধন গৃহছাড়1 বড় দালানের 
উত্তর-পূর্বদিকে একটি বাবুচিখানা ছিল । প্রথম বাহির-বাড়ীতে এবং 
পরে পুরান বাড়ীর ছাদে একটি ইুুডিও ছিল। তাহা ছাড়া 
নাটমন্দিরে নাট্যাভিনয়ের জন্য একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। মহিলার! 
অন্দরেই থাকিতেন, তাহারা পর্দানশীন বা অন্ত্ধম্পশ্তা ছিলেন । 
রেল স্টেশনে গেলে তাহাদের পর্দার আড়ালে রাখা হইত, স্থীমারে 
যাইতে হইলে তাহাদিগকে পাঙ্কীতে ঘাটে পৌছাইয়া দিতে হইত । 

রাজবাড়ীর বাহিরে তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আসিলেই সম্মুখে 
একটি ময়দান ৬৬ পড়ে। স্থানীয় ভাষায় উহাকে “চটান” বলা 
হয়। পূর্বে উহা! একটি জঙ্গল! ও অসম ফাকা জায়গা ছিল। পরে 
“পোলে।”৬৪ খেলার জন্যে পরিষ্কার রাখা ও সমতল করা হয়। উহার 
উত্তর দিকে রাজবাড়ীর রাস্তা । উহার পুর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে 
রাস্তা ৷ ঠিক রাজবাড়ীর উত্তরে রাস্তার পরে চীফ অথবা! ম্যানেজারের 


৬৩, ময়দান__-এই ময়দান একটি এতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। ভাওয়াল 
সন্ন্যাসী মামলার বাদী মধ্যমকুমার-_রমেন্দ্রনারায়ণ রায় জয়দেবপুরে যাওয়ার পরে 
১৯২১ সালে ১৬ই মে যে বিরাট সভা হয়, তাহ! এই ময়দানেই হইয়াছিল। 
এই সভায় বাদীর আত্মীয় ও প্রজাগণ বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া! শ্বীকার করেন 
এবং প্রজাগণ তীহাকে নজর ও খাজনা পূর্বানগরূপ সাধারণ ও প্রকাশ্ঠভাবে প্রদান 
করিতে থাকেন। 

৬৭, পোলে। (০০1০ )_-এক প্রকার খেল! । এই খেল! হকি খেলার 


মত, প্রভেদ এই যে, ঘোড়ায় চড়িয়া! এই খেল। খেলিতে হয়। প্রাচ্য দেশসমূহে 
বহুকাল যাবৎ এই থেলা গ্রচলিত। ভারতবর্ষ পোলো খেলায় সর্বশ্রেষ্ঠ । 


৩ 





ডাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিন্দদাস 


অফিস, পশ্চিম দিকে দীঘির দক্ষিণে দেওয়ান-খানা। উহার দরজ। 
রাজবাড়ীর রাস্তার দিকে ছিল। পরে ১৯০৫ সালে উহ মধ্য বাঙ্গালা 
বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় । এঁ মধ্য বাঙ্গাল বিদ্যালয়টিকে একটি 
উচ্চ বিদ্ভালয়ে পরিণত কর! হয় এবং উহার নামকরণ কর! হয় “রাণী 
বিলাসমণি স্কুল” | উহার দক্ষিণে অপরদিকে স্কুল বোডিং। উহাতে 
একটি বাঁধা পুঙ্করিণী ছিল। তাহার দক্ষিণস্থ একটি জায়গায় যে 
আস্তাবলগুলি ছিল এবং রাজার ম্বতুর পরে দ্বিতীয় কুমার চটানের 
দক্ষিণে যে আস্তাবল নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে ৪০টি ঘোড়া 
থাকিত এবং সব রকমের গাড়ী থাকিত, তন্মধ্যে একটি রৌপ্যমগ্ডিত 
গাড়ীও ছিল। চটানের পূর্বের রাস্তার একটি স্থানে জয়দেবপুর ভিহি 
অফিস, দীঘির পশ্চিম পাড়ে খাস অফিস। রাজার সময়কার ম্যানেজার 
রায়বাহাছ্বর কালীপ্রসন্ন ঘোষের৬৫ বাসভবন এখানে ছিল। রেল 
স্টেশনের নিকটে দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়ের কথ! 
স্মরণ রাখিয়া রাজপরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কবি গোবিন্দদাস "রাজ 
কালীনারায়ণ রায়” শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন, “তিনি ছাড়া তার 
ব্যায়ামে চিকিংসালয় কে করে স্থাপন? । তাহা ছাড়া আছে “হাট”। 
হাটের দক্ষিণে রেল লাইনের অন্য পার্থে অতিথিশাল।, হাটটিও 


৬৫. কালীগ্রসন্ন ঘোষ, রায়বাহাছুর, বিছ্ভাসাগর-ইনি ১২৫০ বঙ্গাব্ধে 
ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাঁকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বঙ্গপাহিত্যের চিন্তাশীল লেখকগণের অন্যতম । সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংল। 
সাহিত্যে ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি 
শাস্ত্রে ইনি স্থপপ্ডিত ছিলেন । ইনি ইংরাঁজী ও বাংল! উভয় ভাষাতেই অতি 
স্নন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইনি বহুকাল ভাওয়াল রাজ এষ্টেটের 
ম্যানেজার ছিলেন। ইনি “রায়বাহাদুর” ও সি. আই, ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। 
“বান্ধব” নামক পত্রিকাখানি ইহার দ্বারা পত্রিচালিত হইত। “গ্রভাঁত-চিন্তা” 
*নিশীথ-চিন্তা”, “নিভৃত চিন্তা” ইহার রচিত *স্তক। 
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রাজার সম্পত্তি । সোমবার শুক্রবার হাট বসে। সাধারণতঃ যেরূপ 
থাকে এখানেও সেইরূপ দোকান, হোটেল, আবগারী দোকান ও থান! 
ছিল। পরিবারস্থ শব দাহ করিবার স্থান "শ্মশান বাড়ীতে রাজ- 
রাজেস্বরী দেবী মৃত্তি, যাহা “বুড়াবুড়ি' নামে পরিচিত। এক জোড়া 
গাছের নিকট রাজবাড়ীর উপরেই জল সরবরাহের কারখান1। সেখানে 
দাঘি হইতে জল পাম্প করিয়া পুরান বাড়ীর ছাদের উপর অবস্থিত 
সাতটি ট্যাংক ভতি করা হইত। রাজার মৃত্যুর পুর্বে পিলখানা 
রাজবাড়ী হইতে ছুই মাইল দূরবর্তা বোরদহতে অবস্থিত ছিল। পরে 
চটানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি স্থানে পিলখানা” করা হয়। 
পিলখানার নিকটে মানহুতদের জন্ত চালাঘর ছিল। পিলখানাটি ছিল 
একটি খোলা ইট বাঁধ! জায়গায় । ১৯০৪ সালে সেখানে ২০টি হাতী 
ছিল। ১৯০৯ সালে যখন দ্বিতীয় কুমার দাজিলিং-এ ছিলেন, তখন 
সেখানে ছিল প্রায় ১৬টি হাতী। প্রত্যেকটি হাতীরই নাম ছিল 
এবং প্রতোকটিরই একজন করিয়া মাহুত, একজন মেট এবং দুইজন 
মেসেল ছিল। রেল ফ্টেশনের দক্ষিণ-পুবে মিঃ স্ট্ান্দবেরী নামক এক 
ব্যক্তির তত্বাবধানে একটি চা-বাগান (রাজার সম্পত্তি )ছিল এবং 
প্রায় এক মাইল দূরে একটি বাগান ছিল। পরিবারের বাসস্থানের 
সঙ্গে যে বিভাগ ও গৃহাদি ছিল, তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান। 

এই পর্যন্ত যে সমস্ত বিভাগের বর্ণনা! দেওয়া! হইয়াছে তাহা 
হইতে মফংম্ষলের কর্মচারীর সংখ্য| গণনার মধ্যে না আনিয়াও কেবল 
কর্মচারীর সংখ্যার একটা আভাষ পাওয়া যাইবে । জয়দেবপুরে 
বহুসংখ্যক কেরানী, ভৃত্য, রক্ষী, আরদালি, দারোয়ান, মালী, পাচক, 
অতিথিশালার কর্মচারী, বড় দালানের কর্মচারী, ডিস্পেন্সারীর, 
ফরাসখানা ও অফিস সমূহের কর্মচারী, গান-বাজনার ওস্তাদ (রাজা 
সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন ), পালোয়ান, সহিস, মাহুত, পৃজারী, শিক্ষক, 
ডাক্তার ও অন্যান্য বহু বিষয় যাহার সমস্ত উল্লেখ কর! সম্ভবপর নহে, 


থু 
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তৎসম্পফিত লোকজন ছিল। মফংম্বলে ৪৪টি ডিহি* ছিল। 
প্রত্যেক ডিহিতে একজন নায়েব একজন কেরানী কখনও কখনও 
একজন ঠিক! কেরানী এবং একজন বা ছইজন পিয়ন ছিলেন। 

এই পরিবারের ঢাকা নলগোলা নামক স্থানে বুড়ীগঙ্গার৬৬ 
উত্তরে একটি বাড়ী আছে। রাজা এবং তাহার মৃত্যুর পর কুমারেরা 
যখন শহরে আসিতেন, তখন বাড়ীতে থাকিতেন। শহরে তাহার! 
প্রায়ই আসিতেন। এ বাড়ীর রোখ চারদিকেঃ নদী উহার পিছনে। 
এ বাড়ীর প্রায় বিপরীত দিকে একটি আস্তাবল ও “মোক্তার অফিস, 
নামক একটি অফিস অবস্থিত, এ মোক্তার অফিস এ পরিবারের 
আইন অফিস । নদীতে একটি বজরা ও “মোতিয়া নামক একটি 
স্টিমলঞ্চ থাকিত। সংক্ষিপ্ত আকারে ইহাই হইতেছে ভাওয়াল- 
পরিবারে রাজ-এশ্র্ষের ইতিহাস। ইহার সঙ্গে আর একটি 
ইতিহাস আছে যাহা করুণ, বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী । সেই 
ইতিহাস হইতেছে-কবি গোবিদাসের সঙ্গে রাজপরিবারের সংঘ 
এবং রাজ-সংসারের সংজ্রব বর্জন, অর্থাৎ কবির ছৃর্ভাগ্যের সুচনা 
ব্যক্তিগত সুখের জন্য তিনি ইচ্ছা করিলে রাজপরিবারের সঙ্গে 
আ7পাধ-মীমাংসায় চলিতে পারিতেন, অথবা তোষামোদ করিয়া নিজের 
নিশ্চিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাশ্ার 
ধাতটি ছিল অন্য ধরনের । তাই তাহার সংগ্রাম ছিল-__আপোযহীন 
গ্রাম । অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করিতে তিনি জানিতেন না। 
কাল কি খাইবেন ইহাই ধাহার ঠিক নাই, চাকরি ছাড়িয়া দিলে কি 
হইবে, ইহাই যে চিন্তা করে না, সেই মানুষ আর যাই হোক 


৬৬, বুড়ীগঙ্গী-__ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি নদী। ঢাঁকা শহর এই 
নদীর তীব্রবর্তী। এই তীরে বাক্ল্যাণ্ড বাঁধের কথা উল্লেখ করিতেই হয়। 
ইহার দৃশ্ঠ সত্যই সুন্দর, বিশেষত বর্ধাকালে যখন নদী কানায় কানায় ভরিয়া 
উঠে। ইহার জন্যই ঢাকাকে কেহ কেহ “প্রাচ্যের ভিনিস্” বলিয়া থাকেন। 
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বুদ্ধিমান” নয় । সময় থাকিতে “আখের” গুছাইতে কে না চায়? 
সমাজের পনেরো আনা লোকই তো! এই শ্রেণীর । তাহার! গোবিন্দ- 
দাসকে "পাগল" ব। “বোকা” বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ বলেন-__-এই পাগলরাই হইতেছেন 'কবি, শিল্পী, দাতা, 
গায়ক ও সেবক । কবি গোবিন্দদাস হইতেছেন এই “এক আনা, 
শ্রেণীর দলের লোক-্যারা অন্যায় করে না, অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় 
দেয় না, কৃতজ্ঞ কিন্তু অন্ধ কৃতজ্ঞ নয়। পীঁকেই যে পন্স জন্মে তাহা 
তিনি জানেন । আর জানেন বলিয়াই তাহার বিহার পদ্ম বনে, 
নেত্রবনে নয়। সকলের কাছে ছুরবলের বিচারের বাধা! নীরবে 
নিভৃতে কাদিলেও গোবিন্দদাস তার কেবল নীরব সাক্ষ্য নন_-সরব 
সাক্ষ্য । পুরুষসিংহের মত গর্জন করেন, সবন্য ত্যাগ করেন, আবার 
চোখের জলে প্রিয় জন্মভূমি সিক্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন । 
সারাজীবন কবি গোবিন্দদাস নিজেকে *এক ঘাটে পূর্ণ করিয়া অন্য 
ঘাটে শুন্ত করিয়া দরিয়াছেন*__ইহাই তাহার জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য ৷ 
পরবর্তী জীবন এই বৈশিষ্ট্যের ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে । প্রিয়জন 
যতই প্রিয় হোক না কেন, অন্যায়কারী বা অন্যায় প্রশ্রয়কারী হইলে 
তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেন না। দলে ভারী না হইলেও 
তিনি সত্যের পথে একক যাত্রী। তিনি নিভীক, সংগ্রামী, পরোপ- 
কারী, দরদী ও মরমী স্বভাব-কবি ছিলেন। আর এইজন্যই একান্ত 
শ্রিয় ভাওয়াল-রাজপরিবারের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সংঘধের পরিণামে 
নির্াসন। সেই ইতিহাস আলোচনায় আসিবার পুর্বে আর একবার 
বলি-_ নির্যাতিত প্রজার জন্য কেহ না থাকুক, আছে অবহেলিত কবি 
গোবিন্দদাস, আছে তাহার “মগের মুলুক'-কাব্য-যাহা যুগ যুগ 
ধরিয়৷ অত্যাচারীর প্রতি বলিষ্ঠ প্রতিবাদস্বরূপ বাঁচিয়া থাকিবে । 

কবি গোবিন্দদাস ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, নিভীক, দেশ- 
প্রেমিক ও তেজস্বী কবি। আর ইহার জন্যই তিনি ভাওয়াল রাজ- 
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পরিবারের যেমন স্েহভাজন ছিলেন, তেমনি ঘটনাচক্রে বিরাগভাজন 
হইলেন । রাজ! কালীনারায়ণ রায় বৃদ্ধ হওয়ায় একমাত্র পুত্র ও 
ভাবী উত্তরাধিকারী নাবালক রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্য একজন 
উপযুক্ত প্রতিনিধি ও অভিভাবক খু'জিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার 
নক্তর পড়িল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বাণী কালীপ্রসন্ন ঘোষের উপর।৬* 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ তখন ঢাক।৬৮ জিলার ছোট আদালতে হেড ক্লার্ক 
এবং “বান্ধব” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎকালে “বান্ধব” পত্রিক। 


৬৭. কালীপ্রপন্ন ঘোষের পত্রিকা ও অন্যান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়! রাজা কালী- 
নারায়ণ বায় আকৃষ্ট হন এবং ভাওয়ালে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন । কিন্ত 
ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, তাহার মত একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের 
আগমনে, স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের পশ্চাত্দপসরণ ঘটে । 

৬৮. ঢাকা-_নারায়ণগঞ্জ হইতে ১০ মাইল দুর । বুড়ীগঙ্গা নদীর উত্তর 
কুলে অবস্থিত ঢাক একটি প্রাচীন নগর | ঢাক নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ 
মত আছে। ঢাকার অধিষ্ঠাীদেবী ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা নাখ হুইয়াছে বলিয়। 
অনেকে মনে করেন, কিন্তু ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাক] না ঢাক হইতে ঢাকেশ্বরী নাম 
হইয়াছে তাহ! বলা শক্ত : কিংবদস্তী যে সতী দে বিষুচক্রে বিচ্ছিন্ন হইলে 
টাহার কিরীটের “ডাক” এইস্থানে পতিত হয়। “ডাক” স্থানীয় শব্ধ, পতিত 
হওয়ায় স্থানটি একটি উপপীঠ বলিয়া গণ/ হয় এবং ঢাকা নামপ্রাপ্ হয় ও দেবী 
ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিত হুন। অন্যমতে ঢাকেশ্বরী দেবী “ঢাকা” বা গুপ্ঠ 
ছিলেন, মহারাজ বল্লাল সেন তাহাকে আবিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 
পৃ'্ব “চাকা” ছিলেন বলিয়া তাহার নাম ঢাকেশ্বরী হয়। কেহ কেহ বলেন, 
১৬০৮ খ্রীষ্টাবে স্থবাদার ইসলাম খা! ঘখন রাজমহল হইতে এই স্থানে রাজধানী 
লইয়! আসেন তখন তাহার শিবির হুইতে ঢাক বাজাইয়া যতদূর পযন্ত তাহা 
শোন! গিয়াছিল ততদূর রাজধানীর সীম। নিদিষ্ট হইয়াছিল এবং এইজন্য শহরের 
নাম হয় ঢাক|। কেহ বা! বলেন ঢাক নামক গাছ হইতে ঢাক! নাম হইয়াছে। 
আজকাল কিন্তু ঢ'ক গাছ ঢাক শহরে বিশেষ দৃষ্ট হয় না। এখন ঢাকা স্বাধীন 
বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র । 


৭৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


পশ্চিমবঙ্গের “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার সমগোত্র ছিল, অর্থাৎ সমান মর্যাদায় 
প্রচলিত ছিল। ইহাতেই কালীপ্রসঙ্ন ঘোষের স্থজনী-শক্তির ও 
পরিচালনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার প্রখর বুদ্ধি ও 
বি্যাবত্তার কথা তখন লোকের মুখে মুখে ঘুরিত। তাহা ছাড়া, 
এক দিকে তিনি ছিলেন যেমন কুমারের পরিচিত, অপর দিকে তেমনি 
ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ কুমার ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্ধে তাহারই 
সভাপতিতে জয়দেবপুরে “সাহিত্য সমালোচনা” সভার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। বিচক্ষণ রাজ! ভাবিলেন, একদিকে পুত্রের তত্বাবধান, 
অপরদিকে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ-_এই উভয় কার্ধই ঘোষ মহাশয়ের 
দারা ভালভাবে চলিবে এবং তাহাকে পাইলে তিনিও সমস্ত 
দায়দায়িত্ব হইতে নিশ্চিন্ত হইতৈ পারিবেন। এই মনে করিয়া 
রাজ! কালীনারায়ণ রায় একদিন ঢাকার “বান্ধব কুটীরে” তাহাকে 
দেখিতে যান। প্রথম দর্শনেই তিনি মুগ্ধ হন এবং নিজের 
তাভিপ্রায় জানান। রাজার আমন্ত্রণে ঘোষ মহাশয় হেড রলার্কের 
চাকরি ছাড়িয়া ভাওয়ালে আসেন! রাজা কালীনারায়ণ তাহাকে 
১৮৭৭ শ্বীষ্টাব্দে ১৮৮শে মার্চ ভাওয়ালের সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী পদে 
নিযুক্ত করেন এবং কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকে সম্পূর্ণরূপে তাহার 
তত্বাবধানে সমর্পণ করেন। অতঃপর নিশ্চিন্ত মনে বুদ্ধ রাজা 
কলিকাতায় যাত্রা করেন এবং চক্ষু চিকিৎস করাইয়া তথ! হইতে 
তীর্থ পধটনে বাহির হন। বলা বাহুল্য, প্রত্যাবর্তনের পর তিনি 
পুনরায় কতত্ব গ্রহণ করিলেও আর বেশীদিন বাচেন নাই, কর্তৃত 
পুনরায় ঘোষ মহাশয়ের হাতে আসে । 

এদ্রিকে ঘোষ মহাশয়ের সর্বময় কর্তৃত্বে এবং রাজার অনুপস্থিতিতে 
ভাওয়াল রাজ্যে নান! বিশৃংখল দেখা দিল । রাজকুমার বৃদ্ধ রাজার 
অনুপস্থিতির সময় ভোগবিলাসের উপযুক্ত সময় মনে করিয়া যৌবন- 
জল-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিলেন। নিজে কোন রাজকার্ধ 


খত 


ভাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিন্দদাস 


পরিচালনা করিতেন না, এমন কি পরিদর্শনেও বাহির হইতেন না । 
সর্বদাই নেশায় বিভোর থাকিতেন। বুদ্ধ রাজ! ঘোষ মহাশয়ের 
হস্তে কুমারকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, আর কুমার 
যাবতীয় রাজকার্ধ পরিচালনার ভার ঘোষ মহাশয়ের উপর দিয়া 
পরম নিশ্চিন্তে বিলাসিতায় ডুবিয়া৷ রহিলেন | এই সুযোগে কালী- 
প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ভাওয়াল রাজ্যের সময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। 
ফলে তাহারই নির্দেশে ও ইঙ্গিতে রাজকর্মচারীরা অত্যাচারী ও 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। রাজ! যেখানে মদে মন্ধ, ঘোব মহাশয় 
সেখানে ক্ষমতায় প্রমত্ত। রক্ষক ভক্ষক হইয়া উঠায় এবং প্রতিকারের 
কোন পথ না থাকায় রাজলক্ষ্মী বিদায় গ্রহণ করায় অবহেলার ফল 
শেচনীয়ভাবে দেখা দিল। শুরু হইল খরা আর মরা। রাজ্য 
জুড়িয়া ছুভিক্ষের তাগুবলীল!। প্রজাদের ছুঃখ-ছুর্দশার সীমা- 
পরিনীম! রহিল না। অসম্পূর্ণ রাজকার্ধ, অসমাপ্ত পরিকল্পনা আর 
বিচারের নামে প্রহসন নিত্যকর্মপদ্ধতি হইয়। দাড়াইল। 

এইরূপ অবস্থায় দেশপ্রেমিক গোবিন্দদাসের প্রাণ কাদিয়! উঠিল। 
তিনি রাজা কালীনারাঘ়ণ রায়ের অন্ুপস্থিতিকালে কুমারের প্রাইভেট 
সেক্রেটারি বা পাশ্বচর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রজার দুঃখে 
অবিচলিত রাজাকে বিচলিত করিবার জন্য তিনি বারংবার অন্ুনয়- 
বিনয়, অভিযোগ-অন্ুযোগ করিতে লাগিলেন ।৬৯ কিন্তু এই শুভ 
প্রচেষ্টা ঘোষ মহাশয়ের কাছে বিষময় হইয়া উঠিল। নিজের 


৬৯. “নিজের কাজ নিজেই করা] কর্তব্য, অন্ততঃ সর্বোপরি সময় সময় 
তত্বাবধান ও পরিদর্শন একান্ত আবশ্তক। সহ সহজ লোকের স্থুখ, দুখ ও 
ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ভার বিধাতা যাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি 
অন্ধ বিশ্বাসে, বিষয় সম্পত্তির ভারার্পণ করা যে বুদ্ধিমানের কাধ নহে, ইহাঁও 
তাহাকে সর্বদা বলিতাম। ক্রমে একথা কালীপ্রসন্নের কানে গিয়া! পৌছিল।” 
_-গোবিন্দদাসের পত্র । 


৭৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


প্রাধান্য অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়। উঠিলেন। ছলে- 
বলে-কৌশলে কিভাবে গোবিন্দদাসকে জব্দ করা যায়-_-ইহাই 
একমাত্র চিগার বিষয় হইয়। উঠিল। এই অবস্থার বর্ণনা! দিতে গিয়া] 
কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-_-“আমাকে কিরূপে রাজার নিকট 
হইতে ভাড়াইয়া, তাহার অনুগত ও বাধ্য লোক রাজার নিকটে আমার 
কার্ধে নিযুক্ত করিবে, এখন তাহার সেই চেষ্টা হইল। কিন্তু আমার 
কোন ক্রটি না পাইলেও অন্য কারণে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল 1৮ 
(পত্র )। অভীষ্ট-পুরণে হ্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের কোন বিচার ঘোষ 
মহ[শয়ের ছিল না । ক্ষমতা তাহাকে এত অন্ধ ও ওদ্ধত্য করিয়। 
তুলিয়াছিল যে 'প্রজাগীড়ন” রাজকার্ধের ভূষণ হইয়া উঠিল। রাজার 
অনুপস্থিতি এবং ঘোষ মহাশয়ের উপস্থিতি--এই সময়ের মধ্যেই 
রাজকর্মচারীরা, জ্ঞাতি-কুটুম্বরা এবং অনুগ্রহপুষ্ট স্তাবকেরা যাহা খুশী 
তাহা করিতে লাগিল। শাসনযন্ত্র গীড়নযন্ত্রে পরিণত হইল । প্রজার 
ধন-প্রাণ-মান বিপন্ন হইয়া উঠিল। এইরূপ অবস্থায় একটা ঘটনা 
ঘটিল যাহা ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে “পৌষ মাস' একং কবি গোবিন্দ- 
দাসের পক্ষে 'দবনাশ হইয়া উঠিল। 


পুবেই বলিয়াছি, কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে রাজ পরিবারের 
সম্পর্ক জন্মাবধি। অথচ যে ঘটন। এই সম্পর্কের মূলে আঘাত হানিল, 
তাহ অৃষ্টের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিন রাজা 
কালীনারায়ণ রায়ের আত্মীয় শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) ও শ্যামাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) এবং জনৈক ব্যাঙ্গ খানসামা"* একত্রে মিলিয়া 


৭০. রাঁজ! কালীনীরায়ণ রায়ের প্রথম৷ পত্রী জয়মণি এবং কনিষ্ঠী পত্বী 
সত্যভামা। বড় শ্টামাচরণ প্রথম! রাণীর এবং ছোট শ্ঠামীচরণ কনিষ্ঠ রাণীর 
ভগিনী পুত্র। ব্যাঙ্গা খাঁনসাম। বাঁজভূৃত্য হইলেও রাজ! কালীনারায়ণ রায়ের 
প্রিয়পাত্র ছিল। বড় শ্তামাচরণ মফঃ্বল ডিহি কাছারীর নায়েব এবং ছোট 


1. 


ভাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিন্দদাস 


মগ্ভপান করতঃ উন্মত্ত অবস্থায় রাত্রিতে জনৈক প্রজা বেচু শিকদারের 
অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়ীতে গিয়া কুমতলবে গৃহ-প্রাচীরে বারবার 
আঘাত করে এবং গৃহদ্বার খুলিয়া দিতে হুকুম করে । ইহাতে শিকদার 
পত্বী অত্যন্ত ভীতা হইয়া উচ্চন্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। ফলে 
গৃহভূত্য বাধ! দিতে আসিলে দছূবুত্তরা তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার 
করিয়া পলায়ন করে । 

বেচু শিকদার বাড়ী ফিরিয়া সব ঘটন! শুনিলেন এবং রাজবাভীতে 
যাইয়। দেবেক্র কিশোর আচার্ধ চৌধুরী১ মহাশয়ের নিকট 
আনুপুধিক সব বিবৃত করিলেন । দেবেন্দ্র কিশোর, বেচু শিকদারকে 
রাজার নিকট নালিশ করিতে বলিলেন। সেইমত পরদিন রাজ- 


শ্যামাচরণ সদরের নাজীর ছিলেন। ইহারা অত্যস্ত মদ্কপায়ী ও উচ্ছ,খল 
ছিলেন। বেচু শিকদারের ঘটনার পুনবিচারে ইহাদের চাকরি চলিয়া যায়। 

৭১, দবেবেন্দ্রকিশোর আচাধ চৌধুরী-মফ্মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছার 
তদাপীত্তন ভূম্যধিকারিণা ৬ভুবনময় দেবার দত্তক পুত্র, দেবেন্দ্র কিশোর আচার্য 
চৌধুরী । তিনি সম্পত্তি হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়! রাঁজা কাপানারায়ণ রায়ের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা তাহ।র বয়ঃপ্রপ্তি পষন্ত অপেক্ষা কৰ্ধিতে উপদেশ 
দেওয়ায়, তিনি ভাওয়াল রাঁজপরিবারে বাস করিতেছিলেন । 

রাজেন্দ্রনারায়ণ ও দেবেজ্রকিশোর প্রায় সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে 
খুবই প্রণয় জন্বিয়াছিল। রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজকাঁধে অবহেল। করিতেন 
বলিয়। দেবেন্দ্রকিশোর তাহাকে সময় সময় অনুযোগ করিতেন । 

কবি গোবিন্দদাস দ্েবেন্দ্রকিশোরকে খুব ভালবাসিতেন। তাই তাহার 
কাব্য “ফুলরেণু” দেবেন্দ্রকে উপহার দেন এবং কাব্যের প্রথমেই জানান অন্তরের 
প্রীতি ও ভালবাসা-_- 

“দেবেন্দ্র! দেবেন্দ্র তুমি আমি মনে জানি, 
(ত্রিদিব হইতে উচ্চন্ৃদয় তোমার, 
চিরব্সস্তের উহা৷ পুষ্প-রাজধানী, 

চিরফুল্প ও নন্দনে মমতা মন্দার |” 


৭৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইল । বিচারের ভার পড়িল কালী- 
প্রসন্ন ঘোষের উপর । ঘোষ মহাশয় শ্যামাচরণ '্ঘয়কে নির্দোষ বলিয়! 
এবং ব্যাঙ্গা খানসামার মাত্র পাঁচ টাক অর্থদণ্ড করিয়া ন্তায়-বিচারের 
প্রহসন করিলেন। যে অপরাধে জেল, প্রচুর অর্থদণ্ড, শারীরিক 
নির্ধাতন, সামাজিক শাসন, এমন কি নির্বাসন হইতে পারিত। অথবা 
লোকসমক্ষে অপরাধীকে ভৎ'সনা বা ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য কর! 
যাইত-_এই ক্ষেত্রে সেইসব কিছুই না হওয়ায় এবং গুরু পাপে লঘঘুদণ্ড 
হওয়ায় সমস্ত ভাওয়ালবাসীর বিন্ময়ের সীমা! রহিল না । বেচুর কাতর 
ক্রন্দনে প্রজারা কাদিল, পশু-পাখী-কাদিল, যাহার! শুনিল তাহারাই 
কপালে করাঘাত করিল আর আকাশের দিকে চাহিয়া যেন বলিল-_ 
“এই ধরণীর ধুলিমাখা তব অসহায় সন্তান 
মাগে প্রতিকার উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান্”। 

_-“ফরিয়াদ” (নজরুল) 
_ব্যাকুলতাই ভগবান্‌্কে পাওয়ার একমাত্র উপায়। কারণ ভক্ত যখন 
জাগান তখনই ভগবান জাগেন, তাই তে। বলি--ভক্তের ভগবান” । 
এই ভগবানের সব লীল। “নরলীলা+?২ রূপে প্রকটিত হওয়ায় মত্্য- 
বাসী গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে তাহার রূপ দেখা দিল। পতিতের ভগবান্‌ 
নির্যাতিতের পাশে মানবরূপে দাড়াইল । বেছুর ক্রুণ্দনে ও বিচারের 
প্রহসনে গোবিন্দচন্দ্রের হৃদয় বিচলিত হইল । তিনি এই মোকর্দমার 
পুনবিচারের জন্য প্রতিশ্র্ত হইলেন এবং প্রজাদের সংঘবদ্ধভাবে 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়াইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিলেন। এই প্রসঙ্গে 


পল ৯ ৯৯০৫৭ পর পাপ সস সপ বস 


৭২. “কৃষ্ণের শতেক খেলা সবোত্তম নরলীলা 
নরবপু তাহার ম্বরূপ। 
গোপবেশ বেচুকর নবকিশোর নটবর 
নরলীলায় হয় অনুরূপ |” 
--চৈতন্যচরিতামৃত। 


ভাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিন্দদাস 


কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন_-প্যথাসময়ে আমি চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইলাম । রাজাকে আমি অনেক বলিলাম, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই ফল 
হইল না। তখন রাজাকে বাধ্য করিয়।৷ বিচার করাইবার জন্য আমার 
জিদ্‌ হইল । আমি জয়দেবপুরের আশনে কায়স্থ, ধোপা', নাপিত, চণ্ডাল 
প্রভৃতি স্বজাতির ও সর্বশ্রেণীর লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে 
বুঝাইতে লাগিলাম, আজ বেচুর বাড়ী যে ঘটন! হইয়াছে, অপরাধীরা 
বদি তাহার জন্য উপযুক্তরূপে দণ্ডিত ন৷ হয়, তবে কাল তোমাদের 
বাড়ীতে যে সেই কাণ্ড করিবে না, তাহার বিশ্বাস কি? ভবিষ্যতে 
নিজের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য, বেচুর বাড়ীর এই ঘটনার উপযুক্ত 
প্রতিকার করার জন্য, সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কতব্য। 
সভা-সমিতি করিয়া জয়দেবপুরবাসী সকলকে এ কথা বুঝাইয়া এক 
দলভুক্ত করিলাম এবং সকলকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলাম যে, 
রাজ যদি পুনরায় ইহার ন্যায়বিচার না করেন, তবে আমরা নিজেরা 
ইহার বিচার-ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্গা ও শ্যামাচরণছয়কে উপযুক্ত 
শাস্তি দিব এবং ভবিষ্যতে আর কোন ভাওয়ালবাসী প্রজা যেন 
রাজবাড়ীর বিচারপ্রার্থী না হয়, তাহার জন্যও বিহিত উপায় অবলম্বন 
করিব” (পত্র )। 

যথাসময়ে এই এবিহিত উপায়” অবলম্বন করা হইল । সংঘবদ্ধ 
প্রজার কবির নেতৃত্বে রাজবাড়ীতে আসিয়! রাজার নিকট বিচার- 
প্রার্থী হইল। যে প্রজারা এতদিন কেঁচোর মত মাটির সঙ্গে 
মিশিয়াছিল, তাহারা আজ সর্পের মত ফণা তুলিয়া! দাড়াইয়াছে__ 
ইহা দেখিয়া রাজ! ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। 
প্রজাদের অভূতপৃৰ সংহতি দেখিয়া! এবং তাহাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা 
শুনিয়া রাজা আতম্কগ্রস্ত হইয়া পুনবিচারের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য 
হইলেন । ব্যাগ খান্সামা ইহ! জানিতে পারিয়া রাজবাড়ী ত্যাগ 
করিয়া রাজা কালীনারায়ণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু 


৮১ 


প্রথম খণ্ড--৬ 


দ্বভাবকবি গোবিন্দদ্াসের জাবনী ও সাহিত্য বিচার 


প্রজা-সংহতির কথা টেলিগ্রাম মারফৎ জানিতে পারিয়া রাজা 
কালীনারায়ণ ব্যাঙ্গাকে প্রেরণ করিয়! রাজেন্দ্রনারায়ণকে লিখিলেন 
যে, “শারীরিক শাস্তি ব্যতীত আর যে কোন শাস্তি উহাকে যেন 
প্রদান করা হয়।” 

যথাসময়ে “জনতার আদালতে? বিচার আরন্ত হইল । এইবার 
রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং কালা প্রসন্ন-_এই ছুই জনে মিলিয়া বিচার 
করিলেন । বিচারের ফলে শ্যামাচরণছ্বর চিরতরে কর্মচ্যুত হইলেন। 
ব্যাঙ্গার ৫০০২ টাকা অর্থৰণ্ড হইল এবং বতদিন তাহার সচ্চরিত্রতা 
প্রমাণিত ন1 হয় ততদিন সে, দক্ষিণে টাঙ্গ নদী, পশ্চিমে তুরগ নদী, 
পুরে ও উত্তরে চিলাই নদী-_এই চতুঃসীমার মধ্যে ছাতা মাথায়, জুতা 
পায়ে দিয়া বাহির হইভে পারিবে না, এইরূপ দণ্ডাদেশ হইল । 

বিচারের রায়ে প্রজারা সন্তুষ্ট হইলেও গোবিন্দদাস মনে শাস্তি 
পাইলেন না। বেচুর অপমানে তাহার মর্মস্থলে যে বেদনার স্থপট 
হইয়াছিল, অপরাধিত্রয়ের এই শাস্তি তাহা উপশম করিতে পারিল 
না। তাহার আত্মসঘ্মানজ্ঞান ছিল 'প্রবল। বেচুর অপমানকে 
নিজের, তথা সমগ্র ভাগয়ালের প্রজাগণের, অপমান বলিয়। তিনি 
মনে করিয়াছিলেন । তাই যেখানে অন্যায়ের ন্যায়বিচার হয় না, 
হয় বিচারের প্রহমন- সেখানে চাকরিতে ইস্তফ। দেওয়াই তিনি 
স্থির করিলেন ।?৩ ১২৮৪ সনে ভাওয়ালের রাঁজগৃহের সঙ্গে কবির 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল । এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন__ 


াশ্পিশ 





৭৩, «সেইদিন সেই মুহুতে সবসাধারণের সমক্ষে রাজার চাকরি ইন্তফ। 
দিলাম ।+.*"*আমার জিম্মায় রাজার যে সকল কাগজপত্র, টাকাকড়ি, নোট 
ইত্যাদি ছিল, তাহা! এ প্রকাশ সভায় বুঝাইয়!, রাজার নিকট বাকৃসের চাবি 
দিলাম। এই হইতেই জয়দেবপুরের চাকরি আমার ক্ষান্ত হইল।** প্রকারান্তরে 
কালীপ্রসন্ন ঘোষের মনস্কামন: পূর্ণ হইল। নে তাহার অন্থগত লোক, রাজার 
নিকট আমার কাঁধে নিযুক্ত করিয়৷ দিল ।”-_-কবি গোবিন্দদাসের পত্র । 


৮২ 


ভাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিন্দদাস 


“যাই প্রিয় জন্মভূমি জননি আমার । 

ভূলেছ কি গতকথা ? আছে কি মা মনে? 

সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার 

জননি। তোমার তরে অকাতর মনে? 

হ্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত 

অকালে সেদিন হায় করি চুর চুর, 

পিশাচের প্রতিমৃত্ি মাগো অকন্মাৎ 

ভেঙ্গেছে সৌভাগ্য মোর সোনার মুকুর। 

কিন্তু-_ 

এতেও স্থথের নাহি ছিল পরিসীম! 

মুছিত যদি মা তোর কলংক কালিমা । 

যাই তবে জননি গে বিদায় এখন, 

যাই হে স্বদেশবাসি। মনে রেখ ভাই, 

তোমাদেরি তরে সহি এত নির্যাতন, 

বিডশ্বিত হইলাম বর্বরের ঠাই 1৮৭ ৪ 
কবি “বিডম্বিত” হইলেন আর ঘোষ মহাশয় আনন্দিত হইয়া বহাল 
তবিয়তে রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন । এই সময় রাজা কালীনারায়ণ 
রায়ের মৃত্যু হইল (১৬ই জুন ১৮৭৮)। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ 
“রাজা” হইলেন বটে, কিন্তু মুকুট থাকিল কালীপ্রসম্ন ঘোষ মহাশয়ের 
মাথায়। রাজকার্ধে কুমারের শৈথিল্য ও অমনোযোগ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগে কুমার, প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপৈ 
কবি গোবিন্দদাসের নিকট হইতে কিছু বাধা বা সংপরামর্শ পাইতেন, 
এখন তাহাও ন। থাকায় একেবারে বেপরোয়া” হইয়া উঠিলেন । 
রাজ্যপ্রাপ্তির একপক্ষ কাল পরে তিনি একখানি দলিল সম্পাদন- 


৭8. কবিতাটি রচনার বহু পরে, ১২৯২ সনে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 


ঢৈ ৬ 


স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


পূর্বক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে ভাওয়াল রাজ্যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার 
অধিকারী করিয়া দিলেন ।৭€ 


৭৫. ১৩০৮ সনে ১৩ই বৈশাখ, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ পরলোকগমন করিলে, 
তীয় বিধবা পত্বী রাণী বিলাসমণি দেবী, ঢাকার দ্বিতীয় সাবজজ আদালতে 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নাষে কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ সাড়ে বাষটি হাঁজার 
টাকার দাবীতে এক অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগের একস্থানে তিনি 
লিখিয়াছেন-_ 

“বাধিনীর স্বামী-**-*****শস্বস্তর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই*****" 
বিবাদীর অনুকূলে এক আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া! দেন এবং*******ত 
বিবাদ্দিকে কর্মচারীগণের নিকাশ গ্রহণ, খরচ বহাল বাজেয়াপ্ত ও হুজরী মফন্বলী, 
সমস্ত কর্মচারী বহাল ও বরতরূফ করার ক্ষমতা ও অন্যান্য ক্ষমতা ও অধিকার 
প্রদান করেন। এবং বিবাদী ক্রমে শাসন সংরক্ষণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার এবং ষ্টেটের 
আয়-ব্যয় ও তহবিলের সম্পূর্ণ কতৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন ।*-*-******* এই 
প্রকারে শ্বামী মহাশয় ক্রমে বিষয় সম্পত্তি সম্পকিত কার্ধ ও স্টেটের আয়-ব্যয়ের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করা একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং বিবাদীর প্রতি অচল বিশ্বাস 
স্থাপন করেন। এবং বাদিনীর শ্বীমী অসার দৌষণীয় আমোদ-প্রমোদে সম্পূর্ণরূপে 
নিবিষ্ট এবং*--***পরিষদবর্গে পরিবেষ্টিত থাকেন এবং তাহার ফল এই হইয়াছিল 
যে, পূর্বে তিনি ষে খাজাঞ্চিখানায় স্থমার দস্তখত করিতেন তাহা হইতে-**-.*** 
ক্ষান্ত হইয়াছিলেন ।” 

__বাণী বিলাগমণি দেবীর মুদ্রিত অভিযোগের প্রতিলিপি 


৮৪ 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রবাঢস 6গাবিন্দদাঙ্স 


ভাওয়াল রাজপরিবারের কর্মত্যাগ-__অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদ 
হইলেও ইহা কবি গোবিন্দদাসকে স্বদেশ-ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল । 
একদিকে অন্নচিন্তা, অপরদিকে পত্বীচিন্তা_-এই ছুই চিন্তাই কবিকে 
বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে কবির 
বিবাহ হয়। জয়দেবপুরেই তাহার পত্বী সারদ] সুন্দরীর পিত্রালয় । 
কবি যেমন স্বদেশপ্রেমিক, তেমনি ছিলেন পত্ৰীপ্রেমিক । সারদা 
একদিকে গৃহলক্্মী, অপরদিকে সৌন্দর্যলক্ষ্মী। কবির নিকট সারদা 
যেন সম্পর্কে স্ত্রী, সৌহার্দরে ভ্রাতা, ভক্তিতে কন্তা, পরামর্শে শিক্ষক, 
পরিচর্যায় সেবা, সম্পদে শোভা, ব্যয়ে শযঃ, অর্জনে লক্ষ্মী, রোগে 
ওষধ। পত্বীহারা কবি যেন মণিহারা ফণী। কবির সারদা যেন 
বিহারীলালেরই৭৬ সারদা । বিহারীলাল প্রিয়াকে অমর করিয়। 
৭৬. কবি বিহারীলাল চক্রবর্তা_( ১৮৩৫-১৮৯৪ )। বিশ্বকবি রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুরের কাব্যগুরু। কলিকাতার নিমতলা অঞ্চলে ১৮৩৫ শ্রীষ্টান্ধে এক 
নিম়-মধ্যবিভ্ত ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। .ভীহার পিতার নাম দীননাথ 
চক্রবর্তা । বিদ্ভালয়ে শিক্ষালাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই । বাল্যকাল হুইতেই 
গান ও কবিতার প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল। তাহার সবচেয়ে ঝড় নেশা ছিল 
সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করা । “পুণিমা” পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক । 
পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হদ্ধ ১৮৫৯ সালে । এই পত্রিকায় তাহার অনেক 
কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তা পত্রিকার নাম__“সাহিত্য সংক্রান্তি, । ইহাতে 
তীহার “প্রেম প্রবাহিনী” কাব্য প্রকাশিত হয়। তারপর, ১০৬৭ শ্রীছাষে 
“অবোধ বন্ধু" পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকেন। এই পব্রিকায় তাহার 
নিসর্গ সন্দর্শন', “বঙ্গনুন্দরী”, "বন্ধু বিয়োগ” প্রভৃতি কাব্য মুক্রিত হয়। এই 


৮ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


রাখিয়াছেন “সারদামঙ্গলে”*৭ গোবিন্দদাস করিয়াছেন “প্রেম 
ও ফুল”৮৭৮ এবং “কুস্কুমে”৭৯। উভয় কবির কাব্যেই প্রকাশ 


পঞ্জিকার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বিহবারীলালের লেখা পড়েন। 
পরুবর্তাকালে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে “ভোরের পাখী” আখ্যায় ভূষিত করেন । 
“সারদামঙ্গল”, “সাধের আমন”, তাহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । “বাউল 
বিংশতি”, “মায়াদেবী” ও 'শরৎকাল" তাহার লিখিত। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 
মৃত্যু হয় । 

৭৭. সারদামঙ্গল-_কবি বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্য ১৮৭০ ্রষ্টাব্দে 
“আর্দর্শন” পঙ্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিরহতগ্ু হৃদয়নিংশ্থত কতকগুলি 
কবিতার সমষ্টির নামই “সারদামঙ্গল” ৷ ইহা! কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য । কাব্যখানি 
পাঁচটি সর্গে বিভক্ত হইলেও মূল স্তর একই--সরম্বতীকে বন্দনা করা। তবে 
মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্ট নাই । এখানে সরম্বতী পুরাঁন- 
বপিত দেবী নন, তিনি কোনে! বস্তহীনভব বা ভাবময়বস্ত । কবি সরম্বতীকে 
আপন অন্তরে লাভ করিতে চান। তিনি কখনো জননী, কথনো! প্রেয়শী, 
কখনে। কন্যা । কবিও তাই সারদার জন্ত কখনে। অভিসারে বাহির হইয়াছেন, 
কখনো বিচ্ছেদ্দে কাতর হইয়াছেন, আবার কখনো মিলনে আনন্দ অন্ুভব 
করিয়াছেন। 

৭৮. প্রেম ও ফুল-_-কবি গোবিন্দদাসের প্রথম গীতিকাব্য। ১২৯৪ সনে 
ফাল্গুন মাসে ( ১২ই মার্চ, ১৮৮৮ ) “বিভা” নামক একটি উচ্চাঙ্গ মানিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমা পত্বী পারদ! স্বন্দরীকে উৎসর্গীকূত। ইহার 
অন্তভূক্ত 'পরশুর।মের শোণিত তর্পণ” কবিতাটি ১২৮৭ সালের ৮ম সংখ্যা “বান্ধব 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । বুচনাঁটি যে গোবিন্দচন্দ্রের, ইহা! সম্পাদক কালী প্রসন্্ 
ঘোষ পরে জানিতে পারিয়াছিলেন। কাব্যের ২য় সংস্করণে শ্মশানে সম্ভাষণ, 
নামে একটি কবিতা! ('নব্যভারত'--পৌষ ১২৯৫, শ্মশান সঙ্গীত" কবিতাটির পূর্বে 
সংযোজিত হইয়াছে । 

*৯. কুস্কুম__ইহা! গোবিনদাসের আর একটি গীতিকাব্য। পৌষ ১২৯৮ 
( ১০ই জুন, ১৮৯২ )।1 কাব্যখানি সারদাস্থন্দবীকে উৎসর্গাকত । 


৮৬ 


প্রবামে গোবিন্দাস 


পাইয়াছে প্রেমিকের ব্যাকুলতা । বিহারীলালের কাব্যে দেখি-. 
তান্তরে যিনি প্রেমানন্দময়ী, বাহিরে তিনি সৌন্দর্ধস্বরূপিণী ।-- 
“কে তুমি মানব ছন্দ, 
মৃতিমান প্রেমানন্দ 
কে তুমি জননী, পিতা, 
নন্দিনী, রমণী, মিতা, 
প্রেম-ভক্তি-মেহরস-উদার-উচ্ষ্টা স” । 
কবির প্রেমের কাছে প্রিয়া হইয়া উঠিয়াছেন দেবী এবং দেবী হইয়া 
উঠিয়াছেন প্রণয়িনী । তিনি বিচিত্র স্ুখ-ছুঃখের সংগীতে কবির হৃদয় 
পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। কবি গোবিন্দদাসের কাব্যেও দেখি একই 
ব্যাকুলতা__ 
“সারদা ! 
হৃদয়রানি, 'গ্রীতির প্রতিমাখানি, 
এসগো পুজিব আজি প্রেম ও ফুলে । 
তব যোগ্য উপহার, জগতে নাহি যে আর, 
পৃথিবীর সবই মাথা মাটি ও ধুলে। 
এই ফুল-_এই 'গ্ীতি, দিয়াছি__দিতেছি নিতি, 
যদিও-_যদিও দেখি, চরণ মূলে, 
তবু না ফুরায় আর, নুতন সৌন্দর্ধ্য তার, 
অনন্ত অসীম ভাবে, উঠে উচুলে 1” 
আবার কবি বিহারীলাল কল্পন! করিয়াছেন সারদার বিষাদাচ্ছন্ন মৃত 
এবং অন্থভব করিয়াছেন অন্তরের বেদনা 


“তবে কি সকলি ভুল? নাই কি প্রেমের মূল ? 
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনালতায়? 
মন কেন রসে ভাসে প্রাণ কেন ভালবাসে 


আদরে পরিতে গেলে সেই ফুলহার ? 


৭ 


স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


শত শত নরনারী দাড়ায়েছে সারি সারি 
নয়ন খু'জিছে কেন সেই মুখখানি ? 
হেরে হারানিধি পায়, না হেরিলে প্রাণ যায়, 
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি ।” 
কবি গোবিন্দদাসের কাব্যেও দেখি-__প্রিয়জনের বিয়োগ, প্রিয়তমার 
মৃত্যু কবির অন্তরে কত শুন্যতা স্্রি করিয়াছে, মনে জাগিয়াছে যে 
বিরহ বেদনা, তাহাই তিনি ভাষায় রূপ দ্রিতে চাহিয়াছেন-_ 
“কে বলে সারদা তুমি, ত্যজিয়া মরুভূমি, 
জনমের মত গেছ আমারে ভুলে । 
আমি দেখি বসুন্ধরা, কেবলি তোমাতে ভরা, 
আছি তব বিশ্বরূপে ডুবে অকুলে। 
অতুল আনন্দ তাই, শোক নাই, ছুঃখ নাই, 
ভক্তিভরে যাহ পাই দিতেছি তুলে, 
মানুষ পাবে কি আর, তব যোগ্য উপমার ? 
আদরে অঞ্জলি দেহ প্রেম ও ফুলে ।” 
কবি গোবিন্দদাস সারদাকে৮”* অঞ্জলি দিয়াছেন “প্রেম ও ফুলে? 
আর কবি বিহারীলাল অঞ্জলি দিয়াছেন “সাধের আসনে”৮১-_উভয় 
কবিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সুন্দর । 
কবি গোবিন্দদাসের বাসভূমি এবং সারদার পিতৃভূমির মধ্যে 


৮*. সারদানুন্দরী-_-কবি গোবিন্দদাসের প্রথম! প্রিয়তম! পত্বী। তাহার 
গর্ভে পপ্রমদদা ও “মণিকুস্তলা” নামে দুইটি কন্য। সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬৯ 
সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আবার জীবনের শেষ 
পরিণতিও ঘটে জয়দেবপুরে “চিলাই” নদীর তীবরে-__সন ১২৯২, ১২ই অগ্রহায়ণ, 
বুহম্পতিবার, রাৰ্রি ৮ ঘটিকা, কৃষ্ণ! পঞ্চমী তিথিতে । 

৮১. “সাধের আসন”-_বিহারীলালের শেষ কাব্য “সাধের আমন? (১৮৮৯) 
সারদামঙ্গলের পরিশিষ্টের মত। এই কাব্যে কৰি তাহার কল্লিতা নারীমৃতি 


চৈ 


7 শট াটাশাপলাশীপাসপপপপপপাশশাশাটা পিপাসা 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


ব্যবধান একটি মাত্র দীঘিকার | সারদার পিত্রালয়ের সম্মুখে, দীঘিকার 
দিকে কতকগুলি সারি সারি এরগু৮২ বৃক্ষ ছিল। সারদা যখন 
কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইতেন, তখন কবি বিরহে ব্যাকুল 
হইয়। দীঘির এপার হইতে ওপার চাহিয়। থাকিতেন “প্রিয়ামুখ লাগি+। 
সারদাও কবিকে দেখিবার আশায় সেই এরও বুক্ষগুলির শীর্বদেশ 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অবসরমত তাকাইয়া থাকিতেন । এইভাবে 
সাময়িক বিরহের দিনগুলি আথি-বিনিময়ে ও দীর্ঘস্বাসে চলিয়। যাইত। 
পত্বীপ্রেমিক কবি পত্বী-বিয়োগান্তেও অজান্তে ওপারের দ্রিকে তাকাইয়া 
থাকিতেন এবং সম্বিত ফিরিয়া আসিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়৷ চোখের জল 
মুছিতেন। পরবর্তী কালে কবি 'কুক্কুমে এই কথা মনে করিয়া স্মৃতি- 
চারণায় লিখিয়াছেন-__ 
“যদি গো আগের মত, দেখিতে বাসন! তত, 
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিত তোমার, 
তবে কি “ভেরণ” গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে 
দেখিতাম পথে আগে পাতি ভাঙ্গা তার |” 





সারদার স্বরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এখানে তিনি চাহিয়াছেন, বিশুদ্ধ 
আনন্দ ও বসোৌপলব্ির বিশ্লেষণ । কাব্যটি দশটি সর্গে বিভদ্ত এবং এখানে কৰি 
দার্শনিক ভঙ্গীতে বিশ্বের এক্য-তত্ব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন-_-“কে তুমি, মা, 
কাস্তিরূপে সর্বরূপে বিভাঁসিত? | 
সাধের আসনে” যিনি আনন্দলক্ষ্মী, তিনি বিশ্বাত্মা বা বিশ্বদেবী। ইনি 
একাধারে জ্ঞানরূপিনী চৈতন্যরূপিনী এবং সৌন্দর্যময়ী। সারদা একদিকে 
যোগীর ধ্যেয়, অপরদিকে কবির আবধ্য| | 
“কবিরা দেখেছে তাবে নেশার নয়নে, 
যোগীর। দেখেছে তাবে যোগের আসনে |” 
৮২, এরওু--ভেরেণ্ডা গাছ। এই গাছের ফল হইতে উৎপন্ন তৈল 
“বেড়ির তেল" নাঁমে পরিচিত । গাছের ভালগুলি খুব নরম এবং ফলগুলি ছোট । 
'ভেরেগার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে'_( চণ্তীমঙ্গল )__মুকুন্দরাম | 


১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


যে 'ভেরণ গাছে “আগে পাতা ভাঙ্গা” থাকিত, এখন আর তাহা দেখা 
যায় না-_এই একটি কথাই ম্মরণ করাইয়৷ দেয় যে, কবি তীহার প্রিয়া 
সারদাকে কতখানি ভালবাসিতেন ! প্রিয়া থাকিলে কি গাছগুলির 
পাতা অক্ষত অবস্থায় মাথ! তুলিয়া দাড়াইতে পারিত ? শুধু গাছ নয়, 
দীধিকার কথা কবির অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। উক্ত দীবিকা 
যেন কবির জীবন-নদীর দুই-পাড়-_জন্ম-মৃত্যুর মিলন-বিরহ হাসি- 
কান্না, সুখ-ছুঃখ-বিজড়িত এক ভাঙ্গা-গড়ার জীবন-ইতিহাস। নদীর 
এক পাড় ভাঙ্গে, আর এক পাড় গড়ে । তেমনি কবির জীবন-নদীর 
এক পাড়ে থাকে সারদা, অপর পাড়ে থাকে প্রমদা, “সারদা”র 
অন্তর্ধানে “প্রমদা”র আবির্ভাব । তাই উক্ত দীধিক! কবির জীবনে 
এক নীরব সাক্ষী । রাজকুঞ্ঙ রায় সম্পাদিত ১২৮৬ সনের “বীণা” 
পত্রিকায় কবির “ইহ! কিছু নয়” কবিতায় ইহার উল্লেখ আছে-_ 

“শারদ মধ্যাহ* মাঝে শ্যামল পুকুর, 

এপার ওপারে কথ] নহে বহুদূর | 

দক্ষিণের মৃদু বায়ু ধীরে দিল আনি 

শ্রবণে প্রতপ্ত স্ুরা__“জানি তবে জানি ।” 

কবি জানেন 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে”, তৎ- 

সত্বেও জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সধত্রই তিনি তাহার হারানে প্রিয়াকে 
খুঁজিতেন ৷ ছবি দেখিয়! বলিতেন__'নও ছবি, নও শুধু তুমি ছবি? । 
এই প্রিয়তমা সারদার গর্ভে গোবিন্দচন্দ্রের প্রমদা ও মণিকুন্তলা নামে 
দুইটি কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে ।৮৩ ইহাদের জন্মের পূর্বেই 





৮৩. সারদাস্থন্দরীর গর্ভে কবি গোবিন্দদাসের পপ্রমদা” ও “মণিকুন্তলাঃ নামে 
দুইটি কন্যা সম্ভান জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৪ সনের ১৫ই ফাল্তুন প্রথম সন্তান 
'প্রমদা” ভূমিষ্ঠ হয়। প্রমদ্াঁ মাত্র একবৎসর জীবিতা ছিল। ১২৮৬ সনের 
২৫শে বৈশাখ মারা যায়। দ্বিতীয়! কন্ঠ। মণিকুন্তল! প্রমদান্স মৃড়ার পূর্বে ১২৮৬ 
সনেই জন্মগ্রহণ করে। 


প্রবাসে গোবিনদাষ 


তাহার মাতা ও পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছিল। কবির মাতুলালয় 
বীরাশ্রম গ্রামে তাহার জননীর মৃত্যু হয়। ইহার পর স্ত্রী-কন্যাকে 
দেখাশুনা করিবার কেহ না থাকায় তিনি তাহাদিগকে লইয় শ্বশুরা- 
লয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

কিন্তু কবির শ্বশুরালয়ের অবস্থাও তেমন সচ্ছল ছিল না। রাজ- 
বাড়ীর কার্ধ পরিত্যাগ করিবার পর কবিরও আর তেমন গ্রভাব- 
প্রতিপত্তি ও অর্থ ছিল না-__যাহার বলে কিছুদিন শ্বশুরবাডীতে 
সম্মানের সঙ্গে থাকিতে পারেন । যে বাড়ীতে সারদা আমিলে কৰি 
নিজের গৃহে দীভাইয়া ওপারের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আজ ত্্ী- 
কন্যা সহ সেখানে আসিয়া অভাবের মুখোমুখি পড়ায় পূর্বের সেই 
রোমান্স আর রহিল না । “ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়? হইয়া উঠিল, 
এবং 'পুর্ণিমার টাদ যেন ঝালসানে। রুটি'_ বলিয়া কবির নিকট মনে 
হইতে লাগিল । তছুপরি ভাওয়ালে ভাষণ দুভিক্ষ হওয়ায় সেই 
সমফ এমন এক শোচনীয় অবস্থার স্বষ্টি হইল যে দিনান্তে এক-সন্ধ্যা 
আহারের সংস্থান কর! কবির পক্ষে কষ্টসাপ্য হইয়া উঠিল । এই 
অসহনীয় অবস্থার কথ! কবি তাহার কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন-__ 

“প্রিয়ে ছুখিনী আমার । 
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত 
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোর । 
শতগ্রন্থি ছিননবাস, একাহার উপবাস, 
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর ।” 

_-ঘুচিল না আর”_-এই বেদনা হইতেই কাব্যের স্ট্ি। আর সেই 
কাব্য জীবনের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায় ইহ এক অপূর্ব “নির্মাণক্ষম 
স্রিরূপে চিহিত হইয়াছে | 

কিন্তু কবির বর্তমান জীবন কর্মহীন অবস্থায় নিতান্ত ছুঃসহ হইয়া 
উঠিল। “অন্নচিন্তা চমৎকার” হইয়া! দাডাইল। বিদেশে যাওয়ার 


৯১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ইচ্ছ। করিলেও শ্ত্রী-কন্তাকে ছাড়িয়। যাইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া 
তাহার চিত্ত বিকল হইয়া উঠিল। আজ-কাল করিয়াও বিদেশে 
যাওয়৷ হইল না। অথচ অভাবের জ্বালা ঘুচাইতে হইলে বিদেশ- 
গমন ছাড়া গত্যন্তর নাই । এই অবস্থায় রাজ। রাজেন্দ্রনারায়ণের 
ভগিনীপতি বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( কৃপাময়ী দেবীর স্বামী ) মহাশয় 
তাহাকে বিদেশ-যাত্রার জন্য পীড়াগীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। 
অবশেষে কবি গোবিন্দদাস কিরকম নিঃসম্বল অবস্থায় জয়দেবপুর 
হইতে ময়মনসিংহের৮৪ উদ্দেস্তটে ১২৮৬ সনে ৯ই পৌষ (১৮৭৯ 
গ্রঃ ২৩শে ডিসেম্বর ) রওনা হইলেন এবং তখন ঢাকা-ময়মনসিংহে 
রেলপথ না থাকায় স্তুদীর্ঘ পথ পদত্রজে অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত-ব্লান্তু- 
রিক্ত অবস্থায় পঞ্চম দিনে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছাইলেন । 
ময়মনসিংহে পৌছাইয়া কবি গোবিন্দদাস যুক্তাগাছার অন্যতম ভূ- 
স্বামী দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর ব্রহ্ম পুত্র-নদীতীরস্থ “দেবনিবাসে' 
আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ভাওয়ালের রাজবাড়ীতে দেবেন্দ্র- 
কিশোরের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল এবং পরিচয় ক্রমে ক্রমে অন্তরজ- 
তায় পৌছাইয়াছিল। আজ ভাগ্যান্বেষণে সেই বন্ধুর বাড়ীতে আতিথ্য 
গ্রহণ করায় বন্ধু তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । এই সময় ময়মন- 
সিংহের শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যচর্চায় বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন । দেবেন্্রকিশোরের মত অনেক ভূম্যধিকারীরাও বিদ্যোতসাহী 


সাপ সসলপিপশাাদিলীপিস্টপশ শিপ শিপা্শিি 


৮৪. ময়মনসিংহ-_পূর্ববঙ্গে, অধুনা বাংলাদেশে, ঢাক] বিভাগের একটি 
জেলা, সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে আয়তনে এই জেল! সর্ববৃহৎ । আয়তন ৬২৫ 
বর্গমাইলের উপর এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৪* লক্ষ । ময়মনসিংহ জেলার প্রধান 
শহর, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবন্থিত। এখানে একটি মেডিকেল স্কুল এবং একটি 
প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। ইহ পাটের ব্যবসায়ের একটি ব্ড় কেন্দ্র। “নেত্র- 
কোপা” ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম মহকুমা এবং “ভৈরববাজার একটি বিখ্যাত 
বন্দর । ময়মনসিংহের প্রলিদ্ধ মহিল! কৰি চন্দ্রাবতী, কবি বিজবংশীর কন্যা । 


ঙৎ 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


ছিলেন । সেই সময়কার সাহিত্যিকগণের মধ্যে দীনেশচরণ বনু, আনন্দ 
চন্দ্র মিত্র, যাদবচক্দ্র লাহিড়ী, কালীনারায়ণ সান্যাল, অমরচন্দ্র দত্ত, 
জীনকীনাথ ঘটক, অনাধবন্ধু গুহ | 

এই সময় অর্থাৎ ১২৮৬ সনে কবি গোবিন্দদাসের জীবনে একটি 
স্মরণীয় ঘটন1 ঘটে । ঘটনাটি ম্মরণীয় এইজন্য যে, ইহার একটি রহস্ত- 
জনক ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি সংক্ষেপে এইরূপ । কবি 
গোবিন্দদাস যখন জয়দেবপুরে রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন, তখন 
“বান্ধব” পত্রিকার জন্য “পরশুরামের শোণিত-তর্পণঃ শীর্ষক কবিতাটি 
লিখিয়। পাঠান। পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় 
কবিতাটি “অমনোনীত” বলিয়া ফেরৎ পাঠান । ইহাতে কবি অন্তরে 
ব্যথা পান। এই প্রসঙ্গে কবি একটি পত্রে লিখিয়াছেন-_ 

“কালীপ্রসন্ন কবিতাটি আমাকে ফেরৎ দিয়া বলিল, “আমার 
'বান্ধবে” ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত, ডেপুটি নবীনচন্দ্র সেন, “গ্রীক ও 
হিন্দুর'”র গ্রন্থকার প্রফুল্লচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় বড় লোকে 
লিখিয়া থাকেন, নেই “বান্ধবে তাহাদের লেখার সঙ্গে কি তোমার 
কবিতা প্রকাশিত হইতে পারে ? আমি ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে মরিয়া 
গেলাম, এবং মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিলাম--“আমি “বান্ধবে' 
লিখিতে পারি এমন শক্তি কি তুমি আমায় দিবে না? আমার জিদ 
হইল “বান্ধবে' লিখিব, অন্ততঃ একটি কবিতা হইলেও “বান্ধবে; 
লিখিব । বলা বাহুল্য, ভগবান আমার এ বাসন৷ পূর্ণ করিয়াছিলেন ।” 

বস্ততঃ, ময়মনসিংহে থাকাকালীন কবির এই “বাসনা পুর্ণ* 
হইয়াছিল--তৎকালীন প্রসিদ্ধ উকিল ব্রজনাথ বিশ্বান মহাশয়ের 
দ্বারা । তাহারই সুপারিশে (পরিচয় গোপন রাখিয়। ) কবিতাটি 
“বান্ধবে" প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কালীপ্রস্ন ঘোষ মহাশয়ও 
কবিতাটির যথেষ্ট প্রশংসা! করিয়াছিলেন । কবি গোবিন্দদাসের নাম 
থাকায় যে কবিতাটি ঘোষ মহাশয় পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, 


৪৯৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


তাহাই মর্ধাদাসহকারে “বান্ধব” পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় কবির 
জয় স্চিত হইল | “১01 13 100151)091 017917 ৪1০10.” ইহা! আর 
একবার প্রমাণিত হইল | কারণ, ক্ষমতার বলে ঘোষ মহাশয় প্দাস' 
কবিকে ভাওয়াল জয়দেবপুর হইতে বিতাড়িত করিলেও “বান্ধব 
পত্রিক হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই । অবশ্য পরে তিনি 
কৃপাময়ী দেবীর স্বামী বিলাসচজ্জর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (রাজা 
রাজেন্দ্রনারায়ণের ভগিনীপতি) নিকট কবিতাটি গোবিন্দচন্দ্রের রচিত 
বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আর করার কিছুই ছিল 
না-__£]012 016 15 0250 81115 9৮০1৮ গায়ের জোরে না মানিলেও 
মনের জোরে কবিকে প্রশংসা করিতে হইয়াছে । ভাষার সৌষ্ঠবে, 
ভাবের গভারতায় ও ছন্দ-অলংকার নাধূর্ষে ইহা ষে একটি উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর কবিতা, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রতিভাবলে ভাষা 
যে কত অলংকারময়ী, ছন্দোময়ী ও বর্ণনাময়ী হইয়া উঠিতে পারে, 
কবিতাটি না পড়িলে তাহ। বুঝা যাইবে না 
সাগরের যেন নীল জলরাশি, 
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি, 
কমলার চারু স্থুবিমল হাসি, 
তেমনি উঠিছে উবা। 
প্রভাতী মঙ্গল পাখীরা গাইল, 
প্রকৃতি বিবিধ কুন্ুমে পুজিল, 
তরুণ অরুণ পরাইয়াছিল, 
কিরণ-কিরীট-ভূষা | 
অদূরে হিমান্দি ভারত প্রাচীর, 
অনস্ত আয়ত মূরতি গম্ভীর, 
চেয়ে আছে যেন তুলি উধ্বে” শির, 
সভয়ে ভূধর রাজ। 


টে, 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


পারেন! চাহিতে নিয়ে ধরাতলে 

পঞ্চরক্ত হুদ গজিয়া উছলে, 

সফেন-তরঙ্গ ছুটে মহাবলে, 

ভীষণ-ব্যাপার আজ । 

গ্রচণ্ড জ্বলন্ত দ্বাদশ মিহির, 

মহাজ্যোতির্ময় বিরাট শরীর, 

অঞ্জলি পুরিয়ে, লইয়ে রুধির 

দাড়ায়ে হদের তীরে, 

বৃদ্ধাঙ্ৃষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত, 

ডাকিছে গম্ভীরে - পৃথিবী স্তম্ভিত, 

শত মেঘমন্ত্রে নভ বিকম্পিত, 

সমীর বহিছে ধীরে |৮ 
কবিতাটি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এমন এক রূপময় জগতে বিচরণ 
করিতেছি, যেখানে ছুঃখ-কষ্ট-দৈন্ত-শোক সব কিছু আছে, কিন্তু সমস্ত 
কিছুকে ছাপাইয়া এমন এক মধুমান প্রশান্তি বিকীর্ণ হইয়৷ রহিয়াছে, 
যেখানে “সমীর বহিছে ধীরে” । কবিতাটি বচনার সময় কবি একজন 
চতুবিংশতি বর্ষীয় যুবক ছিলেন এবং ইহার রচনাকাল জয়দেবপুরে 
অবস্থানকালে অর্থাৎ প্রবাসে যাইবার পুর্বে রচনা করিয়াছিলেন । 
এককথায় ১২৮৬ সন কবির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর । 
এই বৎসরেই কবির কাব্য-জীবনে ও কর্ম-জীবনে স্ু-প্রভাতের সুচনা 
হয়। ময়মনসিংহে বাণীবন্দনা উপলক্ষ্যে কবির রচিত “বাণী 


শশী ক্দী 





৮৫, ১২৯৮ সনে ময়মনসিংহে পারম্বত-উত্সবে কবি “সারত্ঘত উৎসব নামে 
একটি কবিতা নিজে পাঠ করেন। কবিতাটি মর্মম্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী__ 
“এমনি ভানতবাসী, নিত্য অশ্রজলে ভাসি 
অপিছে অঞ্জলি শত ও চরণপর 
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্তে সন্বর ৷ 





৮৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


আরাধনা” নামে কবিতাটি পরে ময়মনসিংহের সাপ্তাহিক পত্রিকা 
“ভারত মিহিরে”৮৬ প্রকাশিত হয় এবং উহা স্ুসঙ্গ-ছূর্গাপুরের 
বিদ্বোৎসাহী মহারাজা! কমলকৃষ্ণ সিংহের”? দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
এই দৃষ্টিই পরবর্তী কালে কবির জীবনে শুভদৃষ্টির সূচনা! করিয়াছিল । 
কমলকৃষ্ণের আগ্রহেই কবি গোবিন্দদাস মযুমনসিংহ হইতে স্থুসঙ্গে 
যাইবার জন্য প্রস্তরত হইলেন । 


কবি স্ুুসঙ্গে যাইবেন, অথচ তাহার সাজ-পোষাক নাই। 
সরস্বতার প্রসন্নতায় যিনি ধনা, লক্ষ্মার 'অপ্রসন্নতায় তিনি দরিদ্র । 
সারাজীবন একহাতে জয়মাল্য এবং অপরহাতে কণ্টকমাল্য তাহাকে 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে : আত্মচেতন কবি, ইহা! তাহার অঙ্গের ভূষণ 
বলিয়া মনে করিয়াছেন । তাই নিজে কাঙ্গাল হইলেও কাজালিপনা 
ব্যবহার করেন নাই । ভগবদ্ধিশ্বাপী কবি সর্বদাই মনে করিতেন 
“একটা কিছু উপায়” হইবে । উপায় মিলিল। দেবেন্দ্র কিশোর 
কবির ছিন্ন ও মলিন লেশ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে “একটি 
পিরান, একটি আলপাকার কোট ও পরিধেয় ধুতি-চাদর” ক্রয় করিয়! 
৮৬, ভারতমিহির--ময়মনসিংহে একটি বিখ্যাত সাধ্চাহিক পত্তিকা। বহু 
গণ্যমান্য ব্যক্তি এই পত্রিকায় লিখিতেন । বিশিষ্ট সাহিত্যসেৰী শ্রীজানকীনাথ ঘটক 
মহাশয় এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিশেন। 

৮৭. কমলকুষ্ণ সিংহ-_স্থসঙ্গ দুর্গাপুরের বিদ্যোত্সাহী মহারাজা কমলরুষণ 
সিংহ । তীহারই যণ্ড ও উৎসাহে ১২৮৫ সনে দুর্গাপুর হইতে “কৌমুদী' ও 'আধ্য- 
প্র্দীপ' নামে দুইথানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি একজন যথার্থ 
সাহিত্যসেবী ও প্রকৃত গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। “অশ্বতত্ব' তীাহারই রচনা । 
"ভারত মিহির” পত্রিকায় কবি গোবিন্দদাসের কবিতা পাঠ করিয়া তিনি এতদূর 
প্রীত হইয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তাহার সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং স্থ্সঙ্গের 
কবি রুক্সিনীকান্ত ঠাকুর মহাশয়ের দ্বার] কর্মপ্রাথী কবিকে কর্ম দিবার আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। 


কত 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


দিয়াছিলেন। অতঃপর ১২৮৬ সনে মাঘমাসে কবি গোবিন্দদাস 
ময়মনসিংহ হইতে পদব্রজে দেডদিন পরে সুসঙ্গের রাজধানী হূর্গাপুরে 
উপস্থিত হইলেন। 
কবির শুভাগমনে মহারাজা কমলকৃষ্ণ অত্যন্ত গ্রীত হইলেন এবং 

রাজচিকিৎসক কৃষ্ণগোবিন্দের বাসার তাহার শয়ন ও বিশ্রামের 
ব্যবস্থা করিলেন। আহার্ষ রাজবাড়ী হইতে পাঠানোর ব্যবস্থা! 
হইল। অল্প কিছুদিন পরে মহারাজ! কবিকে অস্থায়ীভাবে খাজাঞ্চির 
পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে পূর্বতন খাজাঞ্চির মৃত্যু হইলে কবি 
উক্ত পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। ভৈরবচন্দ্র মিত্র নামে জনৈক 
ভদ্রলোক তখন ম্ুুসঙ্গরাজের প্রধান কার্ধকারক ছিলেন। কবির 
জীবনে এই প্রথম বিদেশ-যাত্রা এবং চাকরি-গ্রহণ। কিন্তু গৃহ- 
কোণের শ্রী-কম্তার আকধণ কবিকে এতবেশী বিচলিত করিত যে, 
প্রবাসজীবন “নিৰাসন-জীবন? বলিয়া মনে হইত । এইরূপ মম্ান্তিক 
অবস্থায় কবি লিখিলেন__-“চাকরি করিতে যাই” । ইহাতে কবির 
তৎকালীন মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে । তিনি লিখিলেন-__ 

“যেওন। যামিনী আজি” হয়োন! প্রভাত 

কি বলিব মাথা-মুও ছাই ভস্ম আর, 

হৃদয়ে দারিদ্র্য ছুঃখ শক্তি শেলাঘাত, 

করিতেছে প্রবাহিত রক্ত শতধার । 

নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন, 

নীরবে অলক্ষ্যে এই হয় অশ্রুপাত, 

নীরবে মরমমূল করি বিধুনন, 

নীরবে নিঃশেষে এই প্রাণের প্রপাত। 

উঠিলে ভাস্কর খুলি ছর্বাসার দ্বার 

গ্রাসিবে জীবন “অন্নচিন্ত। চমৎকার? |” 

এইভাবে কবি তাহার জীবন-নাট্যের নাট্য-কাহিনী বিবৃত করেন। 


৪৭ 
প্রথম খণ্ড-৭ 


স্বভাবকবি গোবিন্দদালের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


প্রবাসে যখন অনাহারে-অনিভ্রায়-কায়ক্রেশে কবি মধুনুদূন দিন 
কাটাইতেছিলেন, তখন তিনি স্বদেশত্যাগের সময় যে কথাটি 
বলিয়াছিলেন, স্মৃতি-রোমন্থনে তাহাই যেন আবার মনে পড়িতে 
লাগিল-_“রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে” । আবার 
'বদেশের “আগমনী বিজয়1”৮৮ উৎসবের কথা মনে করিয়া বলিতেছেন-_ 
“যেওন। রজনী আজি লয়ে তারা৷ দলে, 
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে 
উদ্দিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে, 
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে 1৮ 


লে সা সস পা 


৮৮. আগমনী বিজয়া__বৈষ্ণবৰ কবিতার পাশাপাশি শান্ত কবিতার ধার 
বছিয়া আসিলেও অষ্টাদশ শতাবীতে বামপ্রলাদের আবিতাবে ভক্তিরসে ইহ 
'পদ্দাবলী” আখ্যা লাভ করে। এই শাক্ত পদাবলীকে প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত 
কর] হয় £_(১) শ্যামাসংগীত, (২) উমাসংগীত। বাঙালী শক্তিত্ব্ূপিনী 
মহামায়াকে কখনও মাতৃরপে, কখনও বা কন্ঠারূপে দেখিয়াছেন। মাতৃরূপে 
দেখিবার ফলে উদ্ভব হুইল শ্ত।/মাসংগীতের এবং কন্যারূপে দেখিবার ফলে উদ্ভব 
হইল উমাসংগীতের । উমাসংগীতকে আবার 'আগমনী? ও “বিজয়।'-এই ছুই 
গাতধারায় ভাগ করা যায়। দেবীর মত্যে আগমন উপলক্ষে যে সংগীত, তাহা 
“আগমনী সংগীত এবং তিনদিনের পর অথাৎ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর পর 
দশমীর দিন দেবী বিদায় ব1! বিসজন উপলক্ষে যে সংগীত, তাহা। “বিজয়? 
সংগীত। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । এমন করিয়৷ প্রাণমাতানো গান 
আর কেহ গাহিতে পারে না। 

«আগমনী ও “বিজয়া' সংগীত গিরিজা উমাকে কেন্দ্র করিয়। গীত হইলেও উহা! 
প্রকৃতপক্ষে বাঙালী পিতামাতার অশ্র দিয়! রচিত হুইয়াছে। বিবাহিত জীবনে 
কন্যার গাহ্‌স্থ্য জীবন যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে মায়ের প্রাণে যে ব্যথা-বেদনা 
দৈনন্দিন জীবন ম্থৃতিরোমস্থনে জাগিয়া উঠে, তাহারই বাস্তব অভিব্যক্তি-__এই 
শাগমনী-বিজয়া গানের মধ্য দিয়া মুড হইয়া উঠে। তখন ঘুচিয়া যায় স্ব্গ- 
মতের ব্াধান। আগমনী-বিজয়া গান বাৎসল্যরসের অলকানন্দা । 





৪8 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


কবির কাছে “নয়নের মণি” ম! মেনকার স্সেহের ছুলালী উমা । 
কিন্তু কবি গোবিন্দদাসের কাছে পত্বী-কন্যা হইতেছেন “নয়নের মণি” । 
তাই ইহাদের ছাড়িয়া বিদেশে আসায় কবি গোবিন্দদাসের অবস্থা 
যেন মণিহারা ফণীর মত । কবির এক কন্তার নামও মণিকুস্তলা । 
এমতাবস্থায় কবি তাহার স্ত্রীর কাছে বিদায়-মুহু্তে যাহ! বলিয়াছিলেন, 
তাহা উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার”৯ লক্ষণাক্রান্ত-__ 


“চলিলাম প্রিয়তমে প্রেয়মি আমার 
অনলে কুম্ুম ভন্ম দেখিব না আর। 


৪ সঁ সাঃ 


কত কষ্ট দিয়াছি যে জীবনে তোমার 
যাই প্ররিয়ে, সে সকল করিও না মনে, 
জানি আমি এ জীবনে ক্ষমা নাই তার 
চাও একবার শেষ গতির নয়নে । 


পর. না ০ পা এ ৮৪ শী এ পপাস্প 


৮৯, গীতিকবিতা--গীতিকবিতা” কথাটির অর্থ গান ও কবিতার 
সংমিশ্রণ। ইংরাজী সাহিত্যে গীতিকবিতাঁকে বলা হয় ([,511০) | সংগীতমূলক এই 
কবিতাগুলি বীণাযন্ত্রের ([5:5) সহযোগে গীত হইত বলিয়াই ইহাদের নাম হইয়াছে 
(75210) ব। গীতি-কবিতা। কিন্ধ আধুনিক কাঁব্যে গীতি-কবিতার যে রূপটি দেখ। 
যায়, তাহাতে তাহাকে সঙ্গীতের সঙ্গে এক সারিতে ব্সাইলে ভূল করা হইবে। 
ইহাদের মধ্যে গীত ও কবিতার অর্থাৎ সঙ্গীত ও গীতি-কবিতার পার্থক্যটি বিশেষ 
স্থপরিস্ফুট ! আধুনিক গীতি-কবিতার মধ্যে সঙ্গীতধমিতা থাকিলেও ইহা নিছক 
সঙ্গীত নহে। আধুনিক গীতি-কাব্য ব্যক্তিনিষ্ঠ। তাই, ঘে কবিতায় কবির 
নিজের মনের অনুভূতি,_-কবির ব্যক্তিগত বাসনা-কামণা ও আনন্দ-বেদন। 
প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে আবেগকম্পিত স্থরে অখণ্ড ভাবমৃতিতে আত্মপ্রকাশ 
করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিত1। এক কথায় “বক্তার ভাবোচ্ছ্বানের পরিস্ফুটন 
মাত্র যাহার উদ্দেশ্টা, সেই কাবা” শীন্তিকাবা | 


৪৯ 


স্বভাবকবি গোবিন্ব্দীসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


যাইরে অবোধ শিশো ।__হে করুণাময়, 
দীনবন্ধ্যো, বাচাইয়ো এ দীন সন্তান, 
স্বর্গের করুণ! তব চির স্ুধাময়, 
রাখে যেন অভাগিনী ছুঃখিনীর প্রাণ । 
এমন আত্মীয় নাই একজন আর 
রক্ষিবে যে অভাগার দীন পরিবার 1” 
কবি স্বাধীনচেত1 পুরুষ ছিলেন বলিয়াই ভাওয়ালরাজার চাকরি 
স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, প্রিয়তমা পত্বী ও শিশুকন্যাকে শ্বশুরালয়ে 
রাখিয়া প্রবাস-জীবনের ছুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন । ল্নেহ- 
প্রীতি-ভালবাসা তাহাকে কর্তব্যছ্যুত করিতে পারে নাই, ইহা' 
তাহাকে কর্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। মনুধ্যত্ব তাহাকে দেবত' 
করে নাই, মানু করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার জীবনের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্যই ছিল-_ মানুষের মধ্য দিয়াই দেবতার প্রকাশ ঘটিবে, মানুষ 
“মানুষ” হইবে । প্রবাস-জীবানে কবি এই উদ্দেশ্যের কথা তাহার 
কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের যে উপহার দিয়েছেন, তাহা 
“জাতীয় উপহার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিবে 
“পৃথিবী ! 
কতদিন, কতদণ্ড মাস পক্ষবার, 


ভ্রমি নিত্য অবিরত, বৎসর করিলে গত 
আপনার বক্ষপূর্ণ করিলে তোমার । 


কত শক্র অহরহ, কত গ্রহ উপগ্রহ 
শত্রুতা করিয়াছিল সংখ্যা নাহি তার। 


তুমি তাহ তৃণজ্বানে, না চাহি পশ্চাত পানে, 
চলিয়াছ আপনার পথে অনিবার 


নিতাবুকে উদ্কাপাত, নিত্যবুকে বজ্বাঘাত 
পুড়েছে ভেঙ্গেছে বুক বটে শতবার, 


তথাপি প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ হয়নি তোমার । 


১৩৩ 


প্রবামে গোবিন্দদাম 


বাঁ সঃ ষঁঃ 
আমিও তোমার মত জীবন করিব গত 
ভ্রমিব সংসার-মাঝে অবলম্বহীন, 
তোমারি মতন হায়, অবিচল প্রতিজ্ঞায় 
আপনি আপন বলে থাকিব স্বাধীন । 
বিপদের তৃণজ্ঞানে, না চাহি পশ্চাৎপানে 
সাধিব কর্তব্য কর্ম বাঁচি যতদিন 
হোক না সংসার শুন্য অবলম্বহীন ?” 
_-ইহাই ছিল কবির জীবনাদর্শ । ইহ যেন সেই কথা-_ 
“তব সংসার যেথা জাগ্রত রহ্ে, 
কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে। 
প্রিযে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥৮৯ৎ 
ধুপ ও গন্ধ, সুর ও ছন্দ, ভাব ও রূপ, অসীম ও সীম, বন্ধন ও মুক্তি 
এমনি স্বতোবিরোধে পুর্ণ এই জগৎ । স্বতোবিরোধিতা আছে সত্য, কিস্ত 
একট! হইতে আর একটায় যাতায়াতের প্থ সেইজন্য রুদ্ধ নয়, বরং 
'ভাব হইতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা চলিতেছে । কবি গোবিন্দ- 
দাসের কাব্য-ধর্মে ও জীবন-ধর্মে ইহাই ছিল প্রাণ। তাই চোখের 
জল, পত্বীর প্রেম, শিশুর হাতছানি_-কিছুই তাহাকে কতব্যচ্যুত 
করিতে পারিত না। তাহার মর্মবাণীই ছিল-_“সাধিব কর্তব্য কর্ম 
বাঁচি যতদিন+! জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত কবি এই “কতব্যকর্ম 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন-__ 
“তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তৃফান মেলে 
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, 
কান্নাকাটি করব ন11৮৯১ 





৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_“পৃজা” ( ৩৬৭নং কবিতা )। 
৯১. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_“ম্বদেশ” ( ৭নং কবিতা )। 
১৯৩০৯ 


স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


বিপদে কবি বিচলিত হইতেন, কিন্তু ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেন ন1; সম্পদে 
আনন্দলাভ করিতেন, কিন্তু আত্মহার1 হইতেন নাঁ। সম্পদে বিপদে 
বন্ধুর পথে তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী পুরুষ। এক কথায়, তাহার 
জীবন ছিল ্াহার বাণী। 





বন্ঠ অধ্যায় 
॥কর্মজীবঢেন 0গাবিন্ষদ লস 2) 


কবি গোবিন্দদাসের কর্মজীবনের যাত্র! শুরু হইল ন্ুসঙ্গ দুর্গাপুর 
হইতে । কবি যখন আসেন তখন শীতকাল । এই সময় এই অঞ্চলের 
প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। গভীর বনানী চারিদিক বেগ্রিত 
করিয়া জাগ্রত প্রহরীর মত দাড়াইয়া রহিয়াছে । যেন মনে হয়, যুগ- 
যুগান্তের তপন্তার পর এইমাত্র যেন চক্ষু খুলিয়া, নিজেকে নানা 
আভরণে বিকশিত করিয়! প্রাকৃতিক শোভা সন্দ্শনের জন্য সকলকে 
আহ্বান জানাইতেছে। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম শৃঙ্খল 
যতই বৃদ্ধি পায়, হৃদয়ে-হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনস্তক্ষেত্রের 
মধ্যে কিছুকালের জন্য কুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি ততই নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া 
পড়ে। বুদঙ্গ-ছুর্গাপুর সেই মিলনের স্থান-__সেই খেলার গৃহ, মানব- 
হৃদয়ে রব অসীমের প্রকাশ । প্রকৃতির গুণে এখানকার অধিবাসীরাও 
অতিথিবৎসল এবং রাজন্যবর্গরাও দয়াবান, হুদয়বান, সাহিত্যানুরাগী ও 
বিদ্যোৎসাহী। সুসঙ্গের ভূম্যধিকারিগণের প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দদাস 
লিখিয়াছেন £-- 

“বড় মানুষের এমন বিনয়-নস্রতা, এমন সরল শিষ্টাচার, অভ্যাগতের 
প্রতি এমন আদর-অভ্যর্থনা বড় শোভনীয় ও লোভনীয়। ৩৩।৩৪ 
বৎস্র পূর্বে বাঙ্গালার রাজা জমিদারবংশ প্রায় সকলেই নৃুর্যবংশীয় 
ছিলেন, বিনয়-নভ্রতায় তাহাদের সম্মান প্রহ*৯২ পড়িত। কিন্তু 
স্থসঙ্গের মহারাজার! তাহাদের পুরুষানুক্রমে বিষয়-সম্পত্তির সহিত 
সৌজন্য ও সহ্ৃদয়তা উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করিয়।৷ আসিতেছেন ।” 





৯২, দহ-__গহবর, নঘ্যাদ্দির অতলম্পর্শস্থান, সুগভীর জলাশয়, ঘুর্ণাবর্, 
জলের পাক, মহাবিপদ, অতি সংকট । দেশজ । 


৯১৯০৩ 


স্বত/বকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবি গোবিন্দদাস মুুসঙ্গে আসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্ে মুগ্ধ হইলেও 
প্রাণে শাস্তি পাইতেছিলেন না। গৃহের আকর্ধণ তাহাকে এমন- 
ভাবে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল যে, “ঘর কৈ বাহির, বাহির কেন্ধু 
ঘরঃ এমনিভাবে দিন কাটাইতেছিলেন । খানিকট1 “উত্তরোল” আবার 
খানিকটা “উতলা” ভাব। স্ুদঙ্গে বসিয়া কবি তখনকার মনের 
অবস্থা একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন £__ 


“এ দূর পরত দেশে, এ বিজন বনবাসে, 
এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়, 

নিমগ্ন তোমার ধ্যানে, জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে, 
আকুল হৃদয়ে দেখি শশী অস্ত যায়।” 


সুর্য উঠে, বেলা বাড়ে, আবার অস্ত যায়-_-এই ভাবে দিন যায় 
রাত্রি আসে, কিন্ত কবির বিরহের যেন শেষ নাই | প্রেম-বেদনায় 
কাতর কবি স্মরণ করেন 2 


“আজ-_এই যে পবততলে, এই গারো দেশে, 
নিবামিত বিড়দিত বিধির আদেশে । 
আসিয়াছি দেশ ছাড়ি তথাপি তিষিতে নারি, 
সেই মোহ, সেই মূষ্া স্পন আবেশে 1৮ 


ফেলে-আসা দিনগুলির কথা কবির মনে বারবার জাগে । স্মৃতি 
কাদায়, অথচ উপায় নেই ; ক্ষুধার কানন! স্মৃতির কান্নাকে মান করিয়! 
দেয়। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে কবির যেন মুক্তি নাই, দারিজ্র্ের 
খাচায় প্রাণপাখী যেন ছটফট করিতেছে । কর্মস্থল কবির নিকট 
কারাগার বলিয়া মনে হইতেছে। স্সেহ-গ্রীতি-প্রেম-ভালবাসা 
দারিজ্যের নির্মম শাসনে ও কর্মের বন্ধনে পীড়িত। কিন্তু কবি 


১৩৪ 


কর্মজীবনে গোবিন্দদাস 


নির্বাসিত যক্ষের মত মহাকবি কালিদাসের৯৩ মেঘদূত৯৪-এর স্মরণ 
না লইয়া প্রাণের অতৃপ্ত আকাজ্ষায় নিজের উপর নিজে অভিমান 
করিয়া চন্দ্রকে৯« উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন__ 


*ন্বিশাল গারে। গিরি অই যে উত্তরে 
শূঙ্গে শুলে ভর দিয়া উঠিয়াছে ধাড়াইয়া, 
উন্নত ললাট গিয়া ঠেকিছে অস্বরে, 


বা ৯৯০০ শপাসি (০ 
শস্পীশশ লাাশীশিপিত লাদাসপীশিলা 


৯৩, মহাকবি কালিদাস-_-ভারতবর্ষের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি । ইহার রচিত 
“অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌ঃ ন।টক বিশ্ববিখাত। “বিক্রমোরবশী”, মালবিকা গ্রিমিত্ত, রিঘুবংশ', 
“কুমারসম্ভব”, 'মেঘদুত” ও 'খতুসংহার, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক ইহার রচিত। ইহাকে 
মহারাজ বিক্রমার্দিত্যের (২য় চন্দ্রগুধের) সভার নবরত্বের অন্যতম বলিয়] অনেকে 
স্বীকার করেন। কিন্ধ অনেকে আবার ইহাকে প্রথম কুমারপগ্প্তের সমসাময়িক 
বলেন। কিংবদন্তী আছে যে, ইনি প্রথমে অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন এবং পরে 
নরন্বতীর বরে বিদ্বান হন। আজকাল ইহাই মতবাদ যে, কালিদাস পশ্চিম 
মালবের বাধিন্দা ছিলেন এবং ্রীপ্রীয়্ পকম শতাবীর প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহ্ণ 
করেন। কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়াও অনেকে বিশ্বাস করেন। 

৯১, মেঘদ্ুত- মহাকবি কালিদাস রচিত সংস্কৃত কাঁবা 'মেঘদৃতম্‌ | প্রত্তুর 
আদেশে কুবের পুবী হইতে বিভাড়িত ঘক্ষ রামগিবি পর্বতে আ সিয়। বাম করিতে- 
ছিল। আখের প্রথম দিবসে নব মেখোদয় দেখিয়া তাহার বিরহচিন্ত প্রিয়ার 
নিকট প্রেরণ করে। অলকাপুরী যাইবার পথে দুতীরূপী মেঘের চক্ষুতে যে সকল 
মনোহর দৃশ্য পড়িবার সম্ভাবনা, সেইগুলি এবং যক্ষের হৃদয়-বেদন! ইহাতে মনোহর 
ভাষায় বণিত হইয়াছে । বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার অন্বাদ প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইহ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিরহাত্মক কাব্য বলিয়] পরিগণিত এবং শব্দ-সম্পদে ও ভাব- 
গাভীর্য্যে ইহ! অতুলনীয় । 

৯৫. চন্দ্র-পৃথিবীর উপগ্রহ । ইহার পরিধি প্রায় ৬৭৪ মাইল এবং ব্যাস 
প্রায় ২১৬০ মাইল । ইহ! পৃথিবী হইতে প্রায় ২,৩০,*০* মাইল দূরে আছে। 
ইহা প্রাণীশৃহ্য, জলশৃল্টা, বাযুশূন্য, শীতল, প্রস্তরময় গোলক । ইহা ২৭ দ্রিন ১২ 
ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আছে। 


১০৫ 


স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


উহার পাষাণ বুকে, চাহি যবে উধ্ব মুখে, 
কতই সান্ত্বনা পাই প্রাণ যেন ভরে। 
সী: চু সী ঠ 
পর্বত পািব প্রাণ দিয়া বিসর্জন, 
অনন্ত প্রেমের যেন করিছে সাধন । 


এসেছে ছাড়িয়া নারী, প্রেম তারি দেশ তারি, 
রেখেছে পাষাণে প্রাণ করি আচ্ছাদন । 
নয়ন করিয়া অন্ধ, নিশ্বাস করিয়] বন্ধ, 
রমণীর রূপ গন্ধ করে না! গ্রহণ । 
অই পর্বতের মত, প্রেম তৃষ্ণা! অবিরত 
শশাংক। আমারও প্রাণে জাগিছে 'এ্খন।% 
অনন্ত প্রেমের অমূতের অধিকারী কবি গোবিন্দদাস। দারিদ্র্য 
তাহাকে গীড়। দিয়াছে, কিন্তু প্রেম তাহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। 
কবির এই বিরহ-জীবনে কবিতাই কবিকে সান্তবন! দিয়াছে, মরুভূমিতে 
মরূগ্ভানের মত শান্তি দিয়াছে । অশান্তির আগুন বুকে জ্লিতেছে, 
তার কাব্য-স্ুন্দরীর চোখের জলে তাহা প্রশমিত হইতেছে । এমনি 
ভাবে “মন উচাটন নিশ্বাস সঘন” অসহায় বিরহবিধুর, কবি গোবিন্দ- 
দ্রাস প্রতিদিন সন্ধ্যায় সোমেশ্বরী নদীর নির্জন তীরে একাকী বসিয়া 
জীবনের খাতাখানি খুলিয়া বসেন এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। 
কবির জীবন-সঙ্গীত যেন বিরহ-সঙ্গীত । কাব্োর সঙ্গে জীবনের এমন 
সম্বন্ধ বড় একটা দেখা যায় না। “জীবনে জীবন যোগ কর! হইয়াছে 
বলিয়াই কবি গোবিন্দদাসের গানের পসরা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি 
বলিষ্ঠ জীবনবাদের কবি-জীবনকে দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন ও 
বুঝিয়াছেন। পণ্চেক্দিয় দিয়া কবি পঞ্চপ্রদীপের অলোয় জীবন- 
দেবতার আরতি করিয়াছেন, কিন্তু চোখের জলে সে প্রদীপের আলো! 
নিভিয়া গিয়াছে । তাই সোমেশ্বরীর প্রাণমাতানো কল্লোলগানে 


১০৬ 


প্রবাসে গোবিনদাস 


গোবিন্দচন্দ্রের প্রাণের পিপাসা মিটে নাই। অতৃপ্ত আকাক্ষায় নিজের 
সার] জীবনের “বারমাস্যারঃ৯৬ কাহিনীই বর্ণনা করিয়াছে । এখানেও 
তার আর ব্যতিক্রম ঘটে নাই-_ 
“এই যে পর্তপাদ ধৌত সোমেশ্বরী, 
বহিতেছে যুছু মন্দ কল কল করি। 
বসিয়া ইহার তীরে, ভাসিতেছি অশ্রুনীরে, 
সেই সন্ধ্যা এই, সেই আসন্ন শর্বরী, 
সরল শশাংক সেই শিশু কোলে করি । 
এত কষ্টে এত ক্লেশে এ অসভ্য গারো দেশে, 
দূর দেশান্ুরে হায় রহিয়াছি পড়ি, 


স হট স ০১ 


৯৬, বারমান্ডা-_ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে কয়েকটি বিশেষ কৰি প্রথা প্রচলিত 
ছিল। বারমাস্ত। (বার মাসিয় ) এইরূপ একটি কৰি প্রথা । নান। কবির লিখিত 
বারমাস্তায় সেকালের বাংল দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র 
পাওয়া যায়। বারমাসের স্থথ দুঃখের কথা লইয়া রচিত কবিতার নাম-- 
“বারমান্তা” | 

সাধারণতঃ “বারমান্তা” বলিতে দুঃখের বর্ণনাই বোঝায়, কিন্ত সথের বারমাস্ারও 
সন্ধান পাওয়া যায় চণ্তীমঙ্গল কাব্যে। এই কাব্যে ফুল্পরার দুঃখের বারমান্ত 
ব্যতীত খুল্পনা ও সথফীলার বারমাস্তাও অংকিত হইয়াছে । এই মঙ্গল কাব্য 
বাতীত প্রাচীন বাংল! লৌকিক কাব্যগুলিরও প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল বার- 
মান্া । ঠ্ৰষ্ণব পদাীবলীতেও বারমান্তার বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা--রাধার 
বারমান্তা ইত্যাদি। তবে রাধার বারমাশ্যার বর্ণনা ঠেশাখ মাস হইতে শুরু 
ন! হইয়। শুরু হইয়াছে আষাঢ় এবং চৈত্র মাসে শেষ না হইয়া! শেষ হইয়াছে 
জোট মাসে__-ভনই বিদ্যাপতি বারমাস। আর বিষুপ্রিয়ার বারমাস্যা ফান্ধুনে 
আরম্ভ হুইয়৷ শেষ হইয়াছে মাঘ্ে--'বিরহপাগরে ডুবে এলোচন দ্াস।' মধ্য 
যুগের হিন্দী সাহিত্যেও বারমাস্যার বর্ণনা আছে-_উহার নাম বারমাস। কৰি 
দৌলত কাজীর সতী ময়নামতী কাব্যেও বারমাস্যার বর্ণনা আছে । 


১৬৬ 


স্বভাব্কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কই সে শ্যামল সন্ধ্যা বাসন্তী শর্বরী? 
সেই আমি আছি, সন্ধ্যা তেমনই আছে, 
তেমনি কৌমুদিময়ী নিশি অমলিন, 
তেমনি শশাংক হাসে, তারা-বেড়া নীলাকাশে, 
কৌমুদি উছলে পড়ে নদীর পুলিন, 
তবু নাই সে মাধুরী,  চখে দেখা প্রাণ চুরি, 
নয়নে রাখিয়া সেই নয়ন নলিন | 
সেই একদিন আর এই একদিন 1” 


দিন যায়, মাস আসে, পাতা ঝরে, নতুন পাতা শোভ1 পায়, আর 
কবির স্মতিপটে ভামিয়া উঠে-_--সেই একদিন আর এই একদিনের 
দৃশ্য । খতুচক্রে প্রকৃতির কত পরিবর্তন হইতেছে, অথচ কবির 
জীবনের যেন কোন পরিবর্তন নাই। তাহার জীবনে যেন বসন্ত 
বলিয়া! কিছু নাই--আছে “জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ” | 
বসন্তের ফুলে ফুলে কবির জীবন ভরিয়া উঠে নাই, ভরিয়া উঠিয়াছে 
নিদাঘ বসন্তের বিরহ-জ্বালায়। 

তখন ভুর্গাপুরে জ্বরের খুব প্রভাব। কাহারও স্বাস্থ্য যেন ভাল 
থাকে না । আর প্রবাসী গোবিন্দদাসের ত কথাই নাই। তিনি 
যাবেন বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে । তাই প্রাণের অশান্তি দেহের 
অপরূপে দেখা দিল এবং সবাঙ্গে অশান্তির চিহম্বরূপ দেখা দিল 
কতকগুলি স্ফোটক। তস্বাস্থ্য এবং ভগ্রমন লইয়া কবি জীবন্মত 
অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন । এই সময় তাহার কেবলই মনে 
হইত" প্রথম প্রবাস-জীবন যেন শেষ জীবন, ইহজীবনে আর যেন 
কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইবে না। পত্বীর প্রেম আর শিশুর 
বাৎসল্য ষেন কবিকে আর বাঁধিয়া! রাখিতে পারিবে না। অসমাপ্ত 
পরিচয় আর অসম্পূর্ণ নৈবেছের থালি রাখিয়াই যেন তাহাকে ইহ 
জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে । অথচ স্ুসঙ্গ-ছুর্গাপুরের রমণীয় 
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প্রবাসে গোবিন্দদাপ 


প্রাকৃতিক দৃশ্য গোবিন্দচন্দ্রের কবি-হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। এই: 
সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন-মুস্্গ-ছূর্গাপুরের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয় । নদী ও পর্বতে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় 
প্রকৃতি কি পরম রমণীয় শোভাই ঢালিয়। দেয়, তাহ। বর্ণনাতীত | নদী 
বহিয়া, পর্বত ভাসাইয়া, আকাশ-পাতাল ডুবাইয়া যেন মে শোভার 
বন্যা ছুটিয়া চলে । আমি সেই কগণ দেহেও অনেক সময় তাহাতে 
বাহৃজ্জানশন্ হইতাম । সেই অনাদি অনন্তের আদ্যন্ত অন্বেষণে, কি. 
এক বিপুল বিশাল উদাস আত্মহারা আনান্দে, আমি স্তম্তিত বিস্মিত 
ও মুগ্ধ হইতাম ! আমার ক্ষুদ্র প্রাণে, মে ভূত-ভবিষ্যুৎ-বর্তমান ডোবা 
ভাবের স্থান কুলাইত না ।” 

এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষ-বর্ণনার কবি যেন রূপযুগ্ধ শিল্পীর ন্যায় 
তন্ময় হইয়! গিয়াছেন, তাহার কাছে “ভূত-ভবিষ্যৎ-বতমান*-এর যেন 
মূল্য নাই। তাহার কাছে একমাত্র মূল্য নৈসগিক শোভা ও সৌন্দধ। 
আর এই পৌন্র্যই কবিকে বহু কবিতা-রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়া- 
ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি লুপ্ত, কতকগুলি অপ্রকাশিত এবং 
কতগুলি রাজকৃষ্ণ রায়ের “বীণাপ্র প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে “গুরু 
গোবিন্দ সিংহ” উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার নিদর্শন । সাহিত্য-সাধনায় 
কবি কতখানি একনিষ্ঠ ও ভাবনিষ্ঠ ছিলেন, তাহা এক সময়ে রচিত 
কবিতাগুলি পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। মানসিক অস্থিরতা, হৃদয়- 
দৌর্বল্য ও স্ত্রীবিয়োগ কবিকে বিচলিত করিলেও সাহিত্য-রচনায় 
ব্যাঘাত স্থপ্টি করিতে পারে নাই । “কবিরে পাবে না কবির জীবন- 
চরিতে'__এই কথা কবি গোবিন্দদাসের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 
মেঘে-ঢাকা তূর্য যেমন সূর্যই, তেমনি দারিদ্র্যের জালে আবদ্ধ কবি 
কবিই। মেঘের কাকে ন্র্য যেমন উকি মারে এবং মাঝে মাঝে মেঘ- 
যুক্ত হইয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণ! করে, তেমনি ছুঃখ-কষ্টের মাঝে মাঝে 
কবি তাহার কবিত্ব-শক্তির স্কুরণ ঘটান এবং স্থির আনন্দে ছুঃখ- 
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কষ্টের বেদনাকে ভুলিয়া যান। তাই কর্মজীবনে কবি গোবিন্দ- 
দ্রামের বিভিন্ন স্থানের অবস্থান যত সাময়িক হোক-না-কেন, তার 
সার্থকতা নিহিত আছে স্ষ্টির রহস্যের মধ্যে । 
কিন্তু নুলঙ্গ-ছুর্গাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতনেও 

ক্্ী-বিরহে বিধুর কবি নিদারুণ অশান্তিতে দ্রিন কাটাইতেছিলেন । 
তছবপরি সাংঘাতিক জ্বরে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় মনের 
ভারসাম্য হারাইয়া কেলিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কবি তাহার 
তৎকালান মনোভাব একটি কবিতায় এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন-_ 

“এই সেই শীতকাল, “ক জানে কোথায়, 

ভগ্ন আশ ভগ্ন প্রাণে, চলিয়াছি কোন্খানে, 

কে জানে লিখেছে ভাগ্যে কিবা বিধাতায় । 

আমিই জানি না আনি চলেছি কোথায় ।*-. 

ঘুরি এ প্রবাসী বেশে, বসরেক দেশে দেশে, 

দেখি না সে মানময়ী সোনার নলিন। 

আধ হাসা আধ কাদা, মন খোলা মুখ বাধা, 

কাদিতে হাসিয়াছিল ভুলিয়া সে দিন। 

সেই একদিন আর এই একদিন ।” (প্রেম ও ফুল) 

যে রূপ-রসের আধার, সেই রূপটি 'বৃন্তহীন পুষ্পময় আপনাতে 

আপনি” বিকশিত হইয়া উঠে না, তাহার মূলে এই বিশেষের মৃত্তিকার 
বন্ধন থাকে, তাহা না হইলে কোন সাহিত্যই “সাহিত্য” হইত না । 
দেহের ও মনের নিবিড় সংযোগেই স্থষ্টি হয় সাহিত্য-কাব্য-নাটক। দেহ 
যখন দুবল এবং মন যখন “উচাটন+, তখন স্থান-পরিবর্তনই শ্রেয় | 
তাই দেখ! যায়, মহারাজ! চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করা সত্বেও 
কবি স্ুুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্ অস্থির হইয়া পড়িলেন। কবির 
ভাষায় বল! যায়-__«“কিছুতেই আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। 
মনে হইতে লাগিল, আর কিছুদিন এখানে থাকিলে মার! যাইব ।” 
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প্রবামে গোবিন্দদান 


ইতিমধ্যে কবি ময়মনসিংহের উকিল শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের 
নিকট নিজের অবস্থার কথা জানাইলে, বিশ্বাস মহাশয় যত শীত 
সম্ভব স্ুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিলেন । কবি সেই পরামর্শ 
মত মহারাজার নিকট ভগ্ন-স্বান্থ্যের কথা নিবেদন করিয়া এবং 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া চাকরি ছাড়িয়া! ১২৮৭ সালের আষাঢ় 
মাসে ময়মনসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবির প্রবাসে কর্ম- 
জীবনের প্রথম অধ্যায়ের এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল। স্থান-পরিবর্তন 
হওয়ায় ভগ্নন্বান্ত্যের উন্নতি ঘটিল। অগ্লপকালের মধ্যেই কৰি সুস্থ 
হইয়া উঠিলেন। 

এইবার শুরু হইল নুতন কর্মসংস্থানের সন্ধান । কারণ কর্মহীন জীবন 
মূল্যহীন এবং মৃত্যুতুল্য । এই অবস্থা-নিরসনের জন্য পরোপকারী 
ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয় কবিকে মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী 
কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে কবির পরিচয় করাইয়৷ দিলেন । 
কর্মসন্ধানে আসিয়া কবি এক মহতের সন্ধান পাইলেন। প্রথম 
দর্শনেই কবিকে কেশবচন্দ্র মহারাজার৯৭ বড় ভাল লাগিয়াছিল। 


৯৭, কেশবচন্দ্র আচাধচৌধুরী মুক্তাগাছার জমিদার কেশবচন্দ্র আচাধ- 
চৌধুরী শিক্ষা-দীক্ষায়আচার-আচরণে-সেবায়-দানে-হৃদয়বস্তায় ও উদ্দীরতায় শেঠ 
ছিলেন বলিয়। জাতিধর্মনিবিশেষে সকলের নিকট “কেশব মহারাজ” বলিয়া 
অভিহিত হুইতেন। তীহার ন্যায় তেজন্বী এবং প্রতিভাবান জমিদার আর কেহুই 
ছিলেন না । তীহার অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সকলকেই মুখ্ধ করিত। 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিয়াও তিনি ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন 
এবং একাস্তিক চেষ্টায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্ালয় হইতে ওকালতি পরীক্ষায় পাশ 
করিয়া ময়মনসিংহে ওকালতি করেন । অল্পদিনের মধ্যেই চেষ্টায়, যত্বে, আগ্রহে 
ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি ময়মনসিংহের ব্যবহারজীবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করেন। তিনি প্রত্যেক সভাসমিতি এবং দেশহিতকর কা্ষে যোগ 
দিতেন। তিনি ময়মনসিংহের জমিদারবর্গেরও নেতা ছিলেন। প্রতিদিন 
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তছৃপরি বিশ্বাস মহাশয়ের দক্ষ কবি-পরিচিতির গুণে এবং কবির 
কবিতাবলী-পাঠে ও তৎকালীন নিরন্ন অবস্থার কথায় যুগপৎ অভিভূত 
ও বিগলিত হইয়া! কবিকে একটি চাকরি দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন । 
অল্পকালের মধ্যেই কবিকে জমিদার কেশবচন্দ্রের নিকট পাঠাইবার 
জন্য বিশ্বাস মহশয়ের নিকট পত্র আমিল। পত্রানুযায়ী কবি দেখা 
করিলে কেশবচন্দ্র মহারাজ কবিকে সেইদিনই সন্ধ্যায় ভেরব- 
বাজারে৯” যাওয়ার উদ্দেস্টে ত্রনহ্মপুত্রের*৯ ঘাটে মিলিত হইতে 
বলিলেন । ঘাটে বজরা বাঁধ ছিল। কথামত কবি সন্ধ্যার গ্রাকালে 
নহারাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া নদীপথে ভেরববাজার যাত্রা! করিলেন। 
কবি গোবিন্দদ[ল--চারিদিকের জ্যোৎসা-প্লাবিত প্রকৃতির শোভ। 
দেখিতে দেখিতে চলিলেন। আর জমিদার “কেশব মহারাজ" তাহার 
প্রধান কর্মচারী ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে দাবা খেলিতে লাগিলেন । 





পশলা 


সন্ধ্যায় তাহার বাঁজভবনে গ্ণী-জ্ঞানীর সমাবেশ ঘটিত। অতিথি-আপ্যায়নে 
তাহা মত মহান্তভবতা অ? কেহ দেখাইতে না পারায় ময়মনসিংহে কোন প্রসিদ্ 
লোকের আগমন খটিলে মহাাজার উপ স্থতি কল্পতরুর মত মনে হইত । 

৪৮, ভৈরববাজার-_ইহা একটি জংশন-_-ভৈরববাজার জংশন । ময়মন- 
শিংহ জংশন তইতে ৮৩ মাইল দুগ। ইহা। মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত ও 
ময়মনসিংহ জেলার একটি বিখ্যাত বনার । এখানে বহু মহাজনের গর্দ* আড়ত 
ও ব্যাঙ্ক আছে। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৪১ মাইল দুরবর্তাঁ ঢাকা 
শহরের নিকটস্থ পূর্ববঙ্গ রেলপথের টঙ্গী স্টেশন পধন্ত গিয়াছে। এই শাখার 
জিনারদ ষ্টেশন বস্ত্রশিল্পের জন্ত বিখ্যাত । 

৯৯. ব্রন্মপুত্র--ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। ইহার ধৈর্য ১৮০ মাইল। 
মারিয়াম লা নামক হিমালয়ের একটি শিখর হইতে ইহা উখিত হইয়াছে। 
অতঃপর হিমালয়ের উত্তর দিক দিয়া তিব্বত হুইয়! ইহা আপামের সমতল 
ভূমিতে আলিয়া! পড়িয়াছে। এই নদীর গতি বঙ্গদেশে বাঁকিয়া গিয়াছে। 
অতঃপর গোয়ালন্দে পল্মার সহিত মিলিত হইয়া ইহ বঙ্গোপমাগরে পড়িয়াছে। 
১৩,৮০০ ফুট পর্যন্ত ইহ! নৌবাহনযোগ্য । : 


১১৭ 


প্রবামে গোবিন্দদাস 


ধাহার যেমন ভাব--একজন প্রকৃত প্রেমিক, অপরজন রঙ্গরসে রসিক। 
একজন দীনছুঃখী হইয়াও প্রকৃতির রাজ্যে রাজা” অপরজন দয়া- 
দাক্ষিণ্যে, আতিথেয়তায়, পুষ্টপোষকতায় সমাজের “রাজা” । প্রকৃতি- 
সৌন্দর্যের ডালি সাজাইয়া রূপে-রসে-গন্ধে মানুষকে আকৃষ্ট করে, 
পাগল-পারা ও ঘরছাড়। করে। আর জমিদার নিজের এলাকায় পৃজা 
পাইয়া “মো-সাহেবি' করেন । তাই দাবা-খেলার রঙ্গরসের মাঝখানে 
মো-সাহেবি চালে গোবিন্দদাসকে ভাওয়াল-সংক্রান্ত নানা কথা 
জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বৈষয়িক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্য 
যে একটা উপযুক্ত পরিবেশ ও সময়ের প্রয়োজন, খেলাচ্ছলে কেশবচন্দ্র 
মহারাজ তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। চালটা জমিদারী ঢঙে এবং 
ভাবট] সবজ্ছের | 

যাত্রার প্রথম দিনের নৈশবিহার নদীবক্ষে অতিবাহিত হইল 
পরের দিন তাহারা “বাজিতপুর” অতিক্রম করিয়া “বড়্‌হাত্তর নামক 
এক প্রকাণ্ড “বিলে, আসিয়া পড়িলেন। সেই বিলের সৌন্দর্য 
মনোহারী-_দিনের সূর্যের দীপ্তিতে যেমন উদ্ভাসিত, ঢেউ খেলাইয়া 
আনন্দিত এবং অস্তগামী নৃর্ষের রক্তিম আভায় রঞ্জিত, ঠিক তেমনি 
রাত্রিতে চাদের আলোয় ও রূপের গরবে যেন ঢলমল । কখনও 
কখন ধ্যানগন্তীর সন্াসীর মত দাপ্ত অথচ শান্ত, মহাভোগী অথচ 
মহাযোগী । আবার রাত্রির অন্ধকারে ম্মশানের স্তব্ধতা নামিয়া 
আপিলেও শ্যামা মায়ের জ্যোতির ছটার মতো একট সহজ-্ুন্দর 
সিগ্ধ-রমণীয় রূপ ফুটিয়া! উঠে। বিশেষ করিয়া বর্ধায় বিলের সৌন্দর্য 
ভাবায় লিখিয়া প্রকাশ কর! যায় না। ছুই কুল প্লাবিত করিয়া 
তাহার সৌন্দর্যরাশি রূপের হাট বলসাইয়া দেয়। ঘাসে-ঝোপে- 
কাশবনে-ফুলবনে-লতাগুল্সে পরিবেষ্টিত বিলের পাড়ে কত অজান! 
রহস্য লুক্কায়িত আছে কে জানে? এই অজানাকে জানা এবং 
অপরিচিতকে পরিচিত করিয়া তোলাই সাহিত্যিকের কাজ। 


১১৩ 
প্রথম খণ্ড--৮ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন, কবি গোবিন্দদাসের সেই 
প্রতিভ। ছিল । তাই যাত্রাপথে বিলের ও ছুই পার্থর অসীম সৌন্দর্যে 
ডুবিয়া কবি যে “বরষার বিল”১০* রচনা করিলেন, বাংলা-সাহিত্যের 
ইতিহাসে তাহা একটি উৎকৃষ্ট প্রকতি-বিষয়ক কাব্য । 

যাহা হউক, কবি গোবিন্দদাস জমিদার কেশবচন্দ্রের সঙ্গে 
ভৈরববাজারে উপস্থিত হইলেন । প্রায় তিন মাস সেখানে অবস্থান 
করিবার পর, আশ্বিন মাসে পুঙ্ছোর কিছুদিন পুরে ময়মনসিংহে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী কেশবচন্দ্র আচার্য 
চৌধুরীর সেরেস্তায় ১২৮৭ সনের আশ্বিন মাস হইতে ১২৮৯ সনের 
শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কাজ করেন। 

জমিদার কেশবচন্দ্র ময়মনসিংহের একজন ভূম্যধিকারিণী রামনুন্দরী 
দেবীর জমিদারী “ইজারা পত্তন” লইয়াছিলেন। ময়মনসিংহে 
প্রত্যাবর্তনের পর ১২৮৭ সনের ১লা! আশ্বিন কবি গোবিন্দদাস এই 
জমিদারার কার্ধকারকরপে নিযুক্ত হন। তিনি “জমা সেরেস্তায়” 
নিষুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পর অর্থাৎ ১২৮৮ সনের শ্রাবণ 
মাসে কবির পদোন্নতি হয় এবং তিনি “মুন্সী” পদে উন্নীত হন। 
প্রায় তিন বৎসর তিনি ময়মনসিংহে থাকিয়া জমিদার কেশবচন্দ্রের 
কার্ষে নিষুক্ত ছিলেন । এই সময় তিনি যে সব কবিতা লিখিয়াছিলেন, 
তাহা! প্রায় লুপ্ত এবং 'লুপ্ুপ্রায় বীণা” নামে “নানা বিষয়িনা কবিতা 
প্রসবিনী” নামক মাসিক পত্রিকায় আবদ্ধ যেন পাষাণী অহল্যা ১০১ 


লাশ? পপি শশী ০০ 


১০০, বরষার বিল--“বরষার বিল কবিতাটি “প্রেম ও ফুল” গীতিকাব্যে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । এখানে কবির অপূর্ব বর্ণনা-শক্তির পরিচয় পাওয়] যায়। 
কবির ভাষায় ব্ণা যায়--“বিলের দৃশ্য অবলম্বনে কবিতা রচনা করিতে তাহাকে 
জমিদার কেশবচন্দ্র অন্থরোধ করিয়াছিলেন” । 

১০১. অহল্যা-_মহধি গৌতমের পত্বী ও বুদ্ধান্থের কন্য/। রাজধি জনকের 
পুরোহিত শতানন্দ ইহার গর্ভজাত। একদা গৌতম স্ানার্থ নদীতে গমন 





১১৪ 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


মুক্তিলাভের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনিতেছেন। আর একজন প্রহর 
গুনিতেছেন, তিনি হইতেছেন-__কবি-প্রিয়৷ সারদান্ুন্দরী । 

জমিদার কেশবচন্দ্র মহারাজ অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং 
নিজে একজন ভাল শিকারী ছিলেন । তাহার বাল্যকালে আসাম১০২ 
প্রদেশে হাতীর মেলা ছিল। মহারাজ হাতী, বাঘ, বন্য মহিষ, হরিণ 
এবং কোড়া প্রভৃতি জলচর পক্ষী শিকার করিতে অত্যন্ত ভাল- 
বাসিতেন। ১২৮৭ এবং ১২৮৮ সনে জমিদার কেশবচন্দ্র অন্যান্য 
বৎসরের মত ময়মনসিংহ নগর হইতে প্রায় ৩২ মাইল দুরে পশ্চিম- 
দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত গভীর জঙ্গলে১০৩ শিকারে যান, সঙ্গে যান 
কবি গোবিন্দদাস। ১২৮৮ সনে জমিদার কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় কবি 





প্র সপ পপ্সপাাআারাআও আসা 


করিলে ইন্দ্র গৌতমের বেশে অহল্যার নিকট গমনপুবক আপনার কামবাসন চরিতার্থ 
করেন। গোৌঁতম প্রত্যাগত হইয়! শ্বসদ্রশ ইন্দ্রকে দেখিলেন এবং সমস্ত ব্যাপার 
বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সহম্র ভগার্গ ও অহল্যাকে বাযুভোজিনী পাষাণমৃতি 
হইবার অভিশাপ দিলেন । রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্র সহ মিথিলায় গমন করেন, 
তখন তাহার পাদম্পর্শে ইহার শাপমুক্তি হয়। 

১০২, আসাম--ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত প্রদ্েশ। ইহার রাজ- 
ধানী গৌহাটি। ইহার আয়তন প্রায় ৬১৬০০ বর্গমাইল এবং লোক্ংখ্য প্রায় 
৭৬০০,০০০ | বাঙ্গালা ও আমামী-_-এই ছুইটি ভাষা! এদেশে প্রচলিত । পূর্বে 
“আহম” নামক জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে “আসাম । 
আপামের অন্ত বিখ্যাত স্থান কামরূপ, কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল 'প্রাগজোতিষ- 
পুর? ৷ মহাভারতেও ইহার উল্লেখ দেখ! যায় । কমলালেবু, চা, এবং শাল, সেগুন, 
প্রভৃতি কাষ্ঠ এখানকার বাণিজ্য-দ্রব্য । আসামের বন হইতে বনহস্তী ধরা হয়। 

১০৩, মহারাজ] ুর্যকান্তের জমিদাব্রীর অন্তর্গত সোনাখালি মল্লিকবাড়ি 
পাহাড় নামক একটি স্থান আছে। তাহ! গভীর অবণ্যময় এবং নানাজাতীয় 
বন্যজন্তসমাকীর্ণ। ইহা ময়মনমিংহ জেলার উল্লেখধোগ্য অবণ্য। এখানে 
সিংহ, বাঘ, হাতী, হরিণ ও বন্য মহিষের সংখ্যাই বেশী। জমিদার কেশবচন্দ্রের 

[ংস্যাসক্তির মূলে আছে এই সব শিকার । 


১০৫ 


ঘবভাব কবি গোবিন্দদাসের জাবনী ও সাহিত্য বিচার 


গোবিন্দদাস বন্দুকের গুলিতে একটি হরিণশিশুকে বধ করেন। 
ইহাতে ক্রন্দনরতা৷ মাতার বিলাপের দৃশ্য দেখিয়া! কবি অত্যন্ত বিচলিত 
হইয়া! পড়েন এবং জীবনে মাংস গ্রহণ করিবেন না বলিয়৷ প্রতিজ্ঞ 
করেন। শুধু তাহাই নহে, বঞ্চিত বুকের মর্মভেদী বেদনার আত্ম- 
প্রকাশ ঘটে “শিকার” নামধেয় একটি কবিতায় । ১২৯৪ সনের 
“নবজীবন” পত্রিকায় তাহ মুদ্রিত হয়। শিকারে সংশ্লিষ্ট থাকিবার 
ফলে এবং নিজ হস্তে হরিণশিশুকে বধ করিবার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
কবিতাটি রচিত হইলেও ইহার মুল উদ্দেশ্য ছিল-_ছূর্বলের প্রতি 
সবলের অত্যাচার । কবির “কাব্যালোচনা” অধ্যায়ে আমরা ইহার 
বিস্তারিত আলোচন। করিব । এই সময় অর্থাৎ ১২৮৮ সনে কবি 
“মণিকুস্তলা” শীর্ষক আর একটি কবিতা রচনা করেন। ফেলে-আসা 
ছুই বৎসরের শিশুকন্তা মণিকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কবি 
লিখিয়াছেন-__ 
“হৃদয়ের মণি তোরে, আসিয়াছি চলিয়া, 

কি করিয়া ফুল শিশু আছি তোরে ভুলিয়া” 
এই মর্ম্পর্শী কথাগুলির মধ্যে কবির প্রবাস-জীবনের মানসিক অবস্থা 
অনুভব করা যায় । আবার-_ 

“তুই বিনে কেহ নাই, _অনাথিনী সরলা । 

পামর পাষণ্ড অতি 
ছাড়িয়া! গিয়াছে পতি, 

দিবানিশি বিষাদিনী অশ্রুমুখী অবলা 

মা বলে ডাকিস্‌ আহা বাঁচাইতে সরল11” 
কবির পত্বী-গ্রীতি ও সন্তান-বাৎসল্য কি অপরিমেয়, তাহা উপরি-লিখিত 
কবিতাংশটি পড়িলে সহজেই বোঝা যায়। একদিকে চাকরি, অপর 
দিকে স্ুুথস্মৃতি__এই ছুইয়ের মধ্যে পড়িয়৷ কবির প্রাণ-পাখী ছট্ফট্‌ 
করিতেছে । এই অবস্থায় কেহই স্ুস্থভাবে কাজ করিতে পারে না, 


১১৬ 


প্রবামে গোবিন্দদাস 


কবিও পারেন নাই। এই সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের পরবর্তী কালে 
জমিদারীর প্রধান কার্ধকারক শ্রীযুক্ত উমাচরণ সরকার মহাশয় 
১৩২৫ সালে ৭ই চেত্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে 
শ্ারণীয় ১-- 


“কবির অন্য কোন বিবরণ আমার জানা নেই। লোকটি অতি 
চাপা স্বভাবের ছিলেন। তাহার সমস্ত পরিচয় অনেক দিন জিজ্ঞাস! 
করিয়াও জানিতে পারি নাই, কেবল চাপা দিয়া গিয়াছেন। তাহার 
জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা জানি না। কোন স্থলেও 
প্রশংসার সহিত কার্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি 
নিতান্ত উন্মনস্ক ও উড়া-উড়া ভাবের লোক ছিলেন । কেশববাবুর মত 
দয়ালু লোকের নিকট তিনটি বৎসর কার্য করিতে পারেন নাই 1” 
মন্তব্যটি আংশিক সত্য বলিয়। মনে হয়। 


কবি গোবিন্দদাস একদিকে যেমন জেদী ও নিভীক ছিলেন, 
অপরদিকে তেমনি একরোখা ও অপরিণামদ্রশী ছিলেন। মর্যাদ। 
ও আত্মসম্মান-স্তান এত বেশী ছিল যে, তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুপ্ন হইলে 
তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে 
সানাইয়া লইবার মত ক্ষমতা, ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অধ্যবসায় 
তাহার ছিল নাঁ। পত্বীপ্রেম, সাংসারিক শান্তি-স্থিতি, বাৎসল্য-_ 
ভালবাসার মূলে যে ধের্য ও অধ্যবসায়ের মূল্য অনেক বেশী- তাহা 
তিনি জানিয়াও জানিতেন না, মানিয়াও মানিতেন না, চেষ্টা করিয়াও 
কার্ষে রূপ দিতে পারেন নাই। মোসাহেবী ভার তাহার ভাল 
লাগিত না। তাই তাহার অভাব কোনদিন দূর হয় নাই। ফলে 
দেখা গেল, ১২৮৯ সনের শ্রাবণ মাস পর্যস্ত তিনি জমিদার কেশব- 
চন্দ্রের চাকরি করেন এবং ভাদ্র মাসে ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়। 
জন্মভূমি জয়দেবপুরে চলিয়া আসেন। এই সময়ের মানসিক অবস্থার 


১১৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


পরতিফলন ঘটে “বিদায়” শীর্ষক একটি কবিতায় ।১০৪ কবিতাটির 
আরম্ভ এইভাবে-_ 


“চলজিলাম প্রাণময়ি। চলিলাম আজি, 
এই ভাসাইন্ু তরী জানি না বাচি কি মরি, 
জানি না দৈবের বশে যাইব কোথায় ।” ইত্যাদি 


কনিতাটি কি উদ্দেশ্তটে ও কি উপলক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক 
বোনা যায় না। কারণ কবি জন্মভূমির দিকে যাইতেছিলেন। 
অত এব “বিদায়-টা কে কাহার নিকট হইতে লইেছে ? ময়মনকিং 
হইতে “বিদাষ” হইতে পারে । কিস্তব_ 


ণচলিলাম গ্রাণমযি ! ছাড়িয়া তোমায়, 
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই, 
অথচ তরণীখানি দত ভেসে যায়|” 


_-ইঈহার অর্থকি? কবি তো প্রাণময়ী প্রিয়ার কাছেই যাউতেছেন, 
তানে আবার বিদাষ কিসের ? আমাদের মনে হয়, ময়মনসিংহের 
প্রাকৃতিক দৃশ্যে কবি এত বেশী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, 
প্রকৃতি-প্রিয়া মানস-প্রিয়ারপে দেখা দিয়াছিল। তাই ময়মনসিংহ 
১০৪. “বিদায়? শীর্ষক কবিতাটি পকস্তরী” কাব্যে ১২৮৯ সনে ৮ই ভাব্র 

প্রক।শিত হইয়াছিল। স্থান__ব্রন্গপুত্রনদ । অর্থাৎ কবিতা-রচনার স্কান ও কাল 
লক্ষা কৰিলে সহজেই বোঝ! যায় যে, ময়মনপিংহ পরিত্যাগের পর ব্রহ্মপুত্রের 
নদীনক্ষে কবিতাটি রচিত হইয়াছিল । কবিতাটির একটি স্থানে আছে-_ 

“এই বিদায়ের কালে, চারু চন্দ্রাননে, 

ভরিল না চিত্ত তার একটি চুম্বনে ।” 
_-“একটি চুম্বনে" চিত্ত ভরিল না, অথচ “বিদায়কালে” মনে পড়ে একটি 'চারু- 
চন্দ্রীননে'র কথ! । কবি ইহার দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিতেছেন, তাহা নিরূপণ 
করা সহজসাধ্য নয় । কবিও কিছু বলেন নাই। 





১১৮ 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


হইতে বিদায়-গ্রহণ যেন-_প্রকৃতি-প্রিয়া হইতে মানস-প্রিয়ার নিকট 
অর্থাৎ জয়দেবপুরে গমন । 

কিন্ত কবি গোবিন্দদাস জয়দেবপুরে আসিয়াও বেশীদিন থাকেন 
নাই। সেই সময় দেবেন্্রকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয় তাহার 
মোকদ্দমার জন্থ কলিকাতায় ছিলেন । কবি এই স্থযোগে বহুদিনের 
আকাজি্ষিত কলিকাতা-দর্শনের উদ্দেস্তে ঢাকা হইতে দুরমা” নামে 
একখানি জাহাজে গোয়ালন্দে পাড়ি দিলেন। যাত্রাপথে আর 
একখানি জাহাজের সঙ্গে “সুরমা”র সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ছুইখানি 
জাহাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কবির জাহাজখানি ডুবিবার উপক্রম 
হইলে বনু চেষ্টা করিয়। তাহাকে তীরসংলগ্ন করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে 
ঘটনাস্থলে নদী খুব বেশী গভীর ছিল ন! এবং কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় 
জাহাজখানি গোয়ালন্দে ১০৫ উপস্থিত হয়। 

যথামময়ে গোয়ালন্দ হইতে রেলগাডী-যোগে কবি গোবিন্দদাস 
কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং নিমতলায় রমানাথ লাহার স্টরীটে 
দেবেন্দকিশোরের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন । সেখানে প্রায় চারমাস 
থাকিয়া কলিকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া ১২৮৯ সনের মাঘ 
মাসে কবি দেবেজ্দ্রকিশোরের সঙ্গে কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সগ্-প্রতিষ্ঠিত নৃতন একটি প্রবেশিকা 
বিদ্যালয়ে ছ্িতীয় পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এই স্কুলও 
বেশী দিন বাঁচে নাই । কারণ ময়মনসিংহে পূর্বের প্রতিষ্িত সিটি 
স্কুল-এর সহিত প্রতিযোগিতায় ইহ! টিকিতে পারিল না! অবশেষে 
উদ্তয় স্কুল মিলিত হইয়া একটি “সিটি স্কুল'ই বর্তমান রহিল এবং নব- 
প্রতিষ্টিত বিদ্যালয়টি বিলুপ্ত হওয়ায় অন্যান্য শিক্ষকগণের সঙ্গে কবি 
গোবিন্দদাসেরও চাকরি যায়। 





১০৫. গোয়ালন্দ_ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি বেল ও প্টিমার 
স্টেশন। ইহা! পদ্মার তীরে অবস্থিত । 


১১৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ইহার পর কবি গোবিন্দদাস ময়মনসিংহের “সাহিত্য-সমিতি”্র 
অধ্যক্ষপদে কিছুকাল নিযুক্ত থাকেন। এই সময় কবি, দেবেন্দ্র- 
কিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের ভবন *“দেবনিবাসে” বান করিতেন। 
“সাহিত্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট যোগেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভূষণ১-৬ মহাশয়-ও তখন ময়মনসিংহে ছিলেন! সৌরভ” 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার১*৭ মহাশয়ের 
আশীর্বাদেও পুষ্ট হইয়াছিলেন কবি গোবিন্দদাস। খোকার 
দগ্তর প্রণেতা শ্রীমনোমোহন সেনও কবির প্রিয় বন্ধু ছিলেন । 
এই সব লোকের সংস্পর্শে আসায় এবং সারম্বত পরিমগুলে জড়িত 





১০৬. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ__জন্সস্থান নদীয়া! জেলার স্বর্ণপুর গ্রাম। 
ইনি এম. এ. পাশ করিয়। প্রথমে ক্যাথিড্রযাল মিশনারী কলেজের অধ্যাপক এবং 
পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। ইনি “আর্ধদর্শন* নামক মালিক পত্রিকা 
বাহির কৰিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ইহার প্রণীত-_“ম্যাটসিনির জীবন- 
ৃল্রান্ত', 'গ্যারিবল্ডির জীবন-বৃত্তান্ত” 'জন স্টার্ট মিলের জীবন-বৃন্তীস্ত', “কীতি- 
মন্দির'ঃ “আইন-সংগ্রহ”, “মদনমোহন তর্কালঙ্কাবের জীবন-বৃত্তাস্ত”, 'সমালোচনা- 
মালা” 'আত্মোৎসর্গ, প্রাণোচ্ছ।স” ইত্য।দি। ইনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধব1 কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
১৯০৪ খুষ্টাব্ধে ইনি লোকান্তরিত হন । 

১০৭. শ্রীকেদীরনাথ মজুমদার--১২৭৭ বঙ্গাব্ধে কিশোরগঞ্জে তাহার জন্ম 
হয়। তিনি "আরতি" নামক মাসিক পত্রের পরিচালক ছিলেন । ময়মনসিংহের 
ইতিহাস+, “চিত্র 'সারম্বত কুঞ্ণ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রণীত। তিনি ময়মনসিংহে 
একজন হ্বনামধন্য পুরুষ । তিনি একজন দেশতক্ত কর্মী এবং নিষ্ঠাবান সাহিত্য- 
সেবী ছিলেন। তিনি নানা দেশহিতকর কার্ধেরও অনুষ্ঠাতা৷ ও নেতা ছিলেন । 
তাহার বন্ধুবাৎসল্য এবং সহদয়ত| বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক । কবি গোবিন্দচন্্রকে 
তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন । এক সময় তিনি কবি গোবিন্দদীসকে নানারপ সাহায্য 
করিয়াছিলেন। কবির মৃত্যুর পর তিনি “ম্থৃতির আরতি” নামক প্রবন্ধ রচন! 
করিয়। গোবিন্দদাসের স্বতিরক্ষ! করিয়াছিলেন । 


১২৩ 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


থাকায় কবি গোবিন্দদাস আপন প্রতিভা! স্ফুরণে যথেষ্ট স্থযোগ 
পাইয়াছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি একসময় এতদূর জনপ্রিয় 
হইয়াছিলেন যে, সেখানে তিনি “সারত্ঘত কবি” বলিয়। 
অভিহিত হইতেন। লক্ষ্ীর এশ্বর্ষ-মন্দিরে কবি প্রবেশ করিতে 
পারেন নাই বটে, কিন্তু সরস্বতীর সৌন্দর্ধ-মন্দিরে কবির সহজাত 
প্রবেশাধিকার ছিল। অনৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তাহার শিক্ষার 
পরিপূর্ণতা এবং কর্মজীবনের দক্ষতা ও প্রসারত! ঘটে নাই বটে, কিন্তু 
আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, প্রতিকুল পরিস্থিতি তাহার স্বাভাবিক 
কবিত্ব-শক্তিকে এতটুকু নান করিতে পারে নাই। 

মূলতঃ কবি গোবিন্দদাস ময়মনসিংহে নব-প্রতিষ্টিত এনট্রান্স স্কুলে 
পণ্ডিতি ও পরে ময়মনসিংহে “সাহিত্য সমিতির অধ্যক্ষত1 করিয়া 
ছিলেন_-১২৮৯ সন হইতে ১২৯০ সন পর্ষস্ত। এই ১২৯০ সনে 
কবি গোবিন্দদাস ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন 
সুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী দেবেন্দ্রকিশোর আচার্ধ চৌধুরীর 
(ধাহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ) কথায় একটি “সোডাওয়াটারের” 
জন্য ভাল “কল” কিনিতে। কবি “কল? পছন্দ করিয়া টাকা 
পাঠাইতে লিখিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রকিশোর টাকাও পাঠাইলেন না 
এবং কবিকে ফিরিয়া যাইতেও লিখিলেন না; অথচ মাসের পর 
নাস অতিবাহিত হইতে লাগিল । এদিকে কলিকাতায় কবি, দেবেন্দ্র 
কিশোরের পরিচিত কুষ্ণচকিশোর কর নামক জনৈক মহাজনের 
বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়া! নানাস্থানে ভ্রমণ এবং কবিতা রচনা করিয়া 
দিন কাটাইতেছিলেন। এই মহাজনের বাসায় “সতীদেহ স্কন্ধে 
মহাদেবের নৃত্য” একখানি চিত্র দেখিয়া কবির মনে যে ভাব জাগে, 
তাহারই রূপ আমর! দেখিতে পাই-_সতীদেহ স্বন্ধে মহাদেবের নৃত্য” 
শীর্বক কবিতায়১০৮। কবিতাটি “নব্যভারত” পত্রিকার সম্পাদক 

১৮. কলিকাতায় আসিলে গোবিন্দচন্দ্র “নব্যভারত” সম্পাদক দেবীপ্রসন্ 





১২১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় সাদরে গ্রহণ করেন এবং ১২৯০ 
ীষ্টা্ধে “নব্যভারত” পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শুধু তাহাই নয়, 
এই স্ৃত্রেই চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে কবি গোবিন্দদাসের সাক্ষাৎ ঘটে । 
সাক্ষাতের সময় চৌধুরী মহাশয়ের “আনন্দ আশ্রমে” কবি বিজয়চন্দ্ 
মজুমদ্রার১*৯ এবং আরও কয়েকজন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন । 
প্রথম দ্রিনের সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে পূর্বরাগ এবং পরে অনুরাগে 
পরিণত হইয়াছিল । ফলে চৌধুরী মহাশয়ের১১* পরিবারের সঙ্গে 


রায় চৌধুরীর “আনন্দ আশ্রমে” অবস্থান করিতেন। ১২৯* সালে তিনি “দতীদেহ 
সন্ধে মহাদেবের নৃত্য” কবিতাটি “নব্য ভারতে প্রকাশার্থ পাঠাইয়। দেন, দেবী প্রসন্ন 
রায়চৌধুরী করিতাটি পড়িয়া! মুগ্ধ হন এবং যথাসময়েই অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 
উহ1 “নব্য ভারতে” প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিকে উপলক্ষ্য করির1 দ্রেবী- 
প্রসম্নের সহিত গোবিনাচন্দ্রের আলাপ-পরিচয়ের স্ত্রপাত হয় এবং ক্রমে পরস্পরের 
মধ গভীর ভালবাসা জন্মে। এই উপেক্ষিত কবির প্রতিভা-বিকাঁশে দেবী- 
প্রসম্নের আন্ুকুল্য যে কত দূর কার্ক হুইয়।ছিল, তাহা] বলিয়। শেষ করা 
যায় না। 

১০৯. বিজয়চন্ত্র মজুমদার-_-জন্ম ১৮৬১ খুষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় খানাকুল 
গ্রামে। ইনি তামিল, তেলেগু, উড়িয়া প্রভৃতি বু ভাষা জানেন। ইনি স্থুকবি, 
ভাষাতত্ববিদ্‌ ও নৃতত্ববিদ্‌ ছিলেন । উহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল । ইনি বহুকাল 
সমন্বলপুরে ছিলেন ও একবার চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য ব্লাতে গিয়াছিলেন। 
শেষে ইনি অন্ধ হন। *যজ্ঞ ও তপশ্যার কল», গীতগোবিন্দ”, “থেবীগাথা” প্রভৃতি 
পুস্তক ইহার রচিত। ইনি ব্রক্গধর্মাবলম্বী। প্রথম জীবনে ইনি ওকালতি 
ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠ! লাভ করেন। কিন্তু অন্ধ হইয়] পড়ায় ওকালতি ব্যবস! ছাড়িয়! 
দেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । 

১১০. দেবীপ্রদন্ন বায়চৌধুরী_(১২৬০-১৩২৭ বঙ্গাব্)। করিদপুরের 
অন্তর্গত উলপুর গ্রামে ইহার জন্ম হয়। স্বীয় রাষচন্দ্র রায়চৌধুরী ইহার পিতা । 
ইনি সন্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি “ভারত-হহৃদ' নামে একখানা মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কিছুকাল “নব্যভারত”-নামক যাসিক পত্রিকার 


৯২৭ 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


কবির এমন এক আত্মীয়তার স্থষ্টি হয়, যাহা বড় একট] চোখে পড়ে 
না। পরবর্তী কালে কবি গোবিন্দদাসের লিখিত বেশ কয়েকখানি 
গীতিকাব্য “নবাভারত” প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার মূলে 
ছিল দেবীপ্রসন্নের অর্থানুকুল্য, সৎ পরামর্শ এবং একান্তিক আগ্রহ । 
“আনন্দ আশ্রম” কবি গোবিন্দদাসের নিকট চিরকালের আনন্দের 
আশ্রমই ছিল। নিরাসনকালেও তিনি এইখানে আশ্রয় লাভ 
করিয়াছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কবি গোবিন্দদাস দেবী- 
প্রসন্ন রায় চৌধুরীর১১১ আশীবাদ লাভ করিয়াছিলেন । 

কবি গোবিন্দদাস স্বভাবে ছিলেন চিরবিদ্রোহী এবং চির-কৃতজ্ঞ | 
«“নব্যভারত” সম্পাদকের প্রতিঞ তাহার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। 
উপকারীর উপকারের কথার তিনি যতখানি সরবু ছিলেন, তাহার 


৮ শত শা রি জপ 


সম্পাদক ছিলেন । ইতি বহু জনহছিতিকর কার্ষের সহিত সংশ্রিই ছিলেন এবং 
কয়েকখানি উৎকুষ্ট উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। 

১১১. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী একজন উদ্ারচেতা পুরুষ ছিলেন। তাহার 
হৃদয় নির্মল, শুত্র ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ছিল। ন্সেহ-মায়া-মমতা-দয়া-করুণা- 
ভালোবাসার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। পতিতকে উদ্ধার, ক্ষুধাতৃরকে অন্নদান 
এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে ইনি কুষ্ঠিত হইতেন না। শিক্ষায় ও জ্ঞানে তিনি 
স্মরণীয় ও বরণীয়। বঙ্গাসাহিত্যে তাহার দান অপরিসীম, কিন্ধু তাঁভার চির- 
স্মরণীয় কীতি “নব্যভারত” | “নবাভাবুত”-ই তাহার জীবনে একমাত্র স্বপ্ন ও 
সাধনা ছিল। সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । বঙ্ছিমচন্দ্রের 
“বঙ্গদর্শন” তাঁহার জীবদ্দশীতেই বিদায় গ্রহণ করে, কালীপ্রসন্ন বাবুর “বান্ধব”ও 
সম্পাদকের জীবৎকালেই বিলুণ্ধ হয়। “নবজীবন*, সাধনা”, “প্রদীপ? প্রভৃতি কত 
পত্রিকার জন্ম ও মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু রায়চৌধুরী মহাশয়ের একাগ্রতা, অধ্যবসায় 
ও স্থগভীর সাধন। বলে “নব্যভারত” কাচিয়া ছিল। অনেক গ্রাহকেরা তাহাকে 
বঞ্চিত করিলেও, তিনি কখনে! তাহাদের আশা-আকাজ্কা। ভঙ্গ করেন নাইঃ 
বিনীতভাবে গ্রাহকদের নিকট দয় ভিক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাদের অনকম্প! 
চাহিয়াছেন, তবুও “নব্যভারত”কে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই । 


১২৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


চেয়েও বেশী নীরব ছিলেন অপকারীর অপকারের কথায় । দেবী- 
প্রসন্নের কথা কবি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেন এবং প্রসঙ্গ উঠিলে 
আত্মহারা হইয়া মাতিয়া উঠিতেন। “চন্দন” কাব্যখানি তিনি 
দেবীপ্রসন্নকৈ উৎসর্গ করিয়। গিয়াছেন। কাব্যের এক স্থানে তিনি 
লিখিয়াছেন-__ 


“তুমি হে শিবের মত কাল কুট ক্ঠগত 
নির্ভীক, নিম্মুক্ত চিত্ত মহা মৃত্যুীয়, 
নিঃসহায়, নির্বাসিত,  উৎগীড়িত, উপেক্ষিত, 

সকলে উদার বক্ষে দিতেছে আশ্রয় ।” 


_-দসিকলে উদার বক্ষে দিতেছে আশ্রয়'__এই গুণ ও ক্ষমতা দেবী- 
প্রসম্নের মত কবি গোবিন্দদাসেরও ছিল, কেবল দারিত্র্যই তাহার 
সম্যক বিকাশে স্বযোগ দেয় নাই । নিঃসহায়, নির্বাসিত, উৎলীড়িত, 
উপেক্ষিত, নির্যাতিত, নঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পতিত মানুষদের প্রতি 
ছিল তাহার সীমাহীন সমর্থন ও সংগ্রাম । এইসব মানুষদের জন্যা, 
স্বদেশের কল্যাণের জন্য তাহার মন বিচলিত হইয়া উঠিত। ফলে 
তিনি কোথাও স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেন না । এইখানেও সেই 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই । কলিকাতায় বেশ কিছুদিন থাকিবার 
পর যখন তিনি দেখিলেন দেবেন্ত্রকিশোরের নিকট হইতে সুনির্দিষ্ট 
কোন প্রস্তাব বা সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তিনি অগত্যা ভগ্নমনে 
১২৯০ বঙ্গাব্ধে পৌষমাসে কৃষ্ণকিশোর কর মহাজনের নিকট হইতে 
পাথেয় বাবদ কিঞ্চিৎ অর্থ খণ করিয়া কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে 
প্রত্যাবর্তন করেন । 


অব্যবস্থিতচিত্ত কবি কর্মজীবনে ধাহার চাকরিতে অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘকাল (১২৯১- ১৩০১) কাটাইতে পারিয়াছিলেন, তিনি সেরপুরের 
জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী। হৃরচন্দ্র নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। 


১২৪ 


প্রবাসে গোবিন্দদান 


তাহার প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্র “চারুবাত্তী”্র১১২ অস্থায়ী কার্যাধ্যক্ষ- 
রূপে ১২৯১ সালে কবি গোবিন্দদাস নিযুক্ত হন। তখন তাহার 
মাসিক বেতন ১৫২ টাকা ছিল। পরের বৎসর অর্থাৎ ১২৯২ সালে 
২৯শে বৈশাখ মাসিক ২০২ টাক বেতনে স্থায়ীভাবে কর্মাধ্যক্ষ হন। 

কিন্ত বাঙ্গালী চিরদিনই “ঘরমুখো?” । "ছায়া-মুনিবিড শান্তির 
নীড় ছোট ছোট গেহগুলি'র নিবিড় আকর্ষণ, প্রিয়জনের মধুর স্মৃতি 
তাহাকে পাগল করিয়া তোলে । আর প্রবাসী ব্ঙ্গালীর তো কথাই 
নাই । ভাগ্যবিড়ম্বিত মাইকেল মধুন্দনও স্বদেশের জন্য কাদিয় 
উঠিতেন, অনাহারে অনিদ্রায় কায়ক্লেশে জীবন যখন বিপর্ধস্ত, তখনও 
তিনি কাদিয়! কাদিয়া বলিতেন-_-“রেখো মা দাসেরে মনে এই মিনতি 
করি পদে”। প্রবাসী জীবন বাঙ্গালী মাত্রেরই তাই ছুবিষহ। আর 
স্বভাবকবি, বাঙ্গালী কবি এবং “প্রেম ও ফুলের কবি গোবিন্দদা সের 
নিকট প্রবাস-জীবন যে ছুবিষহ হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য 
কি? সহজাত প্রবৃত্তির বশে হীনতায় ও পরাধীনতায় বাচিতে ন! 
চাহিলেও জীবন-রক্ষার প্রয়োজনে, সংসারের প্রতি কতব্য সম্পাদনে 
কবি গোবিন্দদাসকে পরের চাকরি করিতে হইয়াছিল। চাকরি 





পা লাগ পাতাল পাল আাস্পতা 


১১২, “চারুবাতা”-_সেরপুরের ভূম্যধিকারী হরচন্ত্র চৌধুরী মহ।শয় ১২৮৮ 
সালে ( ১৮৮১ খুষ্টাব্দে) সেরপুর হইতে “চারুবার্তা” নামে একখানি লাঞ্চাহিক 
সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন । ১২৯১ সনে “চারুবার্ত” কিছুকালের জন্য সেরপুর 
হইতে ময়মনসিংহে চলিয়৷ আমে এবং সেইখান হুইতে পরিচালিত হয়। “অরূপ”, 
“লহুরী” প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন “চারুবাতী” 
কাগজের সম্পাদক । সেরপুরবাসী জনৈক উকিলের পরামর্শে কবি গোবিন্দদান 
“চারুবাতা”্র কার্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ১২৯৬ লনের 
কাতিক মাসে “চারুবাতা” পুনরায় সেরপুরে চলিয়া যায়। ১৩০* সনে সেরপুরে 
*চারুবারতা”র প্রচার বন্ধ হয়। সেই সময় তিনি দেবেন্্রকিশোর আচার্ধ চৌধুরীর 
ময়মনসিংহস্থ “দেবনিবাস” ভবনে থাকিতেন। 


১২৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


মন্ুগ্য-জীবনের উন্নতির পথে কণ্টক বলিয়া গোবিন্দদাসের ধারণা 
ছিল। আত্মীয়-স্বজনপরিজন-বিচ্ছিন্ন কবি অতি ছুঃখে প্রবাসে 
বপিয়া ১২৯১ সালে লিখিলেন-__ 


“জীবনের এ এক বিন্দুমাত্র সুখ, 

দয়া মায়! ভক্তি স্লেহ প্রীতি মমতায়, 
এ জীবনে এ জনমে ভরিল ন' বুক, 
অপূর্ণ পরাণ পূর্ণ শুধু “হায় হায়”। 
সোদরের প্রাণ পূর্ণ প্রিয় সম্ভাষণ, 

শু শত সাহারায় এক বিন্দু জল, 
মানবে দেবের দয়া ভোগে যে কেমন, 
জানি না সেজননীর ন্েহ স্ববিমল । 
জায়ার যন্থ্রণাময় প্রেম জ্বালামুখী, 

এ জীবনে এ জনমে করিল না সুখী 1 


__“এ জীবনে এ জনমে করিল না সুখী'__ইহাই যেন কবির জীবন- 
বেদ, ভাগ্য-দেবতার নির্মম পরিহাস! বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, স্বাধীনতার 
পূজারী, মানবপ্রেমিক, স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের অন্তরে সংস্কারগত 
ষে প্রজ্ঞা নিহিত ছিল, রোগে-শোকে-দারিদ্র্যে ও পরাধীনতায় তাহ! 
মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়িলেও অনুকূল পরিস্থিতিতে তূর্ধের আলোয় 
তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। আর তখনই কবি “ফেলে আসা 
দিনগুলি”র কথ! মনে করিয়। স্মৃতি-চারণায় নিমগ্ন হইতেন-_ 


“কেবল, 

এক বিন্দু স্থখ ওই জীবনে আমার, 
জীবনের লক্ষ্য ওই, ওই মোর আশা, 
সময়ের ভূতবক্ষ করিয়ে বিদার 
উত্তোলিয়ে ভগবতী মিটাব পিপাসা । 


১২৩ 


প্রবাসে গোবিন্দদান 


ভারতের দগ্ধচিতা করিতে দর্শন 
একান্ত য্ভপি কেহ হয় যে কাতর, 
দেখিতে সে কুরুক্ষেত্র রক্ত প্রত্রবণ, 
অন্তর্গত অযোধ্যায় শেষ দিবাকর, 
হোক তবে চিত্তে তার মহা আচ্ছাদন 
গত বর্ষ__পৃথিবীর শেষ সংক্রমণ 1» 


_এই সময় হইতেই কবি-হৃদয়ে দেশাআ্মবোধের অগ্মি প্রজ্বলিত 
হইতে থাকে । প্রিয়তম! পত্বীর চিতার অগ্নি এই দেশপ্রেমের অগ্নি- 
শিখাকে আরও প্রজ্বলিত করিল । 

চারুবার্তা” কাগজে কাজ করিবার সময় হঠাৎ একদিন কবি 
টেলিগ্রামে সারদামুন্দরীর গুরুতর পীড়ার সংবাদ জানিতে পারিলেন। 
পত্বীগতপ্রাণ গোবিন্দদাস এই সংবাদে বিচলিত হইয়া পরের দিনই 
ময়মনসিংহ হইতে ট্রেনে গার্ডের গাড়ীতে চড়িয়! জয়দেবপুরের 
উদ্দেশ্টে রওনা হইলেন এবং বৈকালে জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলেন। 
সারদাস্ুন্দরী তখন পিত্রালয়ে ছিলেন! বাড়ী আমিবার পথে 
“চিলাই” নদীর তীরে এক জ্বলন্ত চিতা দেখিয়া কবির মন কীদিয়া 
উঠিল! দ্রুতপদে পত্বীর রোগশয্যা-পার্থে আসিয়া দেখিলেন-_ 
পরপারের ডাক আসিয়াছে, সময় আর বেশী নাই--“পুরবীর ছন্দে 
রবির শেষ রাগিণীর বীণ? বাজিতেছে । কবি প্রাণ-প্রিয়াকে শেষ 
দেখা দেখিলেন বটে, কিন্তু পরম্পরে বাক্য-বিনিময় আর হইল ন1। 
১২৯২ বঙ্গাবে ১২ই অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৮৫ শ্রীষ্ঠাকে, ২৬শে নভেম্বর ) 
রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সারদ। মহাপ্রস্থানের পথে হাত্রা 
করিলেন। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে পর্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। 
এই জনশ্রুতির সমর্থন পাওয়া যায় ১৩১২ সনে কবির লিখিত “কি 
কঠিন” নামক একটি কবিতায় । “বৈজয়ন্তী'-কাব্যে তাহা মুদ্রিত হয়। 
কবিতাটির এক স্থানে আছে__ 


১২৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“বুহূর্ত করেছি ভূল অতি সুক্ষ এক চুল। 
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার । 
যদিও বুঝিয়া আজ, শুধু স্বণ। শুধু লাজ, 


দ্রিবানিশি অন্ুতাপ-পরিতাপ সার ।” 
_-ইহারও মূলে যে জনশ্রুতি আছে, তাহাতে দেখা যায়, কাহারও 
মতে “সারদার মৃত্যু একট শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত” 
আবার “কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেই নাকি কবির “আত্মহত্যা, 
কবিতাটির ন্থপ্টি”। পরত্রীপ্রেমিক গোবিন্দদাস “প্রেম ও ফুল? ও 
“কুমকুম কাব্যে সারদাস্থুন্দরীকে চিরম্মরণীয় করিয়াছেন। আর 
স্মৃতিচারণায় অঞ্জলি দিয়াছেন চারি ছত্রের একটি কবিতায়-_ 

“প্রাণমরা প্রিয়পত্বী সারদামুন্দরী, 

গিয়াছেন ত্রিদিবধামে ধরা পরিহরি |: 

এই তার প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থ সমুদয়, 

প্রীতির-ম্মৃতির চিহ্-_হীর। মণিময় 1৮ 
_-গ্ীতির স্মৃতির চিহ্ু'রূপে কবি পত্বী-বিয়োগের অল্পদিন পরেই 
হারাইলেন একমাত্র সহোদর জগশ্চন্দ্র দাসকে । জগশ্চন্দ্র দাসের 
যক্ষ্মারোগ হয়। ১২৯৩ সনের ৩০শে শ্রাবণ (১৪ই আগস্ট, ৮৬) 
তিনি মানবলীল। সংব্ণ করেন। জগশ্চন্দ্র ময়মনসিংহে “সাহিত্য 
সমিতি”র তত্বাবধায়কের কাধ করিতেন । তিনি অসহায় গোবিন্দ- 
দাসের দক্ষিণহস্তন্রূপ ছিলেন। এইরূপ ভ্রাতৃবিয়োগে ১২৯৩ 
সালের ৫ই ফাল্গুন কবি গোবিন্দদাস «কে আছে আমার” শীর্ষক 
কবিতায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাহার মনের অবস্থা! সহজেই 
উপলব্ধি কর যায়। কবি লিখিয়াছেন-__ 


“মিছামিছি দেশে দেশে ভরমিয়া বেড়াই, 
যারে দেখি তারে যেয়ে, শুধুই শুধাই গিয়ে, 
তুমি কিরে জগবন্ধু-_-জীবনের ভাই ? 


১২০ 


প্রবাসে গোবিন্দদাল 


তুমি কি ভগিনী মম, প্রাণ হতে প্রিয়তম, 
পূজনীয় দেবীসমা আমি যারে চাই ? 
দেখিলে বালিকা মেয়ে, মিছা কোলে করি মেয়ে, 
প্রাণের প্রমদাবলে মিছ চুমা খাই ।” 
_-এই প্রকার করুণ সংগীত কবি গোবিন্দদাসের জীবন-সংগীত | 
এই সংগীত আর্ত হইয়াছে সারদাকে দিয়া, শেষ হইয়াছে জীবন- 
যজ্ঞের শেষ আন্ছতি দিয়া । মাঝখানে আছেন জাতা জগশ্চন্দ্র, 
'বড় পিসি ঠাকুরাণী” ও “জ্যেঠাইমা” । কবির জননী এবং কন্ঠা প্রমদার 
মৃত্যু পূর্বেই ঘটিয়াছিল, বাকী রহিল কেবল কনিষ্ঠা কন্তা-_সপ্তমবর্ষীয়া 
মণিকুন্তলা । এই মণিকুন্তলাও কবির জীবিতকালেই পরলোক- 
গমন করিয়াছিল । 
এইভাবে শোকের ঝড় কবির জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত 
হওয়ার ফলে পদে পদে তাহার কার্ষে শৈথিল্য প্রকাশ পায়। ফলে 
'চারুবার্তা”র সমূহ ক্ষতি হইল। ইহা! দেখিয়া তাহার উব্বতন 
কর্মচারী হরচন্দ্রবাবুর নিকট প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিলে ১২৯৩ 
সালের ৮ই ভাদ্র তাহাকে সাময়িকভাবে চাকরি হইতে বরখাস্ত 
করা হয়। 
সেই বৎসর সেরপুরের ভূম্যধিকারী হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কার্য 
উপলক্ষে ময়মনসিংহ নগরে পদার্পণ করিলে, কবি গোবিন্দদাস সাক্ষাৎ 
করিয়া নিজের মানসিক বিপর্যয়ের কথা জানান। ফলে চৌধুরী 
মহাশয় সহানুভূতিবশতঃ এবং পরে দেবেন্্রকিশোরের বিশেষ 
অনুরোধে ১২৯৩ সালে ৯ই কানত্তিক কবিকে কৃষি-বিভাগের 
ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। কবিকে চৌধুরী মহাশয় অত্যন্ত 
ন্সেহ করিতেন । তাই কিবি-বিভাগে কার্ধবাহুল্য না থাকায় ১২৯৫ 
সনের ১৫ই আশ্বিন তিনি কবিকে ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে 
সাহায্য করিবার জন্য পাশ্ব চর কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। তৎকালে 


১২৪ 
প্রথন্ন খও---০৯ 


স্বভাব কৰি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবি জমিদারী সংক্রান্ত কার্ধ অতি অল্পই করিয়াছেন। সর্বদাই 
তিনি হরচন্দ্র চৌধুরী১১৩ মহাশয়ের পুস্তকাদি রচনা-কার্ধে সাহায্য 
করিতেন । সেরপুরে তাহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে । 

কবি গোবিন্দদাসের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই সেরপুরেই 
অতিবাহিত হইয়াছিল। সেরপুরে থাকিতে তিনি রহ কবিতা রচন। 
করিয়াছিলেন । সেই সময় সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ১১৪ 


এ 7৯ ১ম 


১১৩. হুরচন্ত্র চৌধুরী-_হুরচন্ত্র চৌধুরী মহাশয় বিশিষ্ট লাহিত্যিক এবং 
বহুগুণের গুনী ছিলেন। ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত সেরপুরের চন্দ্রকাস্ত তকালঙ্কার 
মহাশয় তাহার সাহায্য ও বিশেষ সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। ধর্মমতে তিনি ছিলেন পরমতসহিষুণ । প্রত্যহ 
প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তিনি নিয়মিতভাবে উপাসনা করিতেন । একদিনের জন্যও 
সে নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই । 

হরচন্্র চৌধুরী মহাশয় একজন গবেষক ও এতিহানিক ছিলেন। তিনি 
স্থানীয় অনেক এতিহাদিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি “সেরপুরের 
বিবরণ”, “বংশাম্চন্সিত” ও সেরপুর জমিদীরীর একখানি বহুমূল্য চার্ট বা 
বংশতালিক। রচনা করিয়৷ গিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি লিখিয়াছেন “সেরপুব 
গেজেটিয়ার”। তাহার পুত্র রায় চারুচন্তর চৌধুরী বাহাছুর পিতার বহু সদ্গুণের 
অধিকারী হইয়াছেন । 

ময়মনপিংহে মুদ্রাযন্তর ও সংবাদপত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতাগণের »ধ্যে হরচন্ত্র 
চৌধুরী মহাশয় অন্যতম । পূর্ববণিত কেশবচন্দ্র ও হরচন্দ্র ময়মনসিংহের স্তত্ত- 
স্বরূপ ছিলেন। হরচন্ত্র চৌধুরী মহাশয় ময়মনসিংহের সুবিখ্/ত দানশীলা 
ভূমাধিকারিণী তাঁরামণি চৌধুরাণীর দত্তক পুত্র ছিলেন। এই দত্তক জননীকে 
তিনি নিজের জননী অপেক্ষাও বেশী শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। 'এই ভক্তিহ তাহার 
সকল উন্নতির মূল। 

১১৪, অক্ষয়চন্ত্র সরকার-_( ১৮৪৬-১৯১৭ শ্রীঃ)। জন্মস্থান হুগপী জেলার 
টুচুড়া। ইহার পিতা রায় বাহাছুর গঙ্গ'চরণ*সরকার সাব-জজ ছিলেন। ইনি 
১৮৬৩ খুষ্টাব্ধে হছগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 





১৩৩ 


প্রবাসে গোবিন্দদাস 


“নবজীবন” বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১২৯৩-৯৪ সালে “নবজীবনে” 
কবি গোবিন্দদাসের কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল । 

কার্ধব্পদেশে কবি গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে কলিকাতায় 
অবস্থান করিতেন। ১৮৮৭-৮৮ সনে তিনি প্রধানত; কলিকাতায় 
ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি *বিভা” নামে একখানি 
উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চাকরিজীবন 
কবির কোন দিনই ভাল লাগে নাই। তাই চাকরি উপলক্ষ্যে খনই 
স্থযোগ পাইয়াছেন, তখনই সাহিত্য-সাধনায় 'জীবনে জীবন যোগ' 
করিয়াছেন। মধ্যযুগে যেমন রাজশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
আন্ুকুল্যে কবি ও সাহিত্যিকরা কাব্য ও সাহিত্য রচনা করিতেন, 
সেইরূপ স্থযোগ-মুবিধা যদি কবি গোবিন্দদাসের কালে থাকিত, তবে 
স্বভাবকবি গোবিন্দদাস বাংলার শ্রেষ্ঠ অলংকাররূপে চিহ্নিত হইতে 
পারিতেন। 








১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া' ইনি চারি বৎসর বহরমপুরে 
ব্যবহার-জীবীর কার্য করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ইহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল । 
*ব্ঙগদর্শন* পত্রিকায় ই হার প্রবন্ধ এবং সমালোচনাসমূহ প্রকাশিত হইত। ইনি 
*সাধারণী” নামক রাজনীতিবিষয়ক সাঞ্চাহিক পত্রিকার এবং “নবজীবন”-নামক 
ধর্মবিষয়ক মালিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি 'কবিকম্কণ', “বিছ্যাপতি?, 
চণ্তীদাস, প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'প্রাচীন 
কাব্য-সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রক।শ করেন। ইহার বচিত “কবি হেমচন্্র 
'মহাপূজা” 'সন।তনী*, গোচাবুণের মাঠ”, 'সংক্ষিঞ্ঠু রামায়ণ” ক্িপক ও রভন্য” 
গ্রতৃতি ই'হার অপূর্ব প্রতিভা পরিচয় দন করিতেছে | ইনি বহু বৎস? ধরিয়া 
বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদের সহকারী সভাপতি এ৭ং মুক্তার পূর্ব পর্যন্ত উহার 
সাশ্ত ছিলেন। ইশ্হাঁর পত্বীও পরমা (নছুষাী এবং ন্মতিশয় বুগ্গমতী ছিলেন। 
াহাকে ইনি “অসাধারণী” নাম দিয়াছিলেন। 'অঙ্গয়চন্দ্র ধামিক, প্রতিভাবান্‌, 
তেজন্বী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন । 


১৩১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“বিভাস্র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১২৯৪। এই 
সালেই কবি গোবিন্দদাসের “বিদায়” (দ্রঃ কম্তুরী? ) ফাল্গুন সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। আর ১২৯৫ সালে শ্রাবণ-সংখ্যায় মুদ্রিত হয় “তারে 
কি বাসিব ভাল?” ( “সী” নামে “কুড্কুমে” সুব্ত্রিত) কবিতাটি । 
সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য এই যে, কবি গোবিন্দদাসের প্রথম গীতিকাব্য 
“প্রেম ও ফুল” “বিভা”প্রকাশক প্রকাশ করিয়াছেন। এই গীতি- 
কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি গোবিন্দদাস পশ্চিমবঙ্গে 
“প্রেম, ও ফুলের” কবি বলিয়া পরিচিত হন। আর পূর্ববঙ্গে তিনি 
“মগের মুলুকের” কবি নামে সুবিখ্যাত। এই “মগের মুলুকের” সঙ্গে 
কবির জীবনের সর্বাপেক্ষা বিষাদমাখ। অধ্যায় জড়িত। “াকরি- 
জীবন” কবিকে শান্তি দেয় নাই, কিন্তু "নিবাসন জীবন ছুঃখের মধ্যেও 
যে মহৎ হইতে পারে, মহৎ কিছু স্থষ্টি করিতে পারে, “মগের মুলুক” 
তাহারই প্রমাণ। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করিব । 


১৬২. 


গুম অধ্যায় 
2 “মচেন্ মুল্ুক* ও কন্ব গাবিন্দদাস 2 


“মগের মুলুক”__ বাংলাদেশের প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য। 
বাংলার ।জলদন্থ্যু মগদের অত্যাচারে জনজীবন, শান্তি ও শৃঙ্খলা কিরূপ 
বিপর্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই প্রবাদবাক্যের মধ্যেই সেই 
ইতিহাস নিহিত । পূর্ববঙ্গে ( অধুনা বাংলাদেশে ) ইহাদের অত্যাচার 
বেশী মাত্রায় ছিল। অত্যাচারীর তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, কোন 
শাসক বা জমিদার অত্যাচারী ও স্কেচ্ছাচারী হইলে তুলনা প্রসঙ্গে বলা 
হইত,__'মগের মুলুক নাকি? অর্থাৎ “মগদের রাজত্ব'__যাহা খুশী 
তাহাই হইবে বা তাহাই করিবে । কিন্তু প্রবাদ-বাক্য যে জীবনের 
বেদবাক্য হইয়া উঠে, তাহা স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী 
আলোচন! করিলে বোঝা যায়। 

কবি গোবিন্দদাস কর্মজীবনে কোথাও স্থায়ী হইতে না পারিলেও 
ইহা তাহার কাব্যজীবনের চলার পথে বিরাট সহায়ক হইয়াছিল। 
কারণ বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিনন মানুষের সঙ্গে মিশিবার 
ফলে একদিকে কবি যেমন বিচিত্র অভিজ্ঞত লাভ করিয়াছিলেন, 
অপরদিকে তেমনি কাব্য-রচনার প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ লগ্ন-শক্তির সার্থক রূপায়ণ দেখি কৰির 
কুমকুম” নামক কাব্যখানিতে । ইহ! একখানি সার্থক গীতিকাব্য । 

১২৯৮ সালে “কুন্কুম” কাব্যখানি ছাপাইবার জন্য কবি গোবিন্দ- 
দাস সেরপুর হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। কাধীন্তে অর্থাৎ 
কাব্যখানি প্রকাশিত হইলে সেরপুর প্রত্যাবর্তনের পথে জয়দেবপুরে 
পদার্পণ করিয়া একখণ্ড নবপ্রকাশিত “কুন্কুম” রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ 
রায়কে উপহার দ্রেন। রাজা “কুস্কুমেগ্র কবিতাগুলি পাঠ করিয়। পরম 





১৩৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাল্গের জীবনী ও লাহিত্য বিচাব্র 


শান্তি লাভ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহ করিয়া 
জয়দেবপুরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। রাজমাত1 সত্য- 
ভামাদেবীও এই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ফলে রাজা ও 
রাজমাতার আগ্রহে কবি গোবিন্দদাস বেশ কয়েকদিন জয়দেবপুরে 
অবস্থান করিয়াছিলেন । কবি এ সময় প্রত্যহই নিয়মিতভাবে রাজ- 
বাড়ীতে বাইতেন এবং রাজার মুখে “কুস্কুম” কবিতার আবৃত্তি শুনিতেন 
ও তৎসন্বন্ধে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিতেন । | 


এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর কবি হঠাৎ রাজার 
ভাবাস্তর লক্ষ্য করলেন এবং রাজার কথায়-বাতায় আলাপ-আচরণে 
আন্তরিকতার অভাব দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। ইতিমধ্যে একদিন 
বাজারে বেড়াইতে গিয়। পথিমধ্যে রাজভ্রাতা' প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে । নান! কথাবার্তার পর তাহার নিকট কৰি 
গোবিন্দদাস জানিতে পারেন যে, কলিকাতায় প্রকাশিত “নবধুগ” নামে 
এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং কালীপ্রসন্ন 
ঘোষের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ও নিন্দাত্বক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । শুধু তাহাই নহে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ রাজার মনে ' এইরূপ 
বদ্ধমূল ধারণ! করিয়া দিয়াছেন যে, উক্ত প্রবন্ধ কবি গোবিন্রদাসেরই 
রচিত। এই কথা শুনিয়া কবি গোবিন্দদাস বুঝিতে পারিলেন যে, 
তাহার বিরুদ্ধে একট! বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন 
যে, ইতিপূর্বে রাজা কেন তাহার সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় 
ব্যবহার করিতেন। 

এই ঘটনার তৃতীয় দিবসে কবি গোবিন্দদাস রাজার সঙ্গে দেখা 
করিতে আসিয়া দেখিলেন__রাজা তখন হাতিতে চড়িয়া প্রাতঃভ্রমণে 
বাহির হইতেছেন। রাজাকে দেখিয়া কবি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন 
করিলেন, কিন্ত রাজা কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া চলিয়া গেলেন । 
কবি কিংকর্তব্যবিমুঢভাবে দাড়াইয়া রহিলেন । নিকটেই প্রসন্নচক্্র 


১৩৪ 


“মগের মুলুক' ও কৰি গোবিন্দদাস 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কবিকে পথিপাশ্থে 
একান্তে ডাকিয়া বলিলেন «“নবধুগ” পত্রিকার প্রবন্ধ তাহারই রচিত 
বালয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় কর্তৃক অনুসন্ধানে জান! যাওয়ায় রাজা 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিষাছেন। 
রাজার আদেশ-_সেই দিনই গোবিন্দচন্দ্রকে চিরতরে জয়দেবপুর 
চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা চরম বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে । 
১২৯৮ সালে ফাল্গুন মাসে এই রাজ-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং 
এদিনই উপায়ান্তর না দেখিয়া চোখের জলে কবি জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করিলেন। একতরফা অনুসন্ধান পক্ষপাতিত্ব হওয়ায় ন্যায়বিচার 
পদদলিত হইল এবং “বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে” কাদিতে 
লাগিল। 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করা কবি গোবিন্দদাসের নিকট প্রাণত্যাগ 
করার সমতুল। শৈশব কাল হইতে জন্মভূমির উপর তাহার অকৃত্রিম 
অনুরাগ ছিল। ভাওয়ালকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন । 
জননী দুহিতা নারী, ঘযতকিছু সে আমারি, 

সে আমার যাগযজ্ঞ, সে আমার ধ্যান । 

তাহারে ভূলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে, 

স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান। 

ভাওয়াল আমার অস্থি 'মজ্জা, 

ভাওয়াল আমার প্রাণ ।৮ ( চন্দন ) 
আজ সেই “ভাওয়াল হইতে বিন1 দোষে বিনা বিচারে চির নির্বাসন 
যে কতখানি বেদনাদায়ক, তাহা বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না । ১৩২৪ 
সালে বৈশাখ সংখ্যায় “নব্যভারত” পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়া- 
ছিলেন__ 

“কালীপ্রলন্ন বঙ্গবাসীর সাহায্যে নিজ ছুৃষ্কৃতি ঢাকিতে কচেষ্ট 

হইলেন। তি'ন গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, 
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তাহা পড়িলে পাষাণও ফাটিয়। যায় ।” এই হৃদয়বিদারক কাহিনীর 
ফলশ্রুতি হইতেছে-_“মগের মুলুক”। 

রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই কবি জন্মভূমি পরিত্যাগের পূর্বে একমাত্র 
কন্যা মণিকুন্তলাকে সেই রাত্রিতে স্বামীগৃহে১১« পাঠাইয়! দিলেন এবং 
নিজে রেলযোগে সেরপুরের উদ্দেশ্টে ময়মনসিংহ যাত্র! করিলেন । 
নির্বাসিত কবির মর্মবেদনা তাহার “চন্দন” নামক কাব্যগ্রন্থে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। ইহা হইতে *নিবাসিতের আবেদন” কবিতাটির কিয়দংশ 
উদ্ধত করা যাইতে পারে 2 


«“তোমর! বিচার কর-_জনসাধারণ, 
এ নহে সামান্ত শাস্তি, 
এ ভাই যৎপরোনাস্তি, 
ফাসির পরেই এই চির-নিবাসন ! 
বিনা দোষে কেন তবে, 
এ শাস্তি আমার হবে ? 
দরিদ্র ছ্ববল আমি, এই কি কারণ ? 


তোমর! বিচার কর, আমারে যাহারা, 
করিয়াছে নিবাসিত, 
করিয়াছে বিড়ম্বিত, 

করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয় দেশ-ছাড়া, 


১১৫, কবির একমাত্র কন্তা মণিকুন্তলার যখন ১১ বৎসর বয়স হয়, তখন 
ঢাক। বিক্রমপুরের অন্তর্গত নিশিকান্ত দে নামে জনৈক পল্লীযুবকের সঙ্গে তাহার 
বিবাহ হয়। বিবাহ-কাধ সম্পন্ন হয় কবির একান্ত বন্ধু ও হিতৈষী দেবেন্্র- 
কিশোর আচার চৌধুরী মহাশয়ের “দেবনিবাসে”। ১২৯৬ সালে ১৩ই আধা 
দীন কবি দীনের ঘরেই কন্তাকে বিবাহ দিলেন । 
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পথের ভিখারী করি 

করিয়াছে দেশাস্তরী, 
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা ।*-. 
তোমর! বিচার কর-_কে হয় তাহারা 


তোমরা বিচার কর-তোমাদের দ্বারে, 
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী, 
কাতরে কাদিছে আসি, 
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে । 
দুবল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে ।৮ 


_-ছুর্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে”__কথাটির অর্থ-_সবলের 
নিকট ছুর্বলের প্রার্থনা । এখানে সবলের প্রতিনিধি--“ভাওয়াল 
রাজপরিবার । কবি গোবিন্দদাসের এই প্রার্থনা শুধু নিজের জন্য 
নয়, সমস্ত ভাওয়ালবাসীর জন্য-_পুথিবীর বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিবাসিত 
ও সবহারাদের জন্ত | কবি বিশ্বপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক ছিলেন । 
তাই “নিবাসিতের আবেদন”-এর মাধ্যমে কবি খজু কঠিন দৃপ্ত ভঙ্গীতে 
যাহা বলিলেন, তাহার প্রয়োজন চিরকাল আছে এবং চিরকাল 
থাকিবে । মহামতি লেনিন বলিয়াছেন-_/৯1 6919159 (0 116 
[901019.৮ কবি গোবিন্দদাসের কাব্য সেই ০6591091059 €0 11) 
[০০1১16-এর মর্মবাণী এবং এইখানেই কবি গোবিন্দদাসের প্রতিভার 
যথার্থ মূল্যায়ন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, কর্মজীবনে কবি গোবিন্দদাসকে মাঝে মাঝে 
কলিকাতায় আসিতে হইত। জন্মভূমি জয়দেবপুর হইতে নির্বামিত 
হইয়া সেরপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরেই, জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী 
মহাশয়ের বিশেষ প্রয়োজনে ১২৯৮ সালে মহাবারুণী গঙ্গান্্ানের 
'যোগের পুবে কবি গোবিন্দদাস কলিকাতায় যান। হঠাৎ একদিন 
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চিৎপুর রাজপথে রাজার নিকটতম আত্মীয় শ্রীরামমোহন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে । তিনি কথা-প্রসঙ্গে কবিকে 
রাজবাড়ীতে আসিবার আহ্বান জানান। সেইমত কবি অপরান্ছে 
কলিকাতাস্থ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন । সেখানে তাহার শৈশব- 
সঙ্গিনী রাজভগ্নী কৃপাময়ী দেবী, রাজমাতা৷ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইল এবং নিবালন-কাহিনীর কথ জানিতে পারিয়া তাহারা বুঝিলেন 
কেন গোবিন্দদাস জয়দেবপুর হইতে সেরপুরে যাওয়ার পথে দেখা 
করেন নাই। 

ইহার তিনদিন পরে কবি গোবিন্দদাস রাজভবনে যাইয়। জানিতে 
পারিলেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় আসিয়াছেন। স্থযোগ 
বুঝিয়া গোবিন্দদাস রাজাকে ভাওয়াল হইতে তাহার নির্বাসনের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কবির নিজের ভাষায় বল! যায়__ 
“রাজাকে বলিলাম, আমি “নবধুগে” আপনার কি কালীপ্রসন্নের 
বিরুদ্ধে কিছু লিখি নাই, মিছামিছি জন্মভূমি হইতে আমাকে 
তাড়াইয়! দ্রিয়াছেন। আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, 
এখন অন্ুগ্রহপূর্ক আপনার একজন বিশ্বাসী লোক ছার৷ অনুসন্ধান 
করুন-_-আমি লিখিয়াছি কিনা? যদি অন্তকে বিশ্বাস না করেন, 
তবে বলুন 'নবযুগের” সম্পাদককে আমি অন্ুনয়-বিনয় করিয়া 
আপনার নিকট লইয়া আনি, আপনি স্বয়ং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানুন। আপনার ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের নিকট তিনি 
কখনই আমার খাতিরে মিথ্যা কথ বলিবেন না।% 

কবি গোবিন্দদাসের এই কথায় রাজার মতের কোন পরিবর্তন 
হইল না। তিনি পূর্বের সিদ্ধান্তই বহাল রাখায় এবং পুনর্বার বৃথা 
অনুসন্ধানে, সম্মত না হওয়ায় কবি গোবিন্দদাস রাজাকে সবিনয়ে 
বলিলেন-_ 

“জয়দেবপুরে আমার এমন কেহ আত্মীয় নাই যাহাকে না 
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দেখিয়া আমি থাকিতে পারি নী। কেবল জন্মভূমি হইতে চিরদিনের 
জন্য নিরবাসিত হইতেছি বলিয়া ছুঃখ হয়।'..আমার নেহ-প্রীতি- 
ভক্তি যে শ্মশানভূমিতে মিশিয়া আছে, সেই শ্মশানভূমিও যে দেখিতে 
পাইব না, ইহাতেও প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেছি। অতএব আপনি 
দয়া করিয়া পুনর্বার অনুসন্ধান করুন।-."বিনাদোষে আমাকে জন্মভূমি 
হইতে নির্বাসিত করিবেন না।” 


কিন্তু গোবিন্দদাসের সব অনুরোধ ও প্রার্থনা মরুভূমিতে জল- 
সিঞ্চনের মতই ব্যর্থ হইল। রাজা কালীপ্রসন্ন ঘোষের কথাই বেদ- 
বাকা বলিয়! মনে করিলেন এবং কিছুতেই সত্যাসত্য নির্ণয়ে রাজী 
হইলেন না। তখন তেজস্বী-নিভীক-পরোপকারী-প্রজাবৎসল কবি 
দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া বীরবিক্রমে রাজাকে 
বলিলেন__ 

«আপনি কি অনুসন্ধান করিবেন? আপনার ক্ষমতা থাকিলে 
ত? কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলে তাহাই আপনার বিশ্বাস, 
তাহাই আপনার বেদবাক্য ।**.কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা 
বলাইতেছে তাহাই বলিতেছেন ।*..আপনার চক্ষুকর্ণ থাকিলে, 
হৃদয় থাকিলে কালীপ্রসন্ন ভাওয়ালের কি করিয়াছে ও করিতেছে 
তাহা দেখিতেন ও বুঝিতেন। যাহ! হউক, আমি অপরাধ না করিলেও 
আপনি আমার যে দণ্ড করিলেন, তাহা অতি গুরুতর ॥ ফাসির পরই 
নির্বাসস। আপনি বিনাদোষে আমাকে জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত 
করিলেন। আচ্ছা, না লিখিলেও যদি লিখিয়াছি বলিয়া মিছামিছি 
দ্র্তিত হইলাম, তবে এখন হইতে আমি লিখিব। আপনি যতদূর সাধ্য 
করিবেন ।".-এখন দেখিবেন আর কেহ লিখিতে পারে কি না ?” 

এই লিখতে পারে কি না”?-_-হইতেই “মগের মুলুকে”র স্থট্টি 
এবং ইহার মূল প্রতিপাগ্চই হইতেছে “ফাসির পরই নির্বাসনে” 
প্রহসন । 
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ত্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কলিকাতার কাজ শেষ করিয়া গোবিন্দদাস সেরপুরে ফিরিয়া 
আমিলেন। কিন্তু মনে শান্তি পাইলেন না। তাহার কেবলই মনে 
হইতে লাগিল, “সব জিনিসের একটা সত্যকার অধিকার আছে, সমাজ 
উন্নত হয়ে যখন সেই সীমাকে লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করা 
উচিত। সে আঘাতে সমাজ মরে না, তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়।” 
ফলে রাজার নিকট সুবিচার চাহিয়াও যে কোনও ফল হইল না, এই 
দুঃখ কবির বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বালাইয়৷ দিয়াছিল। দারুণ 
মনোবেদন৷ লইয়া কবি ১২৯৯ সালে শ্রাবণ মাসে আবার কলিকাতায় 
আসিয়া দেবীপ্রসন্গের “আনন্দ আশ্রমে” উঠিলেন এবং বন্ধুর নিকট 
সমস্ত ঘটনা আহ্ুপুধিক বর্ণনা করিলেন। ইহাতে মন একটু হান্কা 
হইল বটে, কিন্ত শান্ত হইল না। অতঃপর কবি নিজের মানসিক 
অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন সাপ্তাহিক 
পত্রের সম্পাদকগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাহার 
অনুরোধ রক্ষা করিলেন না । ফলে সকল ছুয়ার বন্ধ হইলেও হাদয়- 
ছুয়ার খোলা থাকায় কবি গোবিন্দদাস পাঁচদিনের মধ্যে একখানি 
বিদ্রপাত্মক কাব্য রচন! করিয়া ফেলিলেন এবং নাম দিলেন “মগের 
মুদুক | 

“মগের মুলুক”-_ব্যঙ্গ-বিদ্রপাত্মক কাব্য হইলেও ইহ একখানি 
প্িধর্মী আখ্যানমূলক গীতিকাব্য। রাজার আচরণে গোবিন্দদাস 
হৃদয়ে যে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেন, তাহাই তাহাকে “মগের 
মুলুক” রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। গোবিন্দদাসের হৃদয়বিদারক 
কাহিনী শ্রবণ করিয়া তৎকালীন “দৈনিক” পত্রিকার সম্পাদক 
সেনগ্চপ্ত মহাশয় তাহার পত্রিকায় যাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহারই অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে এইখানে উদ্ধত করা যাইতে পারে। 
পত্রিকায় কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-__“যখন বাজলার সংবাদপত্র 
সম্পাদকদের নিকট গিয়া আমার নির্বাসন সম্বন্ধে সমস্ত অবস্থা 


১৪৩ 


“মগের মুলুক ও কৰি গোবিনাদাস 


জানাইয়া তাহাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি, তখন 'বঙ্গবাসী, 
অফিসেও গিয়াছিলাম। সেখানে যোগেন্দ্রবাবু, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
“দৈনিকে'র সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন সেনগ্তপ্ত প্রভৃতি তাহাদের দলস্থ 
অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমার নিবাসন সম্বন্ধে ও কার্ধত্যাগ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত অবস্থা শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন বাবু বলিলেন, “কালী- 
প্রসন্নের এতদিন পরে পদশস্থলন হইল । রাজনীতি সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন 
এতা্দন যে চাল দিয়া আসিতেছিল, যে কৌশল ও চাতুরি প্রদর্শন 
করিতেছিল, আজ আপনাকে তাড়াইয়া সে চালে ভুল করিয়াছে, সে 
কৌশলে ও চাতুরিতে নির্ুুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছে । কোন দেশে 
কোন লোক লেখকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া আত্মপ্রাধান্ত বজায় 
রাখিতে পারে নাই । ইউরোগীয় রাজনীতিজ্ঞেরা নানা উপায়ে 
(লখকদিগকে বাধ্য করিয়া সাধারণ্যে তাহাদের মতের সমর্থন করায় 
ও এইরূপে আত্মপ্রাধান্ত রক্ষা করিয়া থাকে । কালীপ্রসন্ন যদি 
আপনাকে ন৷ তাড়াইয়। যে কোন উপায়েই হোক, আপনাকে বাধ্য 
রাখিতে, হাতে রাখিতে চেষ্টা করিত; তবেই তাহাকে বুদ্ধিমান 
বলিতাম। কালীপ্রসন্ন আপনার সঙ্গে বিবাদ করিয়া, আপনাকে 
তাড়াইয়া, নিতান্তই নিবোধের মত কাজ করিয়াছে । অচিরে কালী- 
প্রসন্নের পতন অনিবার্ধ |” ইহার অল্পদিন পরেই “মগের মুলুক” 
লিখিতে আরন্ত করি ।” 

মূলতঃ সম্পাদকগণের১১৬ সহাম্ুভৃতি আকধণে ব্যর্থ হইয়া কবি 
গোবিন্দদাস দেবীপ্রসন্নের “আনন্দ আশ্রমে” বসিয়াই পীচদিনেই 
“মগের মুলুক” রচনা করেন। এই কাব্যের প্রথম পাঠক দেবীপ্রসন্ন 
রায় চৌধুরী মহাশয়। কবির একান্ত ইচ্ছা! ছিল “নব্যভারতে” 
তাহার ব্যঙ্গকাব্যখানি প্রকাশিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের আপত্তি 


১১৬, “সম্পাদকগণ+ বলিতে বিশেষভাবে সাপ্তাহিক পত্রসম্পা্দকবর্গের কথ! 
বুঝানো হইতেছে । 


১৪১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্ধাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


খকায় তাহা সম্ভব হয় নাই। কারণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ভবিষ্যতৎদরশী 
সম্পাদক বুঝিয়াছিলেন যে, এই কাব্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইলে 
দেশব্যাপী এক আলোড়ন জাগিবে এবং অনেকের বিরাগভাজন হইতে 
হইবে। তাহ! ছাড়া, মাসিকে প্রকাশিত না হইয়া সাপ্তাহিকে 
প্রকাশিত হইলে রচনার গৌরব বৃদ্ধি পায়। এইজন্য তিনি কবি 
গোবিন্দদাসকে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাব্যখানি প্রকাশ করিতে 
বলিলেন এবং নিজে উদ্ঠোগী হইয়া তৎকালীন কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা “প্রকৃতি”-র১১? সম্পাদকের সঙ্গে কবির 
পরিচয় করিয়া দিলেন। প্রথম পরিচয়েই “মগের মুলুকের প্রসঙ্গ 
আমে এবং আলাপ-আলোচনান্তে “প্রকৃতি”্র সম্পাদক উহা প্রকাশ 
করিতে সম্মত হন। প্প্রকৃতি” তখন কেবলমাত্র দ্বিতীয় বৎসরে 
পদার্পণ করিয়াছে । এই “প্রকৃতি”্র সম্পাদকের দৃঢ়তা ও সহায়তা 
না পাইলে কবি গোবিন্দদান “মগের মুলুকে'র কবিরূপে পরিচিতি 
লাভ করিতেন না। বল। বাহুল্য, কবির এই পরিচিতির পিছনে 
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের অবদানও ম্মরণীয়। তীহার চেষ্টায় 
*প্রকৃতি” পত্রিকার ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১২৯৯ সালের ৫ই ভাব্র) 
মগের মুলুক' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ 
১৯শে ভাদ্র, ৯ই আশ্বিন, ২৪শে পৌষ, ২র! মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। 
অবশেষে ২৩শে মাঘের সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। বাংল কাব্য-সাহিত্যে 


সোশাল 
৮৮৮০৮০০ প্িলপিবাপিশিপী শশা িপপাপিশীা 


১১৭, পপ্রকৃতি” ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাত্র কলিকাতাম্স আত্মপ্রকাশ 
করে। ইহা একখানি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা_যেমন বিষয়-শিধাচনে, 
তেমনি লেখক-নির্বাচনে । প্রবন্ধগুলি মৌলিক ও সময়োপযোগী এবং লেখকগণ 
সকলেই লব্বপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। ভিদ্ভ্রান্ত প্রেম রচয়িতা, “সিপাহী যুদ্ধের 
ইতিহাস প্রণেতা, নিব্যতারত' সম্পাদক পণ্ডিত তারাকুমার কাবিরত্ব, নবকৃষ্ঃ 
ত্টরাচাধ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ .পপ্রকৃতি”-তে লিখিতেন। পত্রিকাখানির বহুল 
প্রচারও ছিল। 


১৪২ 





“মগের মুলুক* ও কবি গোবিন্দাস 


কবি গোবিন্দদাস যেমন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, “মগের মুলুক” 
তেমনি একটি নির্যাতিত মানুষের জীবনবেদ, বঞ্চিত মানুষের পুজীভূত 
'বেদনার মর্মবাণী-_-আধুনিক গণনাট্যের দিশারী । 

মূলতঃ “মগের মুলুক*_ভাওয়াল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ জীবন-যাত্রার 
ও শাসন-ব্যবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য দলিল । ইহা! সমাজ- 
জীবনের দর্পণম্বরূপ। ভাওয়াল রাজ্যের প্রজাদের অত্যাচার উৎ- 
পীড়নের বু গোপন কাহিনী ইহাতে প্রতিফলিত হইলেও ইহার 
মর্সবাণী সর্বকালের সর্বযুগের বঞ্চিত-লাঞ্থিত-নির্ধাতিত উৎপীড়িত- 
বিতাড়িতদের কাহিনীর সগোত্র। খজু-কঠিন-তীক্ষ-ব্যঙ্গ-বিদ্েপের 
ভঙ্গীতে কবি গোবিন্দদাস এই কাব্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল 
কথাই হইতেছে জীবনের চেয়েও শিল্প বড়। দরধীচির১১৮ তন্ুত্যাগে 
যে বস্র নিমিত হইয়াছে, তাহাতে অত্যাচারী শাসকরূপী কংসের১১৯ 


সা জপ 





১১৮. দরধীচি_ন্বনামপ্রসিদ্ধ খষি। ইনি শিবের পরম ভক্ত ছিলেন । 
শিবান্চর নন্দীকেশর ইহার শিষ্য ছিলেন। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন 
করিলে ইনি এ ফজ্ঞঙ্থল পবিত্যাগ কবেন। ইহার তপস্যার প্রভাব দেখিয়া 
দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হন এবং অনুষা অগ্গান্াকে তপোভঙ্গ করিতে প্রেরণ করেন। 
ইহাতে দধীচির চিত্ব-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তৎ্ফলে পুত্র সারদ্তের জন্ম হয়। 
দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা অন্থপারে বৃত্রব্ধার্থে ইনি অগ্নানব্দনে যোগবলে দেহত্যাগ 
করিয়। দেঁবকার্ষে শ্বীয় অস্থি গ্রদান করেন। অস্থি হইতে নিমিত বজ্রাস্ত প্রহারে 
ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন । 

১১৯. কংস- শ্রীকফ্ণের মাতুল ও তাহার জননী দেবকীন পিতৃব্য বাজা 
উগ্রসেনের পুত্র । ইহার রাজধানী ছিল ১থুরা। ইনি পিতাকে বন্দী কবিয়া 
নিজে রাজা হন। দেব্কীব সহিত বস্ুদেবের বিবাহ হইলে কংস দৈববাণীতে 
জানিতে পারিলেন, দেবকীর অষ্টম্ন গর্ভের পুত্র ইহার প্রাণবিনাশ করিবে। এই 
নিমিত্ত কংস দেরকী ও বন্থদেবকে বন্দ। করিয়া রাখেন এবং একটির পর একটি 
করিয়। তাঁহাদের সাতটি সন্তানকে মারিয়া ফেলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে 
শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বস্্দেব লুকাইয়। শ্রীকুষ্ণকে গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার 


১৪৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ধ্বংসের আর বেশী দেরী নাই । এই কথা বলিবার প্রয়োজন চিরকাল 
আছে এবং বলিবার মত মানুষেরও অভাব কোনদিন হইবে না। 
ইতিহাস আমাদের এই কথাই বলে। 


বাংলায় হাস্যরসের পর্যায়ে__র 01000, 1, 11009 ও 98,116 
_-এই চারটি ভাগ পাওয়া যায়। “মগের মুলুক”__এই 98016 
পর্যায়ের বিদ্রপরসাত্মক কাব্য । ইহাতে কবি গোবিদ্দদাস যেমন 
একদিকে ভাওয়াল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অনেক গুগুকথা ব্যক্ত 
করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি ভাওয়ালের নিরীহ প্রজাকুলের উপর 
রাজ-অনুগ্রহপুষ্ট আমলাদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনীও বর্ণনা 
করিয়াছেন। কাব্যখ্যানির রচনা-ভঙ্গিমাও অপুর । কবিত্বের দিক্‌ 
দিয় বিচার করিতে গেলে বল! যায় যে, ভাবে-ভাবায়-ছন্দে- 
অলংকারে-ইঙ্গিতে-ব্যগ্রনায় ইহ। একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। বাংল। কাব্য- 
সাহিত্যে এই ধরনের কাব্য বিরল। প্রকৃতির এঁকতান স্রোতে, 
নানা কবি গান গায় নানা দিক্‌ হতে” । কিন্তু অত্যাচারী প্রজাদের 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া, বিনা দোষে, বিন 
কারণে জন্মভূমি হইতে নিবাসিত কোন কবি এইরূপ জ্বালাময়ী, বর্ণনা- 
ময়ী ও কাব্যময়ী ভাষায় কোন কবিতা লিখিয়াছেন কিন! তাহা 
গবেষণার বিষয় । বাংল! কাব্য-সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাস একজন 
উপেক্ষিত অথচ আলোচিত স্বভাবকবি-্ধাহার কোন পরিচয়ের 
প্রয়োজন নাই, তাহার কাব্য একাধারে জীবন ও সাহিত্য | 


পে 
শ্পাপািশী পিপাসা তিল াীসপিশ 


নিকট রাখিয়া আসেন এবং যশোদাত কন্যাকে দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। 
এই কন্যারূপিণী দেবী মহামায়াকে কংস মারিতে গেলে কন্যাটি শূন্যে উঠিয়া 
চলিয়া যাইতে যাইতে বলেন-_-“তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে মে”। 
কংস পরে কৃষ্ণের পরিচয় জানিতে পারিয়! তীহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন, 
কিন্তু বার্থ হন। অবশেষে কংস নিজেই কৃষ্ণের হাতে নিহত হন । 


১৪৪ 


“মগের মূলুক? ও কবি গোবিন্দদাল 


“সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া কবি কোলরিজ১২* বলিয়াছেন, 
“সাহিত্য” হইতেছে__-0016101512) 01 1169৮ জীবন ও জগতের সমা- 
লোচনা। কথাটি অন্যভাবে বল। যায়-_সংগ্রামই জীবন এবং জীবনই 
সংগ্রাম । কবি গোবিন্দদাসের কাব্য সংগ্রাম ও জীবন, জীবন ও সংগ্রাম। 
মধ্যান্ের অলদ দুপুরে শিথিল দেহ এলাইয়া ইহা লেখা নয়, জ্যোতন্সা- 
পুলকিত যামিনীর মধ্যে ইহার সুখাভিসার নয়, বর্ধার ঘটনা অথবা 
ময়ূরের ডাকে অথব1 ফসল কাটার গানে ইহার জন্ম হয় নাই__ইহার 
জন্ম পদে পদে পরাজয়-অপমান-গঞ্জনার মধ্যে । তাই প্রকৃতির 
বুকে “মগের মুলুক" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বুকে একটা 
উক্কা বহিয়! গেল। সেই উদ্কার রক্তিম ছটায় রথী-মহারথীর! ধরাশায়ী 
হইয়া পড়িলেন। ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'প্রকৃতি'র 
সম্পাদক, কার্ধাধক্ষ এবং সত্বাধিকারী প্রভৃতির নামে ঢাকার ম্যাজিন্রেট 
কোর্টে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্ষে এক মানহানি মামলা! আনেন। এই অভিযোগের 
ফলে “প্রকৃতি”র পরিচালকগণের নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়। ফলে 
১২৯৯ সালে মাঘ মাসের শেষে পপ্রকৃতি”-র সম্পাদক কবি গোবিন্দ 
দ্রাসকে নিম্নলিখিত দুইটি তারবার্তা প্রেরণ করেন-_ 

154 22155727712 1117 £207812777, 1693. 
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কবি গোবিন্দদাস উপরিউক্ত টেলিগ্রাম ছুইটির প্রত্যুত্তরে “শীন্রই 


শপ শা আ্পাশাপালাগা পপ পাপা 


১২০. কোলরিজ, স্যামুয়েল টেলর--(১৭৭৮-১৮৩৪ হ্রীঃ)। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তের একজন প্রসিদ্ধ ইংরাঁজ কবি। ইহার *৫১০১০৪6 75911901, 
012] 01391), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা । 


১৪৫ 
প্রথম খণ্ড--১০ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


আসিতেছেন” বলিয়া জানাইলেন। শুধু তাহাই নহে, দেবেন্দ্র- 
কিশোরের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আগমনপূর্বক 
“প্রকৃতির পরিচালকদিগের উদ্ধারের জন্য দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 
অন্ুরোধপত্র লইয়! ঢাকার বিখ্যাত উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু «প্রকৃতি**র পরিচালক- 
গণ “ওয়ারেন্টের' বলে গ্রেপ্তার হইয়া টাকায় আসিতে বাধ্য হইলেন । 
ইতিমধ্যে কবি গোবিন্দদাসের কর্মতৎপরতায় অভিযোগের প্রতিলিপি 
সহ “মগের মুলুক” “প্রকৃতি'র ক্রোড়পত্রত্বরূপ পুস্তকাকারে প্রক।শিত 
হয় এবং ইহাই কবি গোবিন্দদাসকে সর্বত্র পরিচিতি-লাভে সাহায্য 
করে। “মগের মুলুকে'র জন্য প্রকৃতির সুনাম ও গ্রাহক বৃদ্ধি 
পায়। কিন্তু অনৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে, মামলাটি আপোষে 
নিষ্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রকৃতি'-র প্রকাশনা বন্ধ হইয়া যায়। 
এই সম্বন্ধে জানা যায় যে, উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ম- 
তৎপরতায় প্রকৃতি'-র সম্পাদক ক্ষম! প্রার্থনা করেন এবং অভিযোগ- 
কারী কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাহার সহিত মোকদ্দমা আপোষ-নিষ্পত্তি 
করিবার ব্যবস্থা করেন ( চৈত্র ১২৯৯ )। শুনা যায়, সাহিত্যসম্রাট 
বস্কিমচন্দ্র১২১ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই মোকদ্দমা আপোষ-নিষ্পত্তি 


পাপী পিস্াাাল 


১২১. বঙ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-_(১৮৩৮-১৮৯৪ খুঃ) | জন্মস্থান _রাণাঘাটের 
নিকটবর্তী কাঠালপাড়া। পিতা ডেপুটি কালেকটর যাঁদবচন্দ্র চট্োপাধ্যায় । 
ইনি কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রথম বি. এ. উপাধিধারী (১৮৫৮ শ্রী: )। 
ছাত্রজীবন শেষ করিয়াই ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন এবং ১৮৯২ 
খুঃ অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার অবদান অতুলনীয় । ইহাকে 
বাঙ্গালার “সাহিত্যসম্রাটু* বলা হয়। প্রথমে ইনি সংবাদ প্রভাকর” নামৰ 
মাসিক পত্রে কবিতা লিখিতেন। “ছুর্গেশনন্িনী” ইহার প্রথম উপন্যাস গ্রন্থ । 
“কপালকুগুলা?, “বিষবৃক্ষ', “কৃষ্ণকান্তের উইল”, “দেবী চৌধুরাণী” প্রভৃতি উপন্যাস, 
“কমলাকাস্তের দপ্তর”, “লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ”, “কুষ্ণচরিত্র” প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার 
অপূর্ব প্রতিভা, গবেষণ! ও ম্বদেশপ্রেমের নিদর্শন । ইনি “বন্দেমাতরমূ্‌” মঙ্ত্রের 

২১৪৬ 


“মগের মূলুক* ও কবি গোবিন্দদাস 


করিবার জন্ঠ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই 
স্মরণীয় পত্রানুষায়ী ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকায় একটি সভার 
আয়োজন করা হয় এবং সেই সভায় প্রকৃতির সম্পাদক ক্ষম! 
প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেন। ফলে মোকদ্দম! নিষ্পত্তি হওয়ায় বিচারক 
রায় দেন-_ 

£/৯০0590 ৪,০091060, 006 0856 09০11)6 ০01001)101071560 
২117061 ১901101) 34501), 310 011] 1893৮, 

১২৯৯ সালে ২৭শে চেত্র প্রকৃতি'র সংখ্যায় “ক্ষমাপত্র” শীর্ষক 
পত্রখানি প্রকাশিত হয়। আর কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই পত্রখানি 
তৎকালীন প্রচারিত প্রত্যেকটি বাঙ্গল৷ সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ 
করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, মামলায় তাহার জয় 
হইয়াছে । এই মামল! প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দদাস একটি পত্রে 
লিখিয়াছেন-__ 

প্রকৃতি'র সম্পাদক আমার লিখিত “মগের মুলুকে'র হস্তলিপি 
কালীপ্রনন্ন ঘোষকে দিয়াছিলেন। এবং আমি যে উহা লিখিয়াছি 
তাহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন আমার নামে মোকর্দধম 
করিতে সাহস পায় নাই। প্রমাণের আমার অপ্রতুল ছিল না ।” 
অর্থাৎ প্রকারান্তরে কবি গোবিন্দদাসেরই জয় হইয়াছে ও উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইয়াছে । এই একখানি কাব্য অত্যাচারী শাসকের শাসনের 
মূলে এমনভাবে কুঠারাঘাত করিয়াছিল যে, আর দ্বিতীয় কোন 
নির্বাসিতের আবেদন” বা “মগের মুলুক' রচিত ও প্রকাশিত হয় নাই। 
£[106 7001) 15101610691 (1781) 9010৮ ইহা! “মগের মুলুক" 
রচনায় আর একবার প্রমাণিত হইল। ভাষা যে কত জীবন্ত, বলিষ্ঠ, 


শষ্টা। “বঙ্গদর্শন” নামক পত্রিকা! ইনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী 
রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। [২937901797,5 ৬11০, ইহারই রচিত ইংরাজী 
গ্রন্থ । 


১৪৭ 


দ্ভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


প্রাণবন্ত হইতে পারে এবং আশা-উৎসাহহীন জাতির প্রাণে সাড়া' 
জাগাইতে পারে, তাহা “নির্বাসিতের আবেদন” পড়িলেই বুঝা যায়-_ 
“বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়? 
বৃথা ও ইংরেজী শিক্ষা, 
বৃথা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা, 
হৃদয়ে নাহিক মোট জ্ঞানের উদয়, 
এই যে ভাওয়ালবাসী 
নিত্য অশ্রজলে ভানি, 
অবিচারে ব্যভিচারে ভম্মীভূত হয়, 
কে করে তাহার খোজ, 
অন্ুরেরা রোজ রোজ, 
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয় 
এরা আহা চক্ষু খেয়ে, 
একটু দেখে না চেয়ে, 
ইহাদেরি একদেশী প্রতিবেশী হয় । 
ও উচ্চ শিক্ষায় ধিক 
আমি য1 দিয়েছি ঠিক 
জগতে জঘন্য হেন নাহি নীচাশয়, 
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?” 
আবার পুরুষসিংহ কবি নিরাশার মধ্যেও আশার বাণী শোনান-- 
“কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন? 
আমার জীবন আয়ু, 
তোমারি ম! জল বায়ু, 
তোমারি স্সেহের সব মমতা! মাখন । 
যদ্দি মা তোমারি হিতে, 
পারি এ জীবন দিতে, 


১৪৮ 


“মগের মূলুক+ ও কবি গোবিন্দদাস 


এই রক্ত এই মাংসে হয় প্রয়োজন, 
কি আছে সৌভাগ্য আর, 
এর চেয়ে মা আমার ? 
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ প্রাণের নন্দন । 


কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয়! বৃন্দাবনে ? 
কি ছার সে অঘাস্থুর, 
নারীচোর। শংখচ্ড, 

কালীয় নাগের তুষ্ট অনুচরগণ, 
আঘাতি চরণ মূল, . 
বধিব সে দৈত্যকুল, 

আমি সে তোমারি কৃষ্ণ অন্থুরদলন । 
ছার ইন্দ্র দেবরাজে, 
কি তয় তাহার বাজে ? 

ধরিব গোবিন্দ আমি গিরি গোবর্ধন, 

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?” 


কবির নিকট “প্রিয় বৃন্দাবন” হইতেছে প্রিয় জন্মভূমি ভাওয়াল। 
আর এই ভাওয়ালকে “মগের যুলুকে” পরিণত করিয়াছিলেন 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। কিন্তু অনৃষ্টের নির্মম পরিহাসে এই 
ভাওয়াল হইতেও ঘোষ মহাশয়কে চিরতরে বিদায় লইতে হয়। 
কৰি গোবিন্দদাসকে অন্তায়ভাবে ভাওয়াল হইতে নির্বাসিত করার 
ফল ঘোষ মহাশয়ের ভাগ্যেও জুটিয়াছিল। ইহাই অনৃষ্টের নির্সম 
১৩১৮ সালে ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে কিঞ্চিদিধিক দশ 
লক্ষ সাড়ে বাষটি হাজার টাকার দাবীতে রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিধবা 
পত্বী যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহারই একস্থানে নিম্নলিখিত 


কথাগুলি “মগের মুলুক” ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে__ 


১৪৪ 


৮ শা 


স্বভাব,কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“১২৯৯ সনে প্রকৃতি” নামে একখানা সংবাদপত্র বিবাদীর বিরুদ্ধে 
কতক সংবাদ প্রকাশ করে, তাহাতে বিবাদী এ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 
ঢাকা ফৌজদারী আদালতে এক মানহানির মোকর্দমা উপস্থিত 
করেন। পরে অগ্রীতিকর রহস্তোভেদের পরিহার জন্য, বিবাদী এঁ 
মোকর্দমা আপোষ করেন।” -_রাণী বিলাসমণি দেবীর মুদ্রিত 
অভিযোগের প্রতিলিপি।-_ইহাই “মগের মুলুকে'র ইতিহাস__ 
নিবাসিত কবির বঞ্চিত বুকের পুঞ্জীভূত বাণীর প্রকাশ । বাংলার 
কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যখানি 
স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবে । কাব্যখানি এতদূর জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল যে, অনেকে প্রকাশিত পুস্তিকা না পাইয়া হাতে লিখিয়া 
রাখিয়াছিলেন। কবির একান্ত ভক্ত কবি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১২২ 


কা সপন পলা ক সা পাশ পালাগান 


১২২. কৰি যতীন্দ্রমোহন ভট্রাচার্ধ--১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) 
কবি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রাজশাহী বলিহারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ ্ীঃ 
১৪ই মার্চ কলিকাতা এ্টালীতে দেঁহত্যাগ করেন । ১৯০৯-১৯১০ খ্রীটাৰ পর্স্ত 
কাশীতে পাতালেশ্বরে পিতামহের নিকটে থাকিয়া! “হিন্দু কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা" 
লাভ করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি বলিহার থেকে ময়মনসিংহে গৌরীপুরের 
দানবীর জমিদারের (কবির খুল্লতাত) তত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতে 
থাকেন। পিতামহের সঙ্গে কাশীবাস এবং পাঠ, তার পরে কলিকাতা 
7০000013697 0011656-এ শিক্ষালাভ। কাশীতে তিনি বিপ্লবী শচীন 
পান্তালের সহযোগী হন । ১৯১৪ গ্রীষ্টাব্ধে গোখেল ও তিলকের অনুগামী দুই দলকে 
মেলাতে যখন আ্যানি বেসাস্ত প্রয়াসী হন, তখন আযানি বেসান্তের উদ্দেশ্টে তিনি 
যে কবিত। বচনা করেন, তাহ! তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “মর্মগাথায়” ( ১৯১৪ খ্রীঃ) 
সংকলিত হ্য়। ্ুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে 
“কবিতাগুলি ভাল লাগল” এই আশ্বাস পাইবার পর কবি এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। কবির 'রামধনু” (১৯২৭ শ্রীঃ) একটি স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ । কবির দ্বিতীক়্ 
কাব্যগ্রন্থ হানির হল্লা"য় ( ১৯২৩ খ্রীঃ ), তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ “ছায়াপথ” (১৯২৬ শ্রীঃ), 
চতুর্থ 'রামধন” (১৯২৭ গ্রীঃ) এবং পঞ্চম “নভোরেণু, €১৯২৮ শ্রঃ)। তিনি তাহার 


১৫৬ 


আগের মুলুক? ও কবি গোবিন্দদাস 


মহাশয় তাহাদের মধ্যে অন্যতম । কবি গোবিন্দদাসের পুত্র 
শ্রীহেমরঞ্জন দাসের সাহায্যে এই হস্তলিখিত খাতাখানি সংগ্রহ করিয়া 
“মগের মুলুক” কাব্যখানি প্রকাশ করিলাম । ইহার জন্য ভট্টাচার্য 
মহাশয় ও দাস মহাশয়ের নিকট খণী ও কৃতজ্ঞ । 

“মগের মুলুক” রচনার বহুবর্ধ পরে_-১৩০৩ সালে কবি গোবিন্দ- 
দাসের “নির্বাসিতের আবেদন” কবিতাটি প্রকাশিত হয়। চন্দন” 
নামক গীতিকাব্যে ইহা স্থান পাইয়াছে, যদিও ইহা “মগের মুলুক” 
কাব্যেরই স্মৃতিচারণ ও ন্মৃতিপূরণ। সত্যই গোবিন্দদাসের *মগের 
মূলুক” বাংল! দেশে যে একদ! বিশেষ আলোড়ুনের স্থষ্টি করিয়াছিল, 
তাহা এত্তিহাসিক সত্য । “নব্যভারত” সম্পাদক এই কাব্যের প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন-_-“শুনিয়াছি “মগের মুলুক' পুস্তকখানি কে কণে 
আজও বিচরণ করিতেছে । এরূপ বর্ণন। বিদ্যাসুন্দরের পর এদেশে 
আর কেহ করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। “মগের মুলুকে*-র 
লেখক ভারতচন্দ্রের১২৩ যোগ্য উত্তরলেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । 





সাহিত্য-কীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “সাহিত্যিক ভাতা” মৃত্যু পর্যস্ত পাইয়া- 
ছিলেন। 

১২৩,  ভারতচন্দ্রব_-ভারতচন্দ্র বায় গুণাকর ( ১৬৩৪-১৬৮২ শকাব্দ) 
বর্ধমান জেলার পাওয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়। বাল্যকালে ইহার 
সম্পত্তি বর্ধমানরাজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে ইনি মাতুলালয়ে গমন করিয়। 
বিস্তাভ্যাসে মনোযোগ দেন । ১৪ বৎসর বয়সে ইনি বিবাহ করেন। বিশ বৎসর 
বয়সে ইনি আবার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বর্ধমানে যান এবং তথায় দুষ্টলোকের 
চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। কিছুকাল পরে পলায়নপূর্বক ইনি কটকে মারহাট্টাদের 
আশ্রয়ে যান। এইভাবে নান! অবস্থার বিপাকে ঘুরিয়৷ ইনি ফরাসভাঙ্গার দেওয়ান 
ইন্দ্রন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন । সেই স্থান হইতে মহারাজ কষ্ণচন্ত্র ইহাকে মাঁসিক 
৪০. টাকা বৃত্তি দিয়া নিজের রাজসভায় আনেন এবং ইহার প্রণীত “অন্নদামঙ্গল 
ও বিদ্যান্থন্দর শ্রবণে প্রীত হইয়া ই'হাকে “বায় গুণাকর* উপাধি ও মূলাজোড়ে 
নিফর ভূমি প্রদ্দান করেন। ইনি “রসমঞ্জরী” নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
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নচেৎ এত অন্তঙ্খালা উপস্থিত হইত না । তাহার বর্ণনা কত সুন্দর, 
পাঠকগণ দেখুন -_- 
বঙ্গদেশে আছে একটি “্ব্গপুর গ্রাম, 
গাছ গাছলায় ভরা তাহা! নবীন ঘনশ্যাম । 
রাঙ্গ৷ মাটি, পলাকাটী খাটি সোনার মত, 
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মেনাক শত শত। 
উত্তরে তার রূপার রেখ ক্ষুদ্র শ্োতম্বতী, 
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি । 
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেহ ছাই, 
মাথি বুকে, মনের স্থখে যখন সেথা যাই । 
পৃবের ধারে, গঙ্গার পারে শ্যামল তপোবন, 
টাপাবনে চাতক ডাকে চমকে উঠে মন। 
কলসী কাখে, আচল মুখে মেয়েগুলি আসে, 
পাতা ঢাক। ফুলের মত ফৌকর হয়ে হাসে। 
কেউ বা! পড়ে, কেউ বা! ধরে, উঠে ভিজা পায়, 
পিছল। ঘাটে আছাড় খেয়ে কলসী ভেঙ্গে যায়। 
পুবের দিকে পদ্মভরা বিলের সীম! নাই, 
পিসী ডাকে, কোড়া ডাকে, কালেম কত গাই । 
উত্তরে তার হাজার হাজার বিশাল গজার বন, 
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুখে খেলায় হরিণগণ । 
গাছে গাছে ময়ূর নাচে পেখম ধরে কত, 
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধন্ন শত । 
বার মাসই ফুলের হাসি, হয় না বাসি তায়, 
ছায়া-ঢাকা, ন্নেহ-মাখা মায়ের মতন প্রায় । 


করেন। দেবানন্দপুরের স্থ্খী বাবুদের বাড়ীতে অবস্থান করিয়! ইনি ফরাসী 
ভাষ। শিক্ষা করেন। 
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“মগের মুলুক' ও কৰি গোবিন্দ্দ।স 


নানান্‌ ছন্দে নানান্‌ গন্ধে শীতল বায়ু বয়, 

নন্দনে চন্দন বনে মলয় মনে লয়। 

টিলার পাশে ঝরণা বহে, ঢাল গড়ানে ভু ই, 

ছুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে যুই । 

ফাঞ্চন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা, 

ধুয়ায় ধুয়ায় দিক্‌ ছেয়ে যায়, আকাশ আধার করা । 

চৈত্রমাসে, ভোর বাতাসে, উড়ে তুলারাশি, 

পোড়া বনের, পোড়া মনের শু্ষ শ্বেত হাসি। 

( নব্যভারত+ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ) 

“মগের মুলুক' রচনার ফলে গোবিন্দদাসের নাম চারিদিকে ছড়াইয়! 
পড়িল বটে, কিন্তু আততায়ীদের চক্রান্তে তিনি অতিষ্ঠ হইয়! উঠিলেন, 
সময় সময় তাহার জীবন পর্যস্ত বিপন্ন হইতে লাগিল। গুপ্তঘাতকের 
দল সবদা তাহার পিছনে পিছনে ফিরিত। আর তাহাদের মদত 
দিতেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় । কবি গোবিন্দদাস এই অসহনীয় 
অবস্থা সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা! হইতেই বুঝা যায় রাজশক্তির 
দাপট “মগের মুলুকে"রই সামিল। কবি লিখিয়াছেন-_-“আমি 
রূলিকাতা৷ হইতে, কি অন্ত কোথাও হইতে ময়মনসিংহে যাইবার সময় 
আমাকে রেলওয়ের ষ্টেশনে ধরিয়া মারিবার জন্য ঢাকা-ময়মনসিংহ 
রেলওয়ের ষ্টেশনে লোক নিযুক্ত ছিল। আমি রাত্রির গাড়ীতে 
ছাড়া দিনের গাড়ীতে যাতায়াত করিতাম না । গাড়ীতে উঠিয়াই 
পার্শস্থ লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদিগকে আমার অবস্থ। 
জানাইয়া, ষ্রেশনের নিকট গাড়ী আসিতেই গায় মাথায় কাপড দিয়া, 
মাথা গু'জিয়া টুলের উপর পড়িয়া থাকিতাম। আর সেই লোকেরা 
আমার রক্ষার জন্য গাড়ীর দরজার নিকট সতর্কভাবে দাড়াইয়া 
থাকিত। ঢাকা-ময়মনসিংহে রেলওয়ের যে সকল ষ্েশন ভাওয়ালে 
অবস্থিত তাহাতে রাজার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেই সব ষ্টেশনে 
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রাজার লোকে গাড়ী হইতে কাহাকেও টানিয়া নিলে কেহ রক্ষা 
করিতে পারে না। এই জন্তেই এত ভয়ে ও সতর্কতার সহিত আমি 
রেলপথে যাতায়াত করিয়াছি।৮ 
মূলতঃ নির্ভীকতা ও তেজশ্থিতাই ছিল কবি গোবিন্বদাসের 

চরিত্রের মুল বৈশিষ্ট্য । তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের অভয়মন্ত্রে দীক্ষা 
লাভ করিয়াছিলেন__ 

“ব্যাথাত আস্মুক নব নব, 

আঘাত খেয়ে অচল রব ।” 
কবি বলিতেন_-“মহত্র বিপদ আসিলেও আমি ভয় করি না, নিজের 
কর্তব্য করিয়া যাই । আমি বিপদকে কোনদিনই ভয় করি নাই ।৮ 
“মগের মুলুক” এই দৃঢ় আত্ম প্রতায়ের বলিষ্ঠ নিদর্শন । 


স্পা সস 


১৫৪ 


অষ্টম অধ্যায় 
8 বাংলা সাহিত্যে আদেশ পরম 


ও 
করিব 0গাবিন্দদাস & 


সাহিত্যসম্াট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন__“সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত 
ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই। আত্মগ্রীতি, ব্বদেশগ্রীতি” 
পশুগ্ীতি, দয়া এই '্লীতির অন্তর্গত । ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থ। 
বিবেচনা করিয়া স্বদেশ-গ্রীতিকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলা উচিত।” এই 
স্বদেশ-গ্রীতি'-ই “্যদেশপ্রেম” এবং ইহা আত্যন্তিক অন্ুরাগের ফল। 
বাংল! সাহিত্যে এই শ্বদেশপ্রেমের বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে । 
“বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ড” রূপে দেখা দেয়, তখনই গীত হয় 
'দকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি” এবং “আমার এই 
দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি+। দেশের প্রতি এই আজন্ম 
আকর্ষণ হইতেই ম্বদেশপ্রেমের উন্মেষ । কবি জীবনানন্দ দাশের 
ভাষায় বলা যায়__“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর 
রূপ খু'ঁজিতে যাই না আর”। “রূপসী বাংলার, প্রতি এই ষে জন্মগত 
আকর্ষণ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আত্মনিবেদন, তাহাই হইতেছে 
“দেশপ্রেম? | 

স্বদেশপ্রেম সকলের অন্তরেই থাকে ৷ স্থখের দিনে তাহা থাকে 
সুপ্ত এবং ছুঃখের দ্রিনে তাহ। থাকে জাগ্রত ও উদ্দীপিত। কিন্তু 
স্বদেশপ্রেমের মূল প্রোথিত থাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে মণিকোঠায়। 
এঁক্যবদ্ধভাবে যখন দেশের সকল মানুষ একই প্রকার জীবনধারায়, 
একই এঁতিহ্া ও সংস্কৃতি ধারায় পুষ্ট হইয়া! “একমন-_-একপ্রাণ__ 
একতা” ভাবে উদ্ব্ধ হইয়! উঠে, তখনই হয় যথার্থ স্বদেশপ্রেম এবং 
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তখনই মৃন্ময়ী দেশ চিন্ময়ী হইয়৷ উঠে। “ফুলে ও ফসলে কাদামাটি 

জলে" দেশ তখন নুুজলা-ন্ুফলা-শশ্শ্যামলা হইয়া উঠে এবং দেশভক্ত 

সন্তান তখন জননী জন্মভূমিকে “ম্ঘ্গাদপি গরীয়সী” মনে করিয়া! পুজ। 

করে । শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়__ 
“বহুকাল হইতেই বাঙ্গালী জাতি “বন্দে মাতা! স্ুুরধুনী”র গান গাহিয়া। 

আসিতেছে, কিন্তু “বন্দে মাতরম্, বলিয়া দেশমাতার বন্দনা করিতে 

পুবে সে জানিত না। বড়ই বিম্ময়ের বিষয় এই যে, যে জাতি শুধু, 
গণেশ হইতে গৌরাঙ্গদেব নয়,__এমন কি, মনসা ও তুলসী বৃক্ষকেও 
দেবতার আসনে বসাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্টে বরাবর ভাষার ভক্তি- 
পুষ্পাঞ্তলি প্রদান করিয়া আসিতেছে, সেই জাতিরই প্রাচীন সাহিত্যে 
দেশ-মাতা ও ভাষা-জননীর স্তব-স্তুতিপূর্ণ তেমন কোন গান বা! কবিতা 
দেখিতে পাওয়া যায় না । অথচ, সংস্কৃত সাহিত্যে উহার অস্তিত্বের 
যে আদৌ অভাব, এমন কথাও বলিতে পারি না। লক্ষ্পণের প্রতি 
রামচন্দ্রের এই উক্তি__নেয়ং ্ব্ণপুরী লংক রোচতে মম লক্ষ্পণ, জননী 
জন্মভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়সী।_ শুনিতে পাই রামায়ণের সংস্করণ 

বিশেষে আছে । এত স্বল্প কথায় এমন প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি 
আর কোথাও আছে কিনা জানি না।”১২৪ 


মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্বদেশবন্দনার বিন্দুমাত্র আলোক- 
সম্পাত একমাত্র ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর কোন প্রাচীন কবির কাব্যে 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র তাহার “অন্নদামজল+ কাব্যে 
ম্যলোকের জন্মকথা বলিতে গিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই 
চারটি ছত্র লিখিয়াছেন-__ 





১২৪. “বঙ্গ-সাহিত্যে ম্বদেশপ্রেম ও ভাষাগ্রীতি”__অমরেন্দ্রনাথ রায়, 
উপক্রমণিক। ৷ 


১৫৩৬ 


বাংল। সাহিত্যে ব্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাল 


“সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জন্থুদ্বীপ। 

তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্মের প্রদীপ ॥ 

তাহে ধন্য গৌড় ষাহে ধর্মের বিধান। 

সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান” ॥ 
--ইহাতে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের যে বন্দনা! আছে, তাহা স্বধর্মানুরাগ- 
জনিত শ্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি। আসলে ইংরাজের আগমনে 
ইংরাজের নিকট হইতেই আমরা স্বদেশের ও স্বাধীনতার মাহাজ্ময 
কীত্তন করিতে শিখিয়াছি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী১২৫ বলিয়াছেন 
_নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষা-গুরুর হস্তে তাহাদের দীক্ষা 
হইয়াছিল । প্রথম দীক্ষাগুরু রামমোহন রায়, দ্বিতীয় দীক্ষা্চর 
ভিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগ্ডরু মেকলে । তিন জনেই তাহাদিগকে একই 


২ িনীক্মি শীলা লিট তি 


১২৫. শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রীঃ )। চব্বিশ পরগণায় চাঙ্গড়িপোতা! 
গ্রামে মাতৃলালয়ে ইহার জন্ম হয়। ইনি ব্রাক্ষমমাজের একজন বিশিষ্ট সেবক এবং 
প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ও লেখক ছিলেন। ইনি অতি তীক্ষবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ী ছাত্র 
ছিলেন । ইনি ছাত্রজীবনে মহাত্মা কেশব সেনের প্রচারিত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট, 
হুন, পরে তাহাতে দীক্ষিত হইয়া! ইনি ধর্মনভার একজন উৎসাহী সভ্য হন। 
ইনি যোগ্যতার সহিত কিছুদিন “সোমপ্রকাশ” পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইনি 
কয়েকটি স্কুলে যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতা করেন। পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে 
মতানৈক্য হওয়ায় ইনি “সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজ' নাম দিয়! নৃতন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করেন এবং উহার সভাপতি হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ইনি ইংলগ্ পধটন করিয়া 
আসেন এবং ব্রাহ্ম ধর্মগপ্রচারে ব্রতী হন। ইনি যাহা অকপটে বিশ্বাস করিতেন, 
তাহা সাধারণের মধ্যে অকপটে প্রচার করিতেন । উহার সত্যনিষ্ঠা, সরল বিশ্বাস 
ও একান্তিকতা অতীব মনোহর ছিল। ইনি বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট 
সেবক ছিলেন। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্তাস ব্যতীত ইনি “রামতন্ত লাহিড়ীর 
জীবন-চব্রিত” নামক একখানি উত্কৃষ্ঠ জীবনী রচন! করিয়া! গিয়াছেন। বহু 
পত্রিকায় ইহার ধর্মসন্ব্ধীয় অসংখ্য প্রবন্ধ বাহির হয়। ইনি একজন ক্ষণজন্ম! 
পুরুষ ছিলেন। 


১৫৭ 


্বভাঁব কবি গোবিন্দদানের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ধুয়া ধরাইয়া' দিলেন- প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয়, এবং 
প্রতীচীতে যাহা! কিছু আছে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট” ।-_ ইহা খুবই সত্য । 
তবে এই শিক্ষা-দীক্ষার ফলে মন্দের সঙ্গে আমরা কিছু ভালও 
শিথিয়াছি। উদ্াহরণত্বরূপ “দেশবাৎসল্যে'র নাম করা যাইতে 
পারে। ইহার প্রথম ও প্রধান দীক্ষাগুরু- হিন্দু কলেজের চতুর্থ 
শিক্ষক ডিরোজিও সাহেব । তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি১২৬ ও ধর্মে 
ুষ্টান হইলেও ভারতকে তাহার স্বদেশ বলিয়া! মনে করিতেন এবং 
ভালবাসিতেন। 

সত্যই বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমের প্রথম স্ফুরণ ঘটিয়াছিল বিপ্লবী 
ডিরোজিওর ইংরাজী কবিতা টু ইগডয়া মাই নোটিভ ল্যাণ্ড-এ। 
কবিতাটির বাংল! অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।১২৭ কবিতাটির 
সূচনা হইল £__ 


১২৬, ফিরিঙ্গি--( পোঃ 7727092 )। ( মুঃ ফরাসী পোতুগিজ, ই: 
ইউরোপীয় জাতি )। ইউরোপীয় ও ভারতীয় হইতে উৎপন্ন বর্ণ-সংকর জাতি, 
ইউরোপীয় । 

“ফিরিঙ্নি”--শবের অর্থের চমৎকার ইতিহাস আছে। শব্দটির উৎপত্তি 
যেখান হইতে হউক না কেন, বাঙলায় ইহ! আদিতে “পতু গীজ জলদস্থ্য' অর্থেও 
ব্যবহার পাওয়। যায়--'জঙল1 কাঙল। ফিরিঙ্গি সব বাংলা হ'তে হ'ল দুর; 
(“সিরাজদ্দৌলা"__-গিরিশচন্দ্র ঘোষ )। পাশিতে “ফিরিঙ্গি' শব্দে ইউরোপ 
বোঝায় । বোষ্বাই-এ গোয়ার দেশী খৃষ্টানদিগকে “ফিরিঙ্গি' বলে। 

১২৭. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-__ইনি মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জো পুত্র এবং 
কবিবর রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ। ইহার দ্বারা! আদি ব্রাহ্মদমাজের বিশেষ উন্নতি 
হয়। দর্শনশান্ত্রে ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অনেক দিন পর্যস্ত “তত্ব- 
বৌধিনী” এবং “ভারতী” পত্রিকা ইহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ 
খরীষ্টাৰে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ইহার রচিত সঙ্গীত এবং প্রবন্ধসমূহ 
জ্ঞানগর্ত এবং উপদেশাত্মক । 


১৫৮৮ 


বাংল সাহিত্যে শ্ব্দেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


“হ্বদেশ আমার । কিবা জ্যোতিরমগ্ডলী 
ভূষিত ললাট তব, অস্তে গেছে চলি”। 


ডিরোজিও-র এই কবিতার কথা ছাড়িয়া দিলে সর্বপ্রথম আমাদের 
কবি ঈশ্বর গুপ্তের কথাই মনে পড়ে । বঙ্গভাষায় তাহার রচনাতেই 
সবপ্রথম ত্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব-বোধের পরিচয় পাওয়া 
ষায়-_ 


“জাগ, জাগ, জাগ নব ভারত কুমার । 
আলম্তের বশ হয়ে, ঘুমাও না আর ॥ 
তোল, তোল, তোল মুখ, খোলরে লোচন । 
জননীর অশ্রপাত কর রে মোচন। 
ভেঙ্গেছে শোবার খাট, পড়িয়াছ ভূমে। 
এখনে! তোমার এত সাধ কেন ঘুমে ?” 


_ ইহা পরাধীনতার জন্য ছুখানুভূতি নয়, দেশবাসী ফিরিঙ্গি-ভাবাপন্ন 
হইয়া যাইতেছে, এই বেদনাবোধ হইতেই ইহার উৎপত্তি। তাই 
কুবি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন-_ 


“জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি, 
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে? 
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত, 
মিছে কেন মর ভার বয়ে? 
পুরবকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর, 
অনাচারে অবিরত রত। 
কোথা পূর্ব রীতি নীতি, অধর্মের প্রতি প্রীতি, 
শ্রুতি হয় শ্রুতি পথ হত। 


১৫৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


দেশের দারুণ হুঃখ, দেখিয়া বিদরে বুক, 
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন । 
লিখিতে লেখনী কাদে, ম্লান মুখ মসী ছাদে 
শোক অশ্রু করে বরিষণ ॥” 

-এই বিখ্যাত কবিতাটি স্বদেশপ্রেমের প্রথম বাংলাগান, স্বধমান্ৃ- 
রাগজনিত দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস। কবিতাটির জন্ম ১২৫৫ সালের 
১ল! বৈশাখ এবং ইহা! “সংবাদপ্রভাকরে” প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এই কবিতা প্রকাশের প্রায় ছয় বংসর পরে হরিশ মুখোপাধ্যায় ১২৮ 
মহাশয়ের “হিন্দ্র পেট্রিয়টে” প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বয়স যখন 
তিন বৎসর, সেই সময় সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের 
ইতিহাস১২৯ নামে পরিচিত । বঙ্কিমচন্দ্রের মতে “এ সময় এদেশে 
দেশবাৎসল্যের বড় অভাব” । অথচ সেই সময়ে বা! তাহার কিছু পূর্বে 
ঈশ্বর গুপ্ত স্বদেশপ্রেমের যে গান ধরেন, তাহা শুধু অতুলনীয় নয়, 
অন্থুপম__ 


১২৮. হরিশ মুখোপাধ্যায়-__( ১৮২৪-১৮৬১ শ্রীঃ)। বিখ্যাত দেশসেবক | 
কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরে ইহার জন্ম। পিতা রামধন মুখোপাধ্যায়। 
বিস্তা-শিক্ষা তেমন ন! হইলেও ইহার ইংরেজী লিখিবার যথেঃ শক্তি ছিল। 
ইনি “মিলিটায়ী অডিটর জেনারেল” অফিসে ২৫. টাক মাহিনায় প্রবেশ করেন 
এবং পরে উহার আযাসিস্টাণ্ট মিলিটারী অডিটর হইয়া! ৪০০. টাকা মাহিন। পান । 
ইনি “হিন্দু পেট্রিয়ট” নামক পত্রকাখানির পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। 
সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই কাগজ লিখিয়াই ইনি প্রমাণ করেন ফেঃ বাঙ্গালী 
বাজদোহী নয়। ই'হার শক্তিবলেই দেশে নীলকরদের অত্যাচার কমিয়া যায়। 
নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখিয়! ই হাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 

১২৯. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস-_-রজনীকান্ত গু প্রণীত লর্ড ডালহৌমীর 
রাঁজনীতিই সিপাহী বিদ্রোহের অন্ততম কাঁরণ এবং মুলব্বাজের নিধাতন, ঝিন্দানের 
নির্বাঘন, ছত্রসিংহের আবমাননা, স্বাধীন রাজ্যে হস্তক্ষেপ প্রভৃতি সিপাহী- 
বিদ্রোহের কারণ; ইহাতে তাহ! বণিত হইয়াছে । 


১৬৩ 


বাংল সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া। 
কত রূপ স্পেহ করি দেশের কুকুর ধরি, 


বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়। 11” 

বল। বাহুল্য যে, এই জাগরণের গান প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন 
_-এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোব 
এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সনকক্ষ ?£৮  ইহাতেই বোঝা যায়, বাংল: 
সাহিত্যে ববদেশপ্রেমের অনিবাণ দীপশিখা প্রথম প্রজ্বলিত করেন-__ 
কবি ঈশ্বর গুপ্ত । হেমচন্দ্রের মৃত্বা উপ্লক্ষো আচাধ রামেক্দ্রন্ুন্দর 
ত্রিবেদী১৩০ মহাশয় সাহিত্য পারিষৎ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন-_ 
“তাহার পুবে কেহ ভারতবিলাপ গায় নাই। তাহার পুরে কেহ 
“ভরত কেবল দ্বুমায়ে রয়” বলিয়া করুণন্বরে ডাকে নাই। তীহার 
পুসে কেহ ভারতকে জননা এন্বেধনে ডাকিরাছিল কিনা জানি না 
তিনি ষে শ্োত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাব পরে সেই আোত 
একটানে বহিয়াছে 1”-কথাটি ঠিক নয়। আসলে ঈশ্বর গুপ্তই এই 
দেশে সবপ্রথম "ভারতকে ননী সন্বোধনে ডাকিয়াছিলেন এবং 
ভারতের জন্য বিলাপ টানি লিন__ 


সপ কাপ শপ শতিপিশ 


১৩০. বাঁমেজন্ুন্দত্র ভ্রিবেদা(১৮৬৪-১৯১৯ খ্রীঃ) 1 উহার পিত; 
স্বগীর গোবিন্দহছন্দর [জর টাকি বাদেখ অন্ত ক্যান্দর আধবাসী ছিলেন! 
পাঠ্য।বস্থায় ইনি প্রত্যেক পরীক্ষায় গ্রশংসাত সহিত উত্তীণ হইয়া ডি ও স্বর্ণ 
পদকাদি প্রাঞ্ধ হন । ইনি প্রথমে ?রপণ কলেজের অধ্য!পক ও পরে এ কলেজের 





অধ্যক্ষ হ্ইয়ছিলেন। বঙ্গসাহিতোর জাধলাই ইহার জীপনের ব্রত ছিল। 
ইহার লিখিত কয়েকখানি অতি উত্কুই দাশনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপূর্ণ পুস্তক 
আধুনিক বঙ্গভাঁষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
প্রতিষ্ঠাতাদিগের ইনি অন্তম ছিলেন। সমালোচক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি 
বলিয়াছেন__“তিনি প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধক হইয়াও সেকীলের সাবেক 
চশ্ডীমণ্ডপের খাটি বাঙালী থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন ।” 


১৬১ 


ব্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি 
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে । 
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে, 
কে কোথায় এমন দেখেছে 1” 
_-এই উক্তির সমর্থনে অনেক উক্তি বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত 
অনেকেই বলিয়াছেন বটে, কিন্ত ঈশ্বর গুপ্তের মত মনোবেদনায় অশ্রু- 
নির্ঝরের মত এই কথা আর কেহই খলেন নাই। তাহার “ভারতের 
ভাগ্য বিপ্রব* “ভারতের অবস্থা” “ভারত-ভূমির ছূর্দশা”, “ভারত- 
সন্তানের প্রতি” ও “স্বদেশ” শীর্ষক কবিতাগুলি এই কথারই সাক্ষ্য 
চিরকাল বহন করিবে । দেশকে দেশ হিসাবে পুজা করিবার প্রথম 
পুজারী কবি ঈশ্বর গুপ্ত, দেশকে ভালবাসিবার প্রথম প্রদর্শকও তিনি । 
কবি ঈশ্বর গুপ্তের পর সমকালীন কবিদের মধ্যে নিধু গুপ্তের 
কবিতাতেও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়__ 
“নানান দেশের নানান ভাষা । 
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা ॥৮ 
কিন্তু স্বদেশ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ধাহারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়া ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গা ইয়াছিলেন, পরাধীন জাতির 
কানে স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকই 
ছিলেন গুগ্তকবির শিষ্য । দৃষ্টান্তম্বরূপ-__বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল 
ও মনোমোহন বস্থুর নাম করা যাইতে পারে । তবে এই ক্ষেত্রে 
রঙ্গলালের১৩১ নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য ৷ তাহার “পদ্ধিনী” উপখ্যান 
স্বাধীনতার জয়গানে মুখর-_ 


শ্পালিশিী 





১৩১, রঙ্গলাল বন্্যোপাধ্যায়--€ ১৮২৬-১৮৮৭ শ্ীঃ)। বর্ধমান জেলার 
বাকুলিয়। গ্রামে ইহার জন্ম। ইনি স্বর্গীয় রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র । 
বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় ইহার অনুরাগ ছিল। কিছুকাল ইনি 
“এডুকেশন গ্লেজেটে”ব আহকাবী সম্পাদক এবং “রপপাগর' নামে একখানি 


১৬৭ 


বাংল সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিনাদাস 


“ত্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে-_ 
কে বাঁচিতে চায়? 
দাসত্ব শুংখল বল কে পরিবে পায় হে 
কে পরিবে পায় ?” 
তাহার আর একটি কবিতার একস্থানে আছে-_ 
“সার্থক জনম আর বাহুবল তার, 
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার” 

__বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ প্রেরণ! ও উদ্দীপনা ছিল না, এইরূপ স্বাধীনতার 
গানও শোনা যায় নাই । ১২৫৬ সালে কবির পন্মিনী উপাখ্যান 
প্রকাশিত হয় । তাহাতেই এই সব স্বদেশপ্রেমের “মণিপুর্ণ খনি” আছে। 
তিনি যে কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও দেশাআববোধের 
প্রেরণায়। তিনি লিখিয়াছেন__“আমর। ভিন্ন দেশীয়দিগের দ্বার 
অধানতা শুংখলে বদ্ধবিধায়, ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, আচার- 
ব্যবহারাদি পরিহারপূরক বহুরূগীর স্তায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি । 
আমরা পুর্বে কি ছিলাম, এই ক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার 
পর্যালোচনাকরণে স্বদেশহিতৈষী মাত্রের মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা 
পূর্ণ-করণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর বিশেষজ্ঞ ব্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই 
সবিশেষ শক্তি রাখে । তন্নিমিত্তে আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ- 
করণে প্রবৃত্ত হই ।” ন্ুতরাং বল! যাইতে পারে_ ঈশ্বর গুপ্তের দেশ- 
ভক্তি শান্ত ও করুণ, রঙ্গলালের দেশভক্তি রৌদ্র ও বীররসের সমন্বয়ে 
অপূর্ব_-90111). 


পত্রিকার সম্পাদক ছিল্নে। ইহার রচিত "পদ্মিনী উপাখ্যান", “কর্মদেবী", 
“কাঞ্চীকাবেরী” ও "শ্বস্থন্দরী” অতি উচ্চশ্রেণার কবিতা পুস্তক । ইহা ছাড়া, ইনি 
“বিরহবিলাপ? নামক একখানি ইংরাজী কাব্যের অন্ুবাদ-গ্রন্থ এবং প্রতুতত্ববিষয়ক 
রচনাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ইনকাম ট্যাক্সের এসেসর ছিলেন, 
পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন । 


স্বভাব কবি গোবিন্বদদবামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


স্বাধীনতার জয়গান রঙ্গলালের কাব্যে যেমন সোচ্চার, মধুস্দনের 
কাব্যে তেমনি অন্তঃঘলিল। ইউরোপ গমনকালে জন্মভূমির উদ্দেশ্যে 
বলিয়াছিলেন__ 
“রেখ মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে-_ 
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ, 
মধুহীন করো! না গো তব মনঃ কোকনদে। 
প্রবাসে দৈবের বসে জীব-তারা যদি খসে 
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে ! 


জন্সিলে নরিতে হাবে অমর কে কোথা কবে? 
চির স্থির কবে নীর, হায়রে জীবন-নদে ? 
কিন্ত যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে, 


সক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হুদে ৮ 

_-ন্বধর্ম ত্যাগ করিলেও স্বদেশের প্রতি মাইকেল নখুস্থদনের মমতা 
ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। জন্মভুমি-_নদ-নদী, বাংলার পুজা- 
পার্বণ, আগমনী-বিজয়া গ্রভৃতি সম্পদে পূর্ণ মাতৃভূমির কথা তিনি 
ভোলেন নাই । বিদেশে থাকিয়াও তিনি আনন্দময়ীর আগমনের কথা 
বিস্বৃত হন নাই । আশ্রুলজল চক্ষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে “বিজয়1”-র কথা 
স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন__ 

“যেয়ো না রজনী । আজি লয়ে তারা দলে 

গেলে তুমি দয়াময়ী । এ পরাণ যাবে, 

উদ্দিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে, 

নয়ণের মণি মোর নয়ন হারাবে 1৮ 
_-পদ্মিনী উপাখ্যান” প্রকাশের তিন বংসর পরে, কবি মধুনুদনের 
অমর “মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে নয়টি সর্গ আছে, 
তন্মধ্যে ষষ্ট সর্গটি স্বদেশপ্রেমের আকর। হেমচন্দ্র বিদ্ারত্ব কর্তৃক 
অনুদিত বাল্মীকির রামায়ণে আছে, মেঘনাদ বিভীষণকে তিরস্কার 


১৬৪ 


বাংল লাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদা 


করিয়া বলিতেছেন--“তুই যখন আত্মীয়ন্জনকে পরিত্যাগপূর্বক 
অন্ঠের দাসত্ব করিয়াছিস, তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের 
নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজন-সংস্রব আর কোথায়ই-বা 
পর-সংঅব, তুই নির্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহ বুঝিতে 
শারিস না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নিগ্ডণ হয়, 
তাহা হইলে এ নিগুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৷ প্র যে, সে পরই | 
কৃত্তিবাসের ১৩২ রামায়ণে এই ভথ্য নাই । তবে এই ভাবকে কেন্দ্র 
করিয়া নব-জাগরণের টেউ-এ জাতার়তাবাদকে নুতন রূপ দিলেন 
মাইকেল মধুন্ুদন দত্ত তাহার 'ম্ঘেনাদবধ"১৩৩ কাব্যে । এই কাব্যের 
ষষ্ট সর্গে মেঘনাদ বিভীষণকে বলিফাছেন_ 


১৩২, কৃত্তিবাস ওঝা ( উপাধ্যায় )- শ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দ্রিকে 
কবি কৃত্তিবাস নদীয়া জেলার অন্চর্ণত ফুপিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
'পতার নাম বনম।পী ওঝা, মাতার নাম মালিনী, পিতামহের নাম মুরাতি ওঝা। 
কুত্তিবামের ছয় ভাই ও এক বৈমাত্রেয় বোন ছিল । তাহার জন্ম সম্পকে তাঁহারই 
লেখায় জন্মবার ও তথিব উল্লেখ পা ওয়া যায় 

“আদ্িত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মঘ মাস। 

তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃতিবাস |” 
_এখানে সনের কোন উল্লেখ নাই । এই কারণে কুত্তিবাসের কাল সঠিক নির্ণয় 
করা যায় না। 

কন্তিবাস বাবে। বছর নয়মের অময় যান উত্তবুদেশে বডগঙ্গা বা পল্মাপাবে । 
সেখান হইতে নান] শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আমেন বাঙলার রাজধানী 
গৌড়ে। পরে পাগ্ডিত্যের দ্বারা গৌড়েশ্বরের অন্তরাগভ।জন হন এবং তাহারই 
পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিঝাস রামায়ণের অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাস সতাই "বঙ্গের 
অলংকার; | 

১৩৩. মেঘনাদবধ কাব্য-মাইকেল মধুক্দন দত্তের বিল্ময়কর প্রতিভার 
মৌলিক স্থ্-_“মেঘনাদবধ” কাব্য । ইহা মধুস্দনের সৃষ্ট “অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
₹চিত এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । কাব্যটি নয়টি সর্গে বিভক্ত এবং ইহার 


১৬৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“_ শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি 

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি 

নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা ।” 
“মেঘনাদবধ প্রকাশের কয়েক মাস পুর্বে অর্থাৎ ১২৬৭ সালে 
দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ নাটক “নীলদর্পণ+১৩৪ প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর 
«কোথায় জন্মভূমি শুভ বঙগদেশ”-_অনেকে হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন, 
কাহিনী রামায়ণ হইতে লওয়া। কিন্তু কবি ভাবে বা আদর্শে ৰাল্মীকি বা 
কত্তিবাসের অনুকরণ করেন নাই। তিনি রামীয়ণের কাহিনীটুকু লইয়াছেন, 
চরিত্রহ্ছজন ও কাব্য-পরিকল্পন। সম্পূর্ণ নৃত্ন । কৰি রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, মেঘনাদকে 
দেবত! ও রাক্ষসরূপে দেখেন নাই, দেখ্য়িছেন মানবরূপে । ফলে মানুষের 
ক্রোধ, বেদন৷, বাৎ্সল্য, মহত্ত_ এইসব মানবীয় বুত্তির প্রকাশ কাব্যের মধ্যে 
ঘটিয়াছে। প্রমীলা, সীতা, সরম' ও চিত্রাঙ্গদ! প্রভৃতি নাবী চরিত্রগুলি 
নিপুণতার সঙ্গে অংকিত হইয়াছে, প্রমীলা! কবির সার্থকতম স্থষ্টি। কাব্যে 
এক দিকে যেমন বীররস, অপর ধ্দকে তেমনি করুণরস সঞ্চারিত হইয়াছে । 
মধুক্ছদনের কবিমন একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক এবং উভয়ের সমন্বয় ঘটিয়াছে 
“মেঘনাদবধ” কাব্যে । 

১৩৪. নীলদর্পণ__“নীলদর্পণ* ( ১৮৮০ )- নাট্যকার দ্রীনবন্ধু মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আলোড়নকারী ট্র্যাজেডি নাটক । ইহ] সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বচিত 
জীবন-নাটক | কিন্তু মানবহৃদয়ের একটি চিরস্তন আবেদন এই নাটকের ঘটনা- 
চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হওয়ায় ইহার একটি সাহিত্যমূল্য গড়িয়া উঠিয়াছে। 
অত্যাচারিত প্রজাসাধারণের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল। তাই 
তাহার হ্ষ্ট চবিভ্রগুলি হইয়াছে জীবস্ত। সমাজেও ইহার প্রভাব অপরিসীম 
এই নাটকের আবির্তাৰে ক্ষিপ্ড হইয়া উঠিয়াছিল নীলকর-অত্যাচারে পীডিত 
বাঙলা সমাজ । ফলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ হইয়! 
গিয়াছিল। নাটকের বিদ্রোহবাণী সাময়িক কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
পৌছাইল নিত্যকালের দরবারে । নাটকটি হইল মুক্তিকামী জনগণের জীবন-বেদ 
এবং আধুনিক গণতন্ত্রের অগ্রদূত । 


১৬৬ 


বাংল সাহিত্যে স্ব্দেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


কিন্তু তাহার 'নীলদর্পণে নীলকর-নিগীড়িত প্রজাদের যে বন্ধন হইতে 
মুক্তি ঘটিয়াছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার 
গানেও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। দনীলদর্পণ” প্রসঙ্গে 
অমৃতলাল১৩৫ বস্থ মহাশয় একবার এক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনপত্রে 
লিখিয়াছিলেন_-“নীলদর্পণ কি করিয়াছে? হাতি ঘোড়া এমন 
কিছু বেশী নয়, তবে বাঙ্গালীর মুচ্ছাগত মনকে প্রথমে একটু 
মনুষ্যত্বের তেজে উদ্দীপ্ত জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যে 
বাঙ্গালী দেশেব দুঃখে কাদিতেছে, “ভারতবিলাপ বলিয়া! একটু হাত 
পা নাডিতেছে, নীলদর্পণ” অভিনয়ের পূর্বে এই অবস্থার কতটুকু 
অস্তিত্ব ছিল? কই,_-১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বরের পুর্বের খাতা- 
পত্র দেখিলে এ হিসান তো তত বেশী জমা দেখা যায় না, যেটুকু 
দেখা যায় ১৮৬” খুষ্টাবে ঢাকা হইতে নাটকাকারে “নীলদর্পণ” গ্রন্থের 





১৩৫, অমুতলাল বহৃ-( ১২৬০-১৬১৬ বঙ্তাব্ব)। কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
অভিনেতা ও নাট্যকার। ইনি নানা শাস্ত্রে স্থপপ্তিত, সুবক্! এবং স্থুরসিক ছিলেন । 
কল্গিকাতার “ন্যাশনাল থিয়েটার” সংস্থাপনে ইনি প্রধান উদ্োক্ত! ছিলেন । 
ইহাতে কিছুকাল অভিনয় করিবার পর ইনি “বেঙ্গল থিয়েটারে” গমন করেন এবং 
এবং তাহার কিছুকাল পরে পুনরায় "ম্তাশনাল থিয়েটারে, ফিরিয়। যান। স্টার 
থিয়েটার; প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি তাহাতে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ইনি সকল 
রকম ভূমিকাবই অভিনয়ে নিপুণ ছিলেন, তবে হাস্তরসের ভূমিকায় ইনি অদ্ভিতীয় 
অভিনেতা ছিলেন । মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূবে নির্বাক্‌ ছায়াচিত্রে ইনি “কৃষ্ণকান্তের 
উইলে” “রুষ্ণকান্তেরর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইনি প্রথম জীবন হইতেই নাটক- 
প্রহসনাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে বিজয়বসন্ত”, 
“হবিশচন্দ্র ও তরুবালা” এবং “বিবাহবিভ্রাট” “অবতার*, খাসদখল”, 'ব্যাপিকা 
বিদায়”, "যাজ্ঞসেনী', “িন্দেমাতরম্” প্রভৃতি বিশেষ প্রপিদ্ধ। শেষ-জীবনে ইনি 
রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া স্থপ্রতিষ্ঠিত শ্টামবাজার এ. ভি. স্কুলের তত্বাবধানে সময় 
অতিবাহিত করিতেন । ইনি ঠাকুর রামকুষ্জের পরম ভক্ত ছিলেন। 


১৬৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


প্রচারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।”__এই উক্তির মধ্যে 
অতিশয়োক্তি থাকিলেও সত্যতা সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ । 

ঈশ্বর গুপ্তের পর রঙ্গলাল, রঙ্গলালের পর মধুস্ুদূন ও দীনবন্ধু 
এবং এই ছুই কবির পরেই আমর! হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বদেশপ্রেমের 
অন্থুরাগ দেখিতে পাই । ঘমঘনাদবধ* এবং “নীলদর্পণ--এই ছুই 
গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় চার বৎসর পরে_ অর্থাৎ ১২৭২ জালের বৈশাখ 
মাসে হেমচন্দ্রের 'বীরবাভ্‌? কাব্য প্রকাশিত হয় । দেশাআবোধই এই 
কাব্যের প্রধান স্ুর। উনবিংশ শভাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে স্বদেশ 
প্রেমের হাওয়। সারা বাঙলা দেশের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, 
দেশের প্রাচীন কাহিনী 'ও গ্রতিহোর প্রতি তাকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও মেই 
উদ্দেস্টে এক প্রকার উদ্দীপন এই সময়কার কবি-সম্প্রদায়কে মাতাইয়। 
তুলিয়াছিল। কবিরা ইতিহাসের পাতা হইতে তখন জাতির গরিম। 
ও গৌরব খু'ঁজিয়া ফিরিতেছিলেন | হেমচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে সেই 
চেতনা স্থান লাভ করিল এবং একটি নৃতন স্বাতন্ত্য লইয়৷ জাগিয়া 
উঠিল দেশবাসীর সামনে । জাতিকে ন্বদেশগ্রেমে উদ্বোধিত 
করিবার জন্য তিনি স্যত্ি করিলেন__“বীরবানু কাব্য৮। পপদ্ধিনী 
উপাখানঃ বা “মেঘনাদরধ' কাব্যের ম্যায় ইহা এতিহাসিক বা 
পৌরাণিক আখ্যানমূলক নহে । কাব্যটি একটি মাত্র আখ্যান লইয়া 
রচিত এবং এই আখ্যান সম্পর্কে কবি নিজেই বলিয়াছেন, 
“উপাখ্যানটি আগ্োপান্ত কাল্পনিক, কোনো ইতিহাসমূলক নহে। 
পুরাকালে হিন্দু-কুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষাথ কি প্রকার দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তন্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা 
হইয়াছে” গল্পটি কাল্পনিক হইলেও ইহাতে হিন্দ যুবক বীরবানুর 
জ্বলন্ত দেশগ্রীতি, তাহার বীর্ষবত্ত। ফুটিয়। উঠিয়াছে। কথাবস্তর দিক্‌ 
দয, কীব্যখা'নি আধুনিক । কিন্ত শিল্পাদর্শে দিক্‌ দিয়া প্রাটীনপন্থী। 
রঙ্গষলীলের রচনীয় স্যদেশপ্রেমের উচ্টাস আট, ধক হাদমধসান। 


১৬৮ 


বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


নাই, “বীরবাহুতে আছে। ইহার, নায়ক জন্মভূমির উদ্দেন্টয 
বলিতেছে-_ 
“রত্বগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার । 
কত নদ হুদ গিরি তব অলংকার ॥ 
উচ্চ হিমগিরি চূড়া হিমানী মণ্ডিত। 
গব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত ॥ 
অরুণের রথ-বোধকারী বিন্ধযগিরি । 
অগস্তা খষিরে শিরে নোয়াইছে বীর ॥ 
গোমুখী বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি । 
দিবারাত্রি কলনাদে করিতেছে কেলি ॥ 
নর তাংশে জন্ম সেই রাম-নারায়ণ | 
তোমাবে জননী ভাবে করিল। পালন ॥ 
সঃ ৬ সঃ 
এবে দেই দ্েশমান্তা ভারত বক্ষেতে । 
য্নেচ্তকুল পদে দলে শিরখি চাক্ষেতে ॥৮ 


“বীরবাহু* কাব্যে এই দেশভক্তির পরিচয পাইয়া ঘনে হয় সেই সময় 
বঙক্ছভাষায় দেশগ্রীতি বা দেশভক্তির গান রচনা যে একেবারে বন্ধ 
ছিল তাহা নয়। তাই ফধূস্দনের বিয়োগেব পর বঙ্কিমচন্দ্র এই 
বলিয়া সান্ত্বনা পাইয়াভিলেন__ 

“মধুস্থদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় 
হউক।”% সত্যই মধুসূদনের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের উদয়কাল 
পর্ষন্ত বাঙলা কাব্যজগতে হেম্চক্দর বন্দোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৯০৩ ) 
ও নবীনচন্দ্র সেনই (১৮৪৭-১৯০৯) বাড়ালীর গৌরব, ছুই পরম- 
সমাদৃত কবি । 

হেমচন্দ্রের প্রতিভার আর একটি বিশ্ময়কর স্যটি__বিত্রেসংহার- 
কাব্য; (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭) বিপ্ুলধযুত্তন, 


১৬৪৯ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কাব্যটি চারিটি সর্গে বিভক্ত । কাব্যের আখ্যায়িক1! পৌরাণিক, কিন্তু 
পুরাণকে তিনি যথাযথ অনুসরণ করেন নাই। কিছুট1 কল্পনা, 
কিছুট। ইংরাজী কাব্যের অনুরূপ । কবি মহাভারত হইতে কাহিনী- 
কাঠামো লইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজ কল্পনাই মূর্ত হইয়াছে । 
কাব্যটির কাহিনীতে আছে মহত্তের সবুর ৷ পশুশক্তির উপর দৈবশক্তির 
প্রতিষ্ঠা উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে । এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল-_পরাধীন ভারতবাসীর লুপ্ত চৈতন্কে জাগাইয়া তোলা । তাই 
কবি প্রশ্ন করিয়াছেন__'জাগ্রত কি দানবারি স্ুররুন্দ আজ ? কিন্তু 
এই প্রশ্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই । এই প্রশ্ন ব্যবহৃত 
হইয়াছিল পরাধীন ভারতবাসীর উদ্দেশ্টেই । কাবাখানির সমস্ত 
অংশেই কবি ভারতবা সীকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে যুক্ত হইবার 
আবেদন জানাইয়াছেন। রঙ্গলালের কাব্যে যে স্বদেশপ্রেমের 
ছ্োয়াচ ছিল, হেমচন্দ্রের কাব্যে তাহা অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
মূলতঃ হেমচন্দ্র পরাধীন দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছেন__ 
“আর কি সেদিন হবে জগৎ জুড়িয়া যবে 
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত | 
যবে কবি কালিদাস শুনায়ে মধুর ভাষ 
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত ||” 


তাহার “ভারতবিলাপ', “ভারত-ভিক্ষা” ও “ভারত-সঙ্গীতে” পরাধীন 
জাতির মর্মবেদনা এবং বন্ধন-মুক্তির উদ্দীপন1 স্মরণীয় বাণীরূপ লাভ 
করে__ 

“বাজ রে শিক্ষা, বাজ এই রবে 

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 


১৭৪ 


বাংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


আরব্য, মিশর, পারস্ত, তুরকী, 
তাতার, তিববত, অন্ত কব কি, 
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান 
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান, 
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।” 


শুধু তাহাই নয়, আরও মর্মভ্বালাভরা বিদ্রপ--যাহা বাঙালীকে 
বিংশশতকে আত্মবলিদানে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে 
“পরের অধীন দাসের জাতি “নেশন* আবার তারা । 
তাদের আবার “এজিটেশন__নরুণ উ চু করা।” 
এই আত্মধিক্কার ও পরাধীনতার পাপ-ক্ষালনের আকাত্তক্ষাই নবীন- 
চন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে'র১৩৮ মূল সুর । বাংল! দেশের পলাশীক্ষেত্রের 
আত্বন আমাদের অতি পরিচিত । বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্যের যে 
করুণ স্তর এই কাব্যে বাজিয়া উঠ্িযাছে, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
মনকে স্পর্শ করিয়া থাকে । জাতির ছুর্ভাগোর কথা তীব্র আবেগ 
ও জ্বালাময়ী ভাষায় কবি প্রকাশ করিয়াছেন-_ 


শশা পিশ শী পরপর ৯ চু 


১৩৬. পলাশীর যুদ্ব-_কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হয় 
১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্দে। কাবাখানি নবীনচন্ত্রকে অল্পদ্দিনেই কবিখ্যাতি দ্রান করিয়াছিল। 
কারণ, তিনি তীহার পূর্ববর্তা কবিদের মত পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করেন 
নাই। এই পর্যন্ত যাহা ছুই-একখানি ইতিহাসাশ্রম়ী কাব্য, নাটক রচিত 
হইয়াছে তাহা বাঁওলার ইতিহাস নয়। বাঙ্লার ইতিহাসের সঙ্গে তার কোন 
নিবিড় যৌগ নাই-_তাহা! একান্তপক্ষে রাজপুতনার । নবীনচন্দ্র প্রথম বাংলার 
ও বাঙালির ইতিহাসকে নিজ কাব্যে স্থান দ্রিয়াছেন। তাই তাহার কাবোর 
উপাদান হইয়াছে সর্বাংশে বাংলার । পলাশীর মাঠ, আমবাগান, বাংলার নবাব 
সিরাঁজ, রাজ রাঁজবল্লভ-_সবাই বাঙালির অতি পরিচিত। কাব্যটির ভাষ। সহজ 
অথচ তীব্র গতিসম্পন্ন। ভাব, ভাষা ও ছন্দের কোথাও জড়তা নাই। 


১৭১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“বুটিশের রণবাছ্ভ বাজিল অমনি-_ 
কাপাইয়! রণস্থল, 
কাপাইয়া গঙ্গাজল, 
কাপাইয়া আম্মবন উঠিল সে ধ্বনি ।৮ 
_-এই কাব্যে রাণী ভবানী ও মোহনলালের খেদোক্তিতে কবি-হৃদয়ের 
বেদনাত্িরই সোচ্চার প্রকাশ। মৃত্যুমুখী মোহনলালের খেদোক্তি 
তাহার ব্বদেশপ্রেম ও স্জাতি-বাৎসল্যের পরিচয় নির্দেশ করে__ 
“কোথা যাও) ফিরে চাও সহত্র কিরণ । 
বারেক ফিরিয়া বাও, ওহে দিনমণি | 
তুমি অস্ত।চলে, দেব, করিলে গমন, 
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ রজনী । 
কী ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন । 
কী ক্ষণে প্রভাত হল বিগত শবরী, 
আধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন 
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি |” 
_-মোহনলালের এই খেদ তাহ! কবির নিজেরই খেদ, অপর দিকে 
পরাধীন বাঙালী জাতির খেদ্ন। 
বাডালী হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থান্ধ, নীচতা ও হীনতায় তিনি 
সাংঘাতিক মর্মীড় অনুভব করিয়াছেন । তিনি দেখিয়াছেন স্বজাতি- 
নিন্দা, আত্মকলহ কোনদিনই জাতিকে, দেশকে স্বাধীন ম্ধাদা দিতে 
পারে না, জাতির জীবনে ডাকিয়া আনে সর্বনাশ । তাই এই আত্ম- 
কলহপ্রিয় জাতিকে তিনি ধিক্কার দিয়! বলিয়াছেন-_ 
“সাধে কি বাঙালি মোরা চিরপরাধীন ? 
সাধে কি বিদেশি আসি দলি পদভরে 
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন 
অপমান শত শত চক্ষের উপরে, 


১৭. 


বাংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


ব্বর্গ মর্ত করে যদি স্থান বিনিময়, 
তথাপি বাঙালি নাহি হবে একমত, 
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয় । 
কার্ধকালে খোজে নব নিজ নিজ পথ ।” 


_নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব-কাল ছিল আর্ধজাতি বা হিন্দুজাতি পুনরু- 
খানের কাল। তাহার “রঙ্গনতী” সেই কালের সেই আশারই 
রূপায়ণ। তাহা ছাড়া 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস”_এই তিনখানি 
অভিনব কাব্য, যাহাকে 'ত্রয়ী” বলা হয়, তাহ। তাহার ন্বদেশপ্রেমের 
পরিচায়ক । 

কবি নবীনচন্দ্র নব ভাবের নব প্রেরণ।র উদ্বদ্ধ হইয়া কাব্য 
তিনখানিতে আধ-অনার্ধের শিলুন ঘটাইরা একটি অখণ্ড ধর্মরাজ। 
সংস্থাপনের কল্পনা করান । আকৃক্চের এক নহাজ্গাতি-গঠনের 
মহৎ স্বপ্ন ও ভারতজোড়া হিন্দু-সংস্কৃতির পন্তন কন্যত্রয়ীর মর্নকথা । 
তিনি কৃষ্ণকে কল্পনা কার্গান্েন নিক্ষাম ধার্সের গ অখণ্ড মহাভারতের 
আদর্শ প্রবর্তকরূপে । আকুষের মধ্যে তিনি দেখিয়াছিলেন খণ্ত- 
ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতের অগ্ড ধর্মরাজ্য“সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস। 
তিনি মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাই তাহার কাব্যের 
নায়ক হইয়াছেন ভারতনাটের স্ত্রধার শ্রীকৃষ্ণ । কবির চোখে 
গ্রীক ভারতবর্ষের নায়ক-_মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা । কবি তাহার 
কাব্যব্রয়ীতে কৃষ্ণের মনুষ্য-্রীবনের নানা বৈচিত্র্য ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন-_কৃষ্ণ হইতেছেন একটি জীবন্ত চরিত্র । “রৈবতক কাব্য 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, প্রভাসকাব্য 
অন্ত্যলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুকুক্ষেত্রে বিকাশ 
এবং প্রভামে শেষ ।” গীতায় প্রকাশিত জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম এই 
ত্রয়ী'-তে অপুর সমন্বয় লাভ করিরাছে। কবি চাহিয়াছেন, সমগ্র 
ভারতবর্ষ জুড়িয়া একটি অখণ্ড মহারাজ্য গড়িয়া তুলিবেন ; সেখানে 


১৭৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


খাকিবে না কোন জাতিভেদ, ধর্মভেদ, রাজ্যভেদ ; সেখানে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে সাম্য, গ্ীতি, দয়া, ন্তায়। লেইজন্য নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ 
বলিয়াছেন-_ 
“এক ধর্ম, এক জাতি 
একই সাম্রাজ্যনীতি, 
সকলের এক ভিত্তি সর্বভূতহিত । 
সাধন নিক্ষাম কর্ম, 
লক্ষ্য যে পরন ব্রন্ধ-__ 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ করিব নিশ্চিত, 
ওই ধর্মরাজা, “মহাভারত, স্থাপিত |” 
_তীহার এই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাম এই যুগের নৃতন মহাভারত । 
ইহার পরিকল্পনা বিশাল, ভাবাদর্শ মহত্তব্যগ্রক, লক্ষ্য স্বদেশপ্রেম, 
ঘটনা বহুধাবিস্তৃত। এক কথায়, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-স্পুহা 
তাহার সকল কৃতিত্বের উৎন। এই উৎস. হইতে তাহার অধিকাংশ 
কাব্য উৎসারিত হইয়াছে । 
বাংলা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে স্বদেশপ্রেম স্যারের সবাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল “হিন্ুমেলা”-র১৩৭ (১৮৬৭) । ১২৭৩ সালে 


পা লীগাপ পলক আপ শি 


১৩৭. হিন্দুমেলা_-ন্বদেশী মেলা । প্রথমে এই মেলার নাম হইয়াছিল 
“চৈত্রমেলা”। কারণ প্রতি বৎনর চড়ক সংক্রান্তিতে হিন্দুরা যখন গাজন উতৎপবে 
বাণফোড়! ইত্যাদি আমোদ-অনুষ্ঠান করিয়া অযথা সময় নষ্ট করিত, সেই সময় 
নবগোপাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ স্ত্রীশিক্ষা, শিকল্পপ্রমার ও গুণীজন-সন্বর্ধন। ইত্যা দির 
মধ্যে মানুষকে উদ্দ্ধ করিয়া তুপিবার জন্য এই মেল! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
বাংলার জতীয় ইতিহাসে ইহা! একটি স্মরণীয় ঘটন]। কারণ ভারতকে "স্বদেশ, 
বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা এই প্রথম হয়। ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পরামর্শে, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্নুকুল্যে এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এই 
মেলা অনুষ্ঠিত হইয়।ছিল। কলিকাতার বেলগাছিয়ায় জানকিন সাহেবের বাগানে 
বাংলা ১২৭৩ সালের (ইং ১৮৬৭) চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই মেল! প্রথম বসে । 


৯৭৪ 


বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


অর্থাৎ “বীরবাহু” রচনার প্রায় ছুই বৎসর পরে মনীষী রাজনারায়ণ 
বস্থু১৩৮ মহাশয় “শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা 
সঞ্চারিণী-সভ1 সংস্থাপনে”্র উদ্দেশ্টে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রস্তাব 
পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ইহারই ফলে জোড়াসাকোর ঠাকুর 
বাড়ীতে নবগোপাল মিত্র১৩৯ কর্তৃক “হিন্দুমেলা” ও 'জাতীয় সভা 
সংস্থাপিত হয়। এই সভার প্রথম অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর১৪০ 
রচিত এই গানটি গীত হইয়াছিল-_ 


১৩৮. রাজনারায়ণ বন্ধ (১৮২৬-১৯০০ শ্রী: )। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-লেখক ও 
ভাষাঁতত্ববিদ। ইনি ব্রাক্ষ ধর্মে দীক্ষিত হইয়। আদি ব্রা্মমমাজে যোগদান করেন । 
ইনি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বহু উৎকষ্ প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহার 
লিখিত রচনাসমূহ লইন্না ভারতে ও ইংলণ্ডে বহুবার বহু আলোচনা হয়। বিছ্া- 
সাগর মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া! ইনি বিধবা-বিবাহ প্রচার করিতে থাঁকেন 
এবং নিজের ছুই ভ্রাতাকে বিধুবা-বিবাহে প্রবৃত্ত করেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের 
ছিতীয় ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়] প্রায় ছুই বৎসবকাল প্রশংসার সহিত উক্ত 
কাধ করেন। অতঃপর ইনি মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন । 
শেষ জীবনে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ইনি বৈগ্ভনাথে গমন করেন এবং মৃতাদিন পর্যস্ত 
তথায় অবস্থান করেন। ইনি মাইকেল মধুহ্দনের সহপাঠী ছিলেন। ইনি 
একজন হ্বনামখ্যাত পণ্ডিত, দেশকম্ণ এবং সমাজসেবক ছিলেন। ইনি স্জীবনী 
মভার সভাপতি ছিলেন। 

১৩৯. নবগোপাল মিত্র_ প্রখ্যাতনাম। সাংবাদিক এবং হিন্দুমেলার কর্মকর্তা 
ছিলেন। ইহার সম্পাদিত পত্রিকাখানির নাম ছিল- “ন্যাশনাল পেপার” । প্রথম 
যুগে যে কয়েকজন ব্যক্তি দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাব উদ্মেষের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, নবগোপাল মির তাহাদের মধ্যে একজন । 

১৪০, দ্বিজেন নাথ ঠাকুর-_ইনি মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুন 
এবং কবিবব রবীন্দ্রনাথের জোস্ঠাগ্রজ । ইহার দ্বারা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের 
বিশেষ উন্নতি হয়। দর্শনশান্ত্রে ইহার অগাধ পাণ্তিত্য ছিল। অনেকদিন 
পর্বস্ত তিত্ববোধিনী” এবং “ভারতী” পত্রিকা ইহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 


১৭৫ 


স্বভাব কবি গোবিনদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত, তোমারি । 

রাত্রি দিবা! ঝরিছে লোচন-বারি ॥ 

চক্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে । 
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি। 

এ ছুঃখ তোমার হায় রে, সহিতে না পারি 1৮ 


-_-এই গানটি পরবর্তী কালে *“ভারতম।তা” নামে ক্ষুদ্র নাট্য-গ্রন্থে 
সন্নিবিষ্ট হয়। এই “হিন্দুনেলা” উপলক্ষ্যে গণেন্্রনাথ ঠাকুরের রচিত 
“লজ্জায় ভারতযঘশ গাহিব কি করে” গানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করিয়াছিল! আর "হিন্দুমেলী*র দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) 
গীত হইয়াছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের১৪১ রচিত সেকালের স্তুবিখ্যাত 
গানটি__ 


শশী - শী এ শ্গ 


১৯১৪ গ্রষ্টাকে ইনি বর্জঃর সাহিত্য সন্পেমনের মভ।পতি হইয়াছিলেন এবং 
কিছুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রে ছিশেন। ইছার রচিত সঙ্গীত 


এবং প্রবন্ধনমূহ জ্ঞানগ এবং উপদে গাত্সক । 





১৪১. অত্যোন্্নাথ ঠাকুর-__মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত, এবং 
রবীন্দ্রনাথের “মেজদাদা” ত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ॥ জন্ম ১৮৪২ শ্রী: মৃত্য ১৯২৩ শ্রীঃ )। 
ইনিই প্রথম ভারতীঘর় আই. সি. এস.। তিনি এবং তীহ।র স্ত্রী জ্ঞানদানন্বিন 
দেবা ভারতীয় স্্রীলোকের পর্দাপ্রথা-নিবারণের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই প্রথম আধুনিক ধরনে বাঙালী মেয়েদের শাড়ী পরা 
রীতি প্রচলন করেন। ইহার কন্যা ইন্দিরাদেবী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ 
চৌধুরীর ( বীরবলের ) পত্বী। সত্যেন্দ্রন।থ ঠাকুর ধর্স-সন্বন্বীয় অনেকগুলি গান 
বচন করিয়াছেন । ইনি বোশ্বাইয়েরু বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়া 
১৮৯৬ খ্রীঃ শোলাপুরের সেনন জজ হন। “শামার বাল্যকথা” ও "বোগ্বাই প্রবাস” 
ই হার লিখিত গ্রন্থ । 


৯৭৬ 


ংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিনদাস 


“মিলে সব ভারত সন্তান 
একতান মনপ্রাণ 
গাও ভারতের যশোগান। 
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্‌ স্থান? 
কোন্‌ অদ্রি হিমান্ড্রি সমান? 
সঃ ১ সঃ 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয় ॥৮ 


__হিন্দুমেলা”য় এই গানটি গীত হইবার পর ইহা সকলের মনে 
প্রচুর উদ্দীপনা স্ষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্পর্কে “বদর্শনে' 
লিখিয়াছিলেন-_“এই মহাগীত ভারতের সবত্র গীত হউক | হিমালয়- 
কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক । গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্মদা-গোদাবরীতটে 
বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক । পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গন্তীর গর্জনে 
মক্্রীভূীত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতনাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার 
সঙ্গে বাজিতে থাকৃক।৮ সত্যই জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এই 
সঙ্গীতটির মূল্য অপরিসীম। সমসাময়িককালে আর যে গানটি 


বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে, তাহা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৪২ 
রচিত-_ 


স্পেস এ » শালা লি? 





১৪২, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫ ১৮৪৬_-১৮৯৮ খ্রীঃ )। বিখ্যাত কবি। 
চাকা জেলার মাগুরখণ্ড গ্রামে ই হার জন্ম । পিতা কষ্কপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় । ইনি 
কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। “না 
জাগিলে সব ভারত ললনা” গানটি ইহার রচিত। “অবলা-বান্ধব নামক একখানি 
মাসিক পত্র ইনি প্রকাশ করেন। ইহারই প্রচেষ্টায় কলিকাতায় “হিন্দু মহিলা 
বিদ্যালয়” ও 'ভারতসভা* স্থাপিত হয়। ইনি পরে ব্রাহ্ম হন। “কবিগাথ'” 


১৭৭ 
প্রথম থণ্ড---১২ 


স্বতাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“না জাগিলে সব ভারতললন। 
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা । 
নী সাঃ দঃ 
তোরা না করিলে এ মহাসাধন। 
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা ॥” 
_ম্বদেশ ও স্বজাতি গ্রীতি যখন স্বতংস্ফুর্তভাবে বিকাশলাভ 
করিয়াছিল, ঠিক সেই সময় বাঙ্গলার প্রত্যেক সাহিত্যিকের অন্যতম 
ব্রত হইয়াছে স্বদেশপ্রেম-প্রচার । উনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্ 
মনীষীদের স্বদেশপ্রেম লোকশিক্ষা-প্রচারে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ 
ইত্যার্দি মনীষীরা স্বদেশপ্রেমিক লোকশিক্ষক | ইহাদের রচিত 
প্রবন্ধে নানাভাবে স্বদেশপ্রেমের মহিমাই কীতিত হইয়াছে । ভূদেব 
সুখোপাধ্যায়১৪৩ ম্বদেশপ্রেম বলিতে বুঝিতেন-_স্বদেশের ধর্ম ও 





সপ শা শীট 


ও “কবিতাকুস্থম ই*হার লিখিত কাব্যগ্রন্থ এবং ন্থুরুচির কুমীর” ইহার লিখিত 
উপন্যাস । 

১৪৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়” ( ১৮২৫--১৮৯৪ শ্রীঃ)। জন্মস্থান কলিকাতা, 
পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। মাইকেল মধুস্ছদন ইহার সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় 
ইহার একবার ধর্মান্তর-গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় । কিন্তু পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়া 
ইনি সেই সংকল্প ত্যাগ করেন এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুর ন্যায় জীবন যাপন করেন । 
ইনি মাসিক ৫*. টাকা বেতনে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ক্রমে 
উন্নতিলাভপূর্বক বিগ্যালয়-পরিদর্শকের পদ লাভ করেন। কিছুকাল ইনি বঙ্গের 
101160601০৫ 09110 [0500000) ছিলেন । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দি. আই.ই. 
উপাধি লাভ করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রবেশ করেন এবং 
পরবৎসর সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি বনু পুস্তক প্রণয়ন 
করেন । তন্মধ্যে পারিবারিক প্রবন্ধ” “পামাজিক প্রবন্ধ”, “আচার প্রবন্ধ “পুষ্পাঞ্চলি, 
ও বিদ্যালয়-পাঠা “প্রাকৃতিক বিজ্ঞান”, 'ক্ষেত্রতত্ব', 'পুরাবৃত্তলার” “ইংলগ্ডের ইতিহাস, 


১৭৮ 


বাংল সাহিত্যে ম্বদদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। ১২৭৫ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বয়ং 
এডুকেশন গেজেটের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তিনি তাহার 
বন্ধু ও বাল্য সহপাঠী রাজনারায়ণ বন্থুর ন্যায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে 
্বদেশপ্রেম জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছেন -__ 
“ন্মার্ষ-বংশীয়দিগের চক্ষুতে বাহান্ন গীঠ সমদ্বিত মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ 
ঈশরীদেহ” । তিনি আরও লিখিয়াছিলেন-_“ভারতবাসী “গদ্ধিতায় 
কষ্ধায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না, 
পরজাতি-বিদ্বেব এবং পরজাতি-পীড়ন তাহার স্বজাতি-বাৎসল্যের 
অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাহার 
নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির এ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে । কিন্ত 
সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রের উচ্চারণ করিবেন-_“জননী 
জন্মভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়সী? 1” 

মূলতঃ স্বদেশপ্রেমের প্রথম অভিব্যক্তি বিদ্রোহী ডিরোজিও-র 
কবিতায়, কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তাহার ভাবসঞ্চার, সতোন্দ্রনাথ 
ঠাকুর হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়১৪৪ পর্যন্ত তাহার এশর্ধ ও বৈচিত্র্য । 





এবং “রোমের ইতিহাস" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কিছুকাল ইনি “এডুকেশন গেজেট; 
পত্রিকার সম্পাদন! করিয়াছিলেন । ইনি ন্বোপা'জিত অর্থদার! স্থাপিত পিতার 
নামে “বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড হইতে চতুপ্পাঠীর অধ্যাপকদদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা 
করেন এবং পিতা ও মাতার নামে “বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী” ও ব্্রহ্ষময়ী ভেষজালয়, 
স্থাপন করেন। 

১৪৪. ছিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায় )--(১৮৬৩-১৯১৩ শ্রীঃ)। কৰি 
€ নাট্যকার । কৃষ্ণনগরে ইহার জন্ম। পিতা দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র রায়। 
ইনি সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া কৃষিবিদ্ভা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাতে গমন 
করেন। সেখানে হইতে ফিব্রিয়। ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ইহার নাটক, 
শ্বদেশ-সঙ্গীত ও হাসির গান বিশেষ প্রসিদ্ধ । “হাসির গান", “আষাটে” 'ত্রযহম্পশ”, 
'মেবারপতন”, 'সাজাহান", চন্দরগুপ্ত', 'পুনর্জগ্', পিরূপারে' প্রভৃতি ইহার রচিত 


১৭৪ 


্বতাঁবকবি গোবিন্দদাসের জাঁখনী ও সাহিত্য বিচার 


কিন্ত এই স্বদেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা ঝি বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠে,১৪৫ । 
তাহার ১২৭৯ সালে রচিত “বন্দে মাতরম্” গান আনন্দমঠের মেরুদণ্ড । 
বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে ইহা এক অপূর্ব স্বীয় সংগীত । 
ইহার লক্ষ্য বন্গভূমি__ভারতভূমি নয়, তথাপি ভৌগোলিক সীমানা 
অতিক্রম করিয়া ইহার প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, প্রতিটি 
ভারতবাসীর নিকট ইহা! ছিল এক মহামন্ত্র। বস্কিমের পুর্বে আর 
কেহ বঙ্গভূমির উদ্দেশ্ঠে বা ভারতভূমির উদ্দেশ্টে এইরূপ স্তবস্তৃতি 
বন্দনা করেন নাই । এই “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি বন্ধ করিবার জন্য 
ইংরাজের শাসনযন্ত্র যত সক্রিয় হইয়াছিল, ততোধিক অনুপ্রাণিত ও 
উদ্ধদ্ধ হইয়াছিল ব্বদেশপ্রেমিকর!। বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি 
লইয়া স্বদেশপ্রেমিকবা 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভূত্য চিত্ত ভাবনাহীন? 
হইয়া পতন-অত্যুদয়-বন্ধুর পথে অগ্রসর হইয়াছে, “ছুর্গন গিরি কান্থার 
মরু দুস্তর পারাবার? অতিক্রম করিয়াছে এবং ফাঁসির মঞ্চে গঠয়া 
গিয়াছে 'জীবনের জয়গান,। সে কী উদ্দীপনা ! সে কী আলোডন! 


শান সক শশিশশা? শি পাপ শীট পপি সপ 


পুস্তক । ইংরাঁজীতে ইনি "5005 0£ 1700, ও 100005 01 72069] 
নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন । “পুণিমা-মিলন? নামক সাহিত্যিকদের সম্মেলন 
এবং “ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা । 

১৪৫, আনন্দমঠ--১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বস্থিমচন্দ্রের বিখ্যাত “আনন্দমঠ? প্রকাশিত 
হয়। ইহার সন্তানধর্ম পরাধীনতার বন্কন-মোচনের একটি পরিধলিত সাধনার 
পথ-নির্দেশ। তাই ইহাতে উপন্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নাই। ইহা 
যেন কয়েকটি চিত্রের সম্টি। উত্তরবঙ্গে সন্াসী-বিদ্রোহের ঘটনার উপরে 
বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীটি গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু উপন্যাসে যে চিত্রপ্তাপ তিনি 
আকিয়াছেন, তাহ! সবই কাল্পনিক । দেশের উন্নতির কাজে ধাহারা আত্মনিয়োগ 
করিবেন, তীহাদধিগকে নিজের সৃথ-ছুঃখ উপেক্ষা করিয়া গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম 
কর্মষোগ অবলঘ্ন করিতে হইবে, ইহাই “আনন্দমঠের মর্মবাণী। বন্ধিমচন্দ্রের 
বিখ্যাত “বন্দেমাতরম্* গানটি ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। 


১৮ ৩ 


বাংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদ্বাস 


সে কী জাগরণ! এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া “হিতবাদী'-র কালী- 
প্রসন্ন কাব্য-বিশারদ১৪৬ গান লিখিয়াছিলেন__ 


“মাগো, যায় যেন জীবন চ'লে 
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে 
“বন্রেনাতরম্, বলে 
৬ সঃ চি 
আমায় বেত মেরে কি “মা”? ভোলাবে ? 
আমি কি মাব সেই ছেলে? 
দেখে রক্তারক্তি, বাডবে শক্তি, 
কে পালাবে মা ফেলে ?” 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন--“যদি সাহিত্য দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন 
করা যায় না মনে করিতাম, তাহা হইলে আমি “আনন্দমমঠ' লিখিতাম 
না। আমার বিশ্বাস, আমার “আনন্দমঠে" স্বদেশের একদিন উপকার 
সাধিত হইবে ।"--১৪+ 


পপ এ পপ, সস 


১৪৬. কাশীপ্রসন্ন কাব্যবিশ।রদ-_বাঙ্গালা সংবাদ্রপন্র-জগতে ইহার নাম 
হ্থপরিচিত। কণিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরে ১২৬৮ বঙ্গাবে ই হার জন্ম হয়। 
ইনি বারো ব্সর কাল 'হিতবাদী+ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি “ইপ্ডিয়ান 
ইউনিয়ন”, “এনি-ক্রিস্টিষান*, “কস্মৌপলিটান” প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদন! 
করেন। ইনি সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ইংবাজী ও বাংল! 
উভয় ভাষাতেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সমালোচক হিসাবে ইনি 
নিভীক ছিলেন । *হিতবাদী+ পত্রিকায় প্রকাশিত “রুচিবিকার? নামক একটি পদ্ভময় 
প্রবন্ধের জন্য ই'হার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনীত হয় । এই অভিযোগেক্র 
ফলে ইনি কারাতোগ করেেন। স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য ইনি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন । 
জাপান হুইতে প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজে ১৯০৭ খ্রীঃ ই হার মৃত্যু হয়। 

১৪৭, জ্ঞানেন্্রলাল বায় লিখিত “আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম”--বঙ্গদর্শন, 


১৬১৩। 





১০৯ 


স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচ'র 


বস্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত 
হইয়াছিল, তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত বঙ্গভঙ্গ-আন্োলন। এই স্বদেশী 
আন্দোলন হইতেই বাঙ্গালী “বন্দেমাতরম্»-কে মন্ত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে 
'ধধষি, বলিতে আরম্ত করে। রাষ্্রগুর স্ুুরেন্দ্রনাথ১৪৮ যথার্থ 


০০ 


১৪৮, বাষ্গুরু স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮--১৯২৫ হ্ীঃ )। কলিকাতা 
নিবাসী ডাক্তার ছুর্গাচরণের পুত্র। ইনি একজন প্রদিদ্ধ দেশসেবক ও খ্যাতনাম। 
বাগ্ী ছিলেন । ১৮৭১ খ্রীঃ হনি বিলাত হইতে সিভিল সাঁভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়! ভারতে আসিয়। শ্রাহট্রের আযসিস্ট্যাপ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন। কিন্তু আদালতের 
নথিপত্র নষ্ট করার অজুহাতে ইহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। ইহার 
পর ইনি কলিকাতার কয়েকটি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্ধে 
ব্রতী হন। পরে ১৮৮২ থ্ীঃ স্থপ্রতিষ্ঠিত ব্রিপন কলেজে অধ্যাপনা করেন । 
১৮৭৮ শ্ীঃ ইনি “বেঙ্গলী” পত্রের স্বত্ব কিনিয়া লন ও উহার সম্পাদনা করেন। 
ইনি সাধারণের হিতার্থে কয়েকটি নবগ্রবতিত আইনের বিরোধিতা করেন । 
লিটনের সংবাদপত্র দমনমূলক আইন তন্মধ্যে অন্যতম । ১৮৭৬ শ্রী: ইনি 
1170121) 4১55০018610, প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহুদিন উহার সম্পার্ক ছিলেন । 
১৮৭৬ খ্রীঃ ইনি মিউনিসিপ্যাল সভায় প্রবেশ করেন। ১৮৯৯ হীঃ মতবিরোধ 
হওয়ায় ইনি অপর ২৭ জনের সহিত উহার সংশ্রব ত্যাগ করেন । ১৮৯৩ খ্রীঃ 
মিউনিনিপ্যালিটির প্রতিনিধিরূপে ইনি আইন-সভায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৯৭ শ্্ীঃ 
নৃতন মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরোধিতা! করেন। জাতীয় মহাসমিতি স্থাপনের 
ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ১৮৯৫ খ্রীঃ পুণা অধিবেশনের ইনি 
সভাপতি হন। ১৯০২ খ্রীঃ অষ্টাদশ অধিবেশনে ( আমেদীবাদে ) ইনি পুনরায় 
সভাপতি হন। ১৮৯৭ শ্রী; ইনি রয়্যাল কমিশনে যে সাক্ষ্য দেন, তাহাতে 
ইহার গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়৷ যায়। বঙ্গ-বিচ্ছেদ আন্দোলনে 
ইনি একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ বরিশালে এ আন্দোলন উপলক্ষে 
ইনি ধৃত হন, কিন্তু হাইকোর্টে ই হার দৃণ্তাজ্ঞা রহিত কর] হয়। ইনি ১৯০৯ খ্রীঃ 
402:595 (001061:61709" উপলক্ষ্যে ইংলগ্ডে যান। ইনি চিরকাল নির্ভীকতা 
ও তেজন্বিতার সহিত বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মধ্য দিয় জনমত প্রচার করিয়া 


১৮ 


বাংল সাহিত্যে ্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দ্দাস 

বলিয়াছেন যে, «ইহার গভীর স্বদেশানুরাগ ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতে 
পরিণত করিয়াছে” । 

দেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গে রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহার / ৪0101) 19 9101179” নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একস্থানে 
“বন্দেমাতরম্” সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, 
«পূর্ববঙ্গের নব-গঠিত শাসন-বিভাগ কর্তৃক যখন ঘোষিত হয়-_জন- 
সাধারণের নিকট “বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা আইনবিকদ্ধ বলিয়া গণ্য 
হইবে, সে সময়ে এই নিষিদ্ধ ধ্বনি সমগ্র ভারতের জাতীয় সম্পদে 
পরিণত হইয়াছিল এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশাত্মবোধে উছ,দ্ধ 
হইয়া কোথাও মিলিত হইলে প্রত্যেকের যুখেই তখন এই ধ্বনি শুন! 
যাইত। হহা! বাংলা সঙ্গীত হইলেও এত সংস্কৃতবহুল যে ভারতের 
যে-কোন স্থানের শিক্ষিত ব্যক্তি ইহ! বুবিতে পারে । ইহার সুন্দর 
শব্দ-বিন্যাস, মধুর ছন্দ এবং সর্বোপরি গভীর স্বদেশানুরাগ ইহাকে 
জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে ।” 

সত্যই “য। কিছু স্ববশে, তাই তো স্বদেশ? । আর এই স্বদেশ- 
গ্রীতিই-_স্বদেশপ্রেম । তাই “ম্বদেশ-গ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা 
উচিত” বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন ৷ এই সময় “জ্ঞানাক্কুর' ও *আর্য- 
দর্শন” নামক মাসিক পত্রদ্য়ের উপরও “বঙ্গদর্শনে*র বিলক্ষণ প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। তাহ। ছাড়া, সাহিত্যাচার্ষ অক্ষয়চন্দ্র সরকার১৪৯ 





আসিয়াছেন। ১৯২০ খ্রীঃ ইনি বাংলা গভনমেণ্টের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন 
বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং "স্থানীয় স্বায়ত্তশাপন আইন" প্রবতিত হন। 

১৪৯, অক্ষয্নচন্দ্র সরকায়--( ১৮৪৬--১৯১৭ শ্রীঃ)। জন্মস্থান হুগলী 
জেলার চু'চুড়া। ইহার পিতা রায় বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার সাবজজ ছিলেন। 
ইনি ১৮৬৩ শ্ীঃ হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৮৬৮ শ্রী; বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! ইনি চারি বসর বহরমপুরে ব্যবহীর- 
জীবীর কার্ধ করেন। বঙ্ছিমচন্ত্রের সঙ্গে ইহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তাহার 


১৮৩ 


স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


যে সহজ-সরল-মুন্দর সতেজ গগ্যে স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিয়া- 
ছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । “বজদর্শনে” প্রকাশিত তাহার 
“শমহাবিষ্ভা” শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতমাতারই চিত্র অস্থিত দেখিতে 
পাই। রামেন্দ্রন্ুন্দর এই বিষয়ে বলেন_-“সমস্ত ভারততভূমি যে 
আমাদের জননী, সমস্ত ভারতকে যে আমাদের “মা” বলিয়া ডাকিতে 
হইবে, এই ভাব ও নির্দেশে আমরা “দশমহাবিদ্তা” হইতে পাই । 
অক্ষয়বাবু উক্ত 'দশমহাবিদ্ঠা” প্রবন্ধে ভারতবধের ধারাবাহিক 
ইতিহাস দিয়াছিলেন। “দশমহাবিষ্ঠা” ভারতের দশটি অবস্থা 1” 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের এই “দশমহাবিগ্া”র নিকট কমলা- 
কান্তের১৫* “ছুর্গোৎসব” ভাবের হিসাবে খণী কিনা কে বলিবে? 


আস: শা ০ শা 


“বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ইহা'র প্রবন্ধ এবং সমালোচনাসমূহ প্রকাশিত হইত। ইনি 
'সাধারণী” নামক বাজনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকার এবং “নব্জীবন” নামক 
ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি কবিকম্কণ, বিদ্যাপতি, 
চণ্তীদাল প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ করিয়! “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ 
নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার রচিত “কৰি হেমচন্দ্র “মহাপৃজা” “সনাভনী» 
“গোচারণের মাঠ”, “সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, “রূপক ও রহ্ত) প্রভৃতি ইহার অপুর্ব 
প্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে। ইনি বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং মৃত্যুর পৃ পর্যস্ত উহার সদস্ত ছিলেন। ইহার 
পত্বীও পরম! বিদুষী এবং অতিশয় বুদ্িমতী ছিলেন । তাহাকে ইনি “অসাধারণী” 
নাম দিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র ধামিক, প্রতিভাবান, তেজন্বী এবং স্পষ্টবাদী 
ছিলেন। 

১৫০, কমলাকান্তের দপ্তর- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “কমলাকান্তের 
বপ্তর” একটি রপবচনামূলক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। গ্রন্থখীনি ভি-কুইন্দ রচিত গ্রন্থের 
অন্নুমরণে রচিত--তবে ইহাবু মৌলিকতা৷ অনম্বীকার্য। এই গ্রন্থের রচনাগুলি 
গ্রথমে “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । কমলাকান্ত বহ্িমচন্দ্রের ছদ্মনাম । 
কমলাকাস্ত আফিও খাইত, কিন্ত আফিডের ঝৌঁকেই সে যে-সব কথা বলিয়াছে, 
তাহা দিব্যদৃষ্টি লাভ না করিলে বলা যায় না। ফলে 'কমলাকান্তের দণ্তরে? যে 


১৮৪ 


বাংল সাহিত্যে ত্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিনদদাস 


তাহার প্রথম জীবনে লিখিত “ভারতবর্ষ, শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ 
কবিতার এক স্থানে আছে-_ 


“সিন্ধু হতে ব্রন্মপুত্র হিন্দুস্থানভূমি, 
অবস্মৃত অগণিত বীরপ্রস্থ তুমি । 
স্বাধীনতা-দেবী ছিলে সুখ গীঠস্থান, 
গৌরব কবর এবে অন্ুখ আধান, 
আর্লোক বাস বলি আধ্াবত্ত নাম, 
তব গরিমার বুঝি এই পরিণাম !” 


এই থরনের দেশাত্মবোধক রচনা তাহার সাপ্তাহিক পাত্রক। 
'সাধারণী”তিও গ্রকাশিত হয়। বাংল! সংবাদপত্রের রাজ্যে ৰারকা- 
নাথ বিদ্যা ভুবণের “সামপ্রকাশ'* অবশ্য এই বিষয়ের অগ্রদূত । তবে 
'সাধারণী”ই সর্বপ্রথম এই বিষ্য়টি সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন । 
১২৮৩ সালের "বান্ধব নামক মাসিক পত্রে নবীনচন্দের 'শবসাধন' 
শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হইলে অক্ষয়চন্ তাহার “সাধারণী”তে 
লিখিয়াছিলেন_-“এক মাস হইল, আমরা “সাধারণী”তে বলিয়াছিলাম 
যে, এখন ভারত যেরূপ বিপন্ন, যেরূপ রোগগ্রস্ত, শব-সাধন ব্যতীত এ 
রোগের প্রতিকারের অন্য উপায় নাই । আমরা আহ্লাদিত হইলাম 
যে, সেই কথাগুলি নবীনচন্দ্রের উদ্দীপ্ত পদ্যে প্রদীপ্ত হইয়াছে ।” কবি 
বলিতেছেন__ 





৮ ব বুচনা স্থান পাইয়াছে, তাহা বঙ্গসাহিত্যের অযুল্য রত্ব। এই গ্রন্থে সমাজ, 
রাষ্ট্র সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয় অতি সংযত ও রুচিপূর্ণ ব্যঙ্গের আবরণে 
আলোচিত হুইয়াছে। গ্রন্থের সবন্র তাহার ব্বদেশপ্রেম ও শ্বদেশগ্রী তির স্থরটি 
শোনা যায়। 


১৮৫ 


স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“ভারত সন্তান । দেখ না মাতার 

লোল জিহবা শুক শুষ্ক রক্তাধার, 

দেখ বামকর করিয়। প্রসার, 

সদ্য উঞ্ণ রক্ত মাগে বারম্বার । 

নাহি কি ভারতের হেন বীরাচারী, 

আপনার বক্ষ করি' বিদারণ 

করে জননীর পিপাসা নিবারি 

ভারত শ্বাশানে শক্তি-আরাধন ।” 
এই “ভারত শ্মশানে শক্তি-আরাধনা” ধাহারা করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বি্যাভূষণের নাম উল্লেখযোগা | তিনিই সর্বপ্রথম 
বঙ্গভাবায় স্বদেশ ও বিদেশের দেশভক্তগণের জীবন-কথা লিখিয়া 
দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে টদ্দ্ধ করিয়াছিলেন । যে ভাব-গ্রণোদিত 
হইয়া তিনি এই ছুরূহ কার্য করিয়াছিলেন, তাহা! দেশপ্রেমেরই 
এক উজ্জল দৃষ্টান্ত । তিনি লিখিয়াছিলেন, “যে উপাদান-সামগ্রীতে 
জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে 
আত্মবলিপ্রদান সর্বপ্রধান। যখন অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্ম- 
ভূমিব চরণে আক্মোৎসর্গ করিতে শিখিবেন, তখন দেবীপ্রসাদে ভারত- 
বাসার চরণ হইতে বৈদেশিক শুখল আপনিই উন্মুক্ত হইবে । 
ঈতালীবাসীরাও বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের 
প্রতি বিদ্েষপুর্ণ বিশ্বাসশৃন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকালব্যাপিনী 
অধানতায় তাহারাও জাতীয় অভিমান ভুলিয়া বৈদেশিক গোলামিতে 
বিশেষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাহারাও ত্বদেশের জন্য 
ও স্বজাতির জন্য বিন্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করিতে পারিতেন না । এই 
জনা পদে পদে তাহাদিগকে বৈদেশিক চরণে প্রণত হইতে হইত । 
তখন ইউরোগীয় সমাজে তাহার! নগণ্য ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন। কিন্তু 
সেই ইতালিই আবার ম্যাট্সিনি প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায় 


১৮৩ 


বাংল! নাহিত্যে স্বদেশগ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


জন্মভূমির চরণে আস্মোতসর্গ করিতে শিখিল, তখন বৈদেশিক শৃঙ্খল 
অনায়াসেই ইতালিয়গণের চরণ হইতে উন্মুক্ত হইল। যেষে প্রীতঃ- 
ম্মরণীয়-চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্বে ও আত্মোৎসর্গের মোহিনী 
শক্তিতে দাসত্ব-প্রপীড়িত জাতিসকল আত্মস্থার্থ তুলিয়া জন্মভূমির চরণে 
আত্মবিসর্জন করিতে শিখিয়াছে, তাহাদ্দিগের জীবিত মাল! জাতীয় 
ভাবায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি ব্রত । সেই সকল জীবনের 
নলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন 
উৎসর্গ করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান 
করিতে শিখেন, যদি সেই সকল জীবনের মোহিনী শক্তিবলে ছুইজন 
ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন-_ তাহা 
হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব'।” 

যদি ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ও “রহস্তসন্দর্ভ' নামক 
মাসিকপত্র ছুইখানিতে ইতিপূর্বে কয়েকজন দেশপ্রেমিকের জীবন-কথা 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি উহাতে স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতি-বাৎসল্যের 
বিশেষ অনুভূতি না থাকায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম স্বপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

ইহার পর আসে রজনীকান্ত গুপ্তের১৫১ নাম। দেশাত্মবোধে 
উদ্বদ্ধ হইয়া তিনি “আধ্যকীতি”, “ভারতকাহিনী”, “বীরমহিম প্রভৃতি 
পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহার “সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস” পড়িয়! 


সপ ২ পদ রা, রর এস». শা ৮ 


১৫১. রজনীকান্ত গুপ্ু ( ১৮৪৯--১৯০০ গ্রীঃ)। রজনীকান্ত বঙ্কিমযুগের 
লেখক । বঙ্ষিমচন্দ্রের জন্মের ছয় বছর পর ঢাক! জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে 
তাহার জন্ম ; মৃত্যু হয় বহ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পাচ বছর পরে । ছাত্র-জীবনেই কবিতা 
রচনায় তাহার দক্ষতা জন্মিয়াছিল এবং তাহার 'জয়দেবচরিত+? এই সময় রচিত 
হয়। “সিপাহী-যুছ্ধের ইতিহাস, 'আধকীতি', “বীবমহিমা”, “ভারত-প্রসঙ্গ” প্রভৃতি 
গ্রন্থের রচয়িতা | লাহিতা-সাধনাই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আর পরম লক্ষ্য 
--শ্ঘ্দেশপ্রেধ। 


১৮৭ 


স্বভাবকবি গোবিন্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


রামেন্দরম্থন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছিলেন-_“দত্যের প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির 
প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ গ্রন্থের প্রত্যেক পৃ্চে ব্যক্ত 
দেখিতে পাইলাম ।”৮ 


রজনীকান্তের গ্রন্থগুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে স্কুলপাঠ্য, কিন্তু 
ভাল করিয়া পড়িলে দেখা যাইবে ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে স্বাধীন 
জাতীয়তাবাদী মনোভাব । তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছেন__-“্দেশের 
ইতিহাস না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অন্তভব 
করিতে পারিবেন না ।” দ্বিতীয়তঃ বলিয়াছেন__“মনোযোগের সহিত 
স্বদেশের. ইতিহাস না পড়িলে বুটিশ রাজনীতির কৌশল অবগত 
হইবার সন্তাবনা নাই”; এবং তৃতীয়তঃ_-“ইতিহাস পড়া উচিত বটে, 
কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, 
তাহার অন্রশীলন কতব্য নহে ।”১৫২ সর্বশেষেরটির দৃষ্টান্ত হিসাবে 
তিনি সিরাজদ্দৌলার ঘটনা! আলোচনা! করিয়াছেন, দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন শিখ যুদ্ধের এবং অযোধ্যাধিকারের । এই 
মনোভাবটি আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিস্তার লাভ 
করে। রজনীকান্তের রচনাগুলির পশ্চাৎপটেও ছিল এই মনোভাব 
এবং ইহার স্ুত্রপাত হয় “বঙগদর্শনে'র পৃষ্ঠায় । তীহার সামনে ছিল 
স্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব স্মরণীয় নেতৃত্ব এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতা । 
নবস্থাপিত বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদ পত্রিকায় রজনীকান্তের শেষ জীবনে 
কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাহাব বিভিন্নমুখী 
অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত | 


এই সময় বাংল! সাহিত্য-ক্ষেত্রে আরও ছুইজন শক্তিশালী 
লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, ধাহাদের নাম যথাক্রমে রমেশচন্দ্র 


শত শশী শপ 


১৫২. ভারত-কাহিনী--“ভারতের ইতিহাস" ! 


১০৮ 


বাংলা সাহিত্যে হ্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


দত্ত১৫৩ এবং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । রমেশচন্দ্র প্রথম যৌবনে 
ভারত-উদ্দেশ্টে ইংরাজী ভাষায় গান ধরেন-_ 


“]9 0015 10109 1970 01 270161)1 701-106 
11216 77159001) 1160১ 9/1)616 1)610953 0160 ?” 


ইত্যাদি 


_-ভারতবর্ষের এই মহিমা-গীতি ইংরেজ কবির ২91০ [109101019+-র 
ন্যায় স্বদেশপ্রেমের উচ্ছাস বটে, কিন্তু এই উভয় উচ্ছাস একই 
উদ্দেন্টে, ঠিক একই অনুভূতিজাত নয়। একটি নিদ্রিত জাতিকে 
জাগ্রত করিবার জন্য লিখিত। অন্যটি জাগ্রত জাতিকে জাগাইয়! 
রাখিবার গান। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “বঙ্গদর্শনে” একবার বলিয়া- 
ছিলেন-_-“যে জাতির পুর মাহাক্যের এঁতিহাসিক স্মৃতি থাকে, 
তাহারা মাহাত্ম্য-রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা 
করে”। -_ভারতবাসী পূর্ব মাহাত্ব্য হারাইয়াছে, কিন্ত তাহার 
এতিহাসিক স্মৃতি আছে । এই স্মৃতি-চাবণায় উদ্ধদ্ধ হইয়া রমেশচন্জ 


১৪৩. বুমেশচন্দ্র দর্ত--( ১৮৪৮--১৯০৯ খ্রীঃ )। কলিকাতার অন্তর্গত 
রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম__-ঈশানচন্দ্ 
দত্ত। আই, সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! ইনি শাসন-বিভাগের কাধে নিষুক্ত 
হন এবং শেষে বিভাগীয় কমিশনারের পে উন্নীত হন। ইনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী 
ছিলেন। ইহার লিখিত “মাধবীকম্কণ+, “ব্ঙ্গবিজেতা”, “মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত”, 
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা” প্রভৃতি পুস্তক বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব মম্প্দ । %01%11198- 
(1017. 0 /১170161) [17019” ই হার একখানি উৎকষ্ গ্রন্থ । ইনি খণ্েদের একখানি 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। চাকরি হইতে অবসর লইবার পর ইনি কিছুদিন 
লগুনের ইউনিভাসিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পারষদের প্রথম সভাপতি হন। সরকার ই হাক্চে পি. আই. ই. 
উপাধি প্রদান করেন। শেষ জীবনে বরোদারাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 


১৮৪ 


্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“ছুত্রপতি শিবাজী” ও রাণ প্রতাপের জীবনকথা লইয়৷ “জীবনপ্রভাত, 
ও “জীবনসন্ধ্যা' নামে ছুইখানি দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনা করেন । 
এইবার ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবি 
হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্র। তিনিও হেমচন্দ্রের মত 
স্বদেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হইয়া “কি লিখিব আজ---+, “্বভাবে কি অর্থ নাই”, 
“একক অত্যাচারী ইংরাজের প্রতি” প্রভৃতি স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতা 
'লিখিয়াছিলেন । “রাণা প্রতাপ সিংহ যখন নিরুপায় হইয়া আকবরের 
নিকট সন্ধিপত্র প্রেরণ করেন, তখন পৃথ্বীরাজের রাজপুত বন্ধুবর্গ এই 
উপলক্ষ্যে তাহাকে একটি আক্ষেপপুর্ণ কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ 
করায় তিনি তাহাদের কিরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই কল্পন। করিয়া 
ঈশানচন্দ্র “কি লিখিব আজ-_” নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন 
তাহ বঙ্গসাহিত্যে যে দুর্লভ, এইখানে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিলেই 
বোঝা যাইবে | __ 
“ গলি লিখ' বল, কোথায় লিখিব । 
এ তীব্র যাতনা কোথায় ঢালিব । 
লিখিতাম,_যদ্ি মাতঃ আধ্যভূমি, 
সে অক্ষর বুকে ধরিতে মা তৃমি | 
লিখিতাম,_যদি আধ্যের সন্তান, 
তোমাদের প্রাণে দিতে তার স্থান । 
১ সঃ ৬ 
বঙ্গভূমি তার কর দরশন, 
যবনিকা ওই করি উত্তোলন-_ 
দাড়ায়ে প্রতাপ এক নিঃসহায় 
সে কাব্য পড়িতে যদি সাধ যায়, 
হও অগ্রসর দলে দলে দলে-_ 
লিখি মহাকাব্য মহ] কুতৃহলে ।” 


১৯০ 


বাংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দ্দাস 


_এইভাবে কাব্যে সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের যেমন জোয়ার আসিয়াছে, 
তেমনি আসিয়াছে ন্বভাব-সিদ্ধ বাগবিভূতির গুণে নিত্রিত অধঃপতিত 
জাতিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা । এই চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন-_ 
পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ অর্থাৎ কষ্ণপ্রসন্ন সেন। বঙ্কিমের প্বঙগদর্শনে”র 
যুগে তিনি একজন বক্তারূপে, প্রচারকরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন । ১২৮২ সালে তাহার একটি বক্তৃতার প্রারন্তে তিনি 
বলেন--“ষে ভারতের উত্তর ভাগে গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া! হৃদয়ে 
অমূল্য রতুমাল! ধারণ করিয়া, নির্মল নীরপ্রবাহ নদ-নদী নিঃসারিত 
করিয়া হিমাচল অটলভাবে দণ্ডায়মান, যে ভারতের পু্-পাঁশ্চমে 
মহারোল কল্লোল-তরঙ্গ-ভঙ্গমালায় আক্ফালনপুবক পাধদরূপে 
উপসাগরঘয় বিরাজমান, রত্বাকর মহাসাগর যে ভারতের নামে স্বয়ং 
নাম ধারণ করিয়াছে ও দক্ষিণভাগে উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করিতে 
করিতে যে ভারতের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে, স্বাভাবিক 
শুঙ্গমালা যে ভারতকে স্থপ্রির আদিকাল হইতে এ পর্যস্ত লোকচিত্ত- 
বিনোদন-বিহার ভূমি করিয়! রাখিয়াছে, শিক্ষা ও সভ্যতার কিরণমালা 
যে ভারতের মুখমগুলকে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়াছে, শক্তি ও 
সামর্থ্যবলে যে ভারত “জগদ্গুরু” বলিয়া ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে, 
আজ সেই ভারতবাসী আপনার তত্ব ভুলিয়া, আপনার দেশ আপনার 
জাতীয়তা, আপনার কুল-মান-মর্ধাদাকে তাচ্ছিল্য করিয়া, আপনার 
শিক্ষা ও দীক্ষা, আপনার অভ্যাদয় ও মহত্ব, আপনার অতুল এম্বর্ধ, 
আপনার অতুল বলবীর্য, আপনার ন্বগাঁয় ধের্য ও শোর্য, আপনার 
তপোধার্ষসম্ভৃত জ্ঞান-গাস্ভীর্ষ বিস্মৃত হইয়া, পরের কথায় আপনাকে 
কাঙ্গাল, পরের কথায় আপনাকে সবাপেক্ষা হীনবীর্ধ জানিয়া, পরের 
কথায় আপনাকে অমানুষ বোধ করিয়া, পরের কথায় আপনাকে 
অসভ্য ও অশিক্ষিত জ্ঞান করিয়া, পরের কথায় আপনাকে ধর্মহীনঃ 
কর্মহীন, বনের পশু অপেক্ষাও জ্ঞানহীন বিশ্বাস করিয়া, নিজ উন্নতির 
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স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


জন্য সমুদ্রেপারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইভেছে। আপনাকে 
না জানিয়া হতভাগ্য ভারত আজ ছঃখের পরাকাষ্ঠার পদসেবা 
করিতেছে” 
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এইভাবে স্বদেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে ধাহার! উদ্ধ,দ্ধ ও অনুপ্রাণিত 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ভারতপথিক বিবেকানন্দের নাম 
উল্লেখযোগ্য । তাহার রচনায় জাতীয় ভাব উদ্দীপনার যে উপাদান 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অমূল্য । মাতৃভূমির উদ্দেন্তে যে প্রাণ- 
ভরা ভালবাসা, যে হৃদয়স্পর্শী উক্তি, যে প্রগাঢ় ভক্তি, যে নিঃশেষ 
আত্মদান ও যে নিঃসংকোচ আত্মীয়তা তাহার রচনায় পরিস্ফুট, তাহ। 
শুধু অতুলনীয় নয়, অনুপম । তিনি বলিয়াছেন__“হে বীর, সাহস 
অবলম্বন কর ; সদর্পে বল-_আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার 
ভাই; বল- মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসা, 
চগ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের 
দের-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার 
যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী । বল ভাই-_ভারতের 
মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ” । ইহা প্রকৃত 
দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি । “সকল ধর্মের উপরে স্বদেশ-্রীতি”__ 
এই কথা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে প্রথম শুনাইয়াছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দও অনেকটা এইভাবের ভাবুক, এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। 
দেশবাসীর প্রতি তাহার প্রধান উপদেশ-_-“এক্ষণে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বধ 
ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী 
হন, অন্টান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ধ ভূুলিলে কোন 
ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন-_-এই দেবতাই একমাত্র 
জাগ্রত-_সবত্রই তাহার হস্ত, সবত্র তাহার, তিনি সকল ব্যাপিয়। 
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আছেন ।"**তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের 
উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় 
সক্ষম হইবে, তখন অন্ান্ত দেবতাকেও পুজা করিতে তোমার ক্ষমতা 
হইবে ।” এই কথা যিনি বলিতে পারেন তিনি যে আত্মশক্তিতে 
কতখানি বিশ্বাসী তাহা ভাবিলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে। 
স্যদেশবাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন-_-“তোমার স্দেশবাসি- 
গণই তোমার প্রথম উপাস্ত। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি হিংসা- 
দ্বেব পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই 
স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে । তোমরা নিজেদের ঘোর কুকর্ম- 
ফলে কষ্ট পাইতেছ, তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে 
না।” 

বস্তৃতঃ, ধর্মের বেদীর উপরে স্বদেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করাই স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। তিনি দৃপ্ত ভজিতে বলিতেন__ 
“এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষ ধর্ম, ভাব ধর্ম আর তোমার রাজনীতি, 
রাস্তা বেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুতিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল 
এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় ত হবে, 
নইলে তোমার টেচামেচিই সার ।৮ তাহার গুরুভাই গিরিশচন্দ্রও এই 
মতাবলম্বী ছিলেন। বিবেকানন্দের বিয়োগের অনতিকাল পরেই 
গিরিশের “সৎনাম? নাটক লিখিত হয়। এই গ্রন্থে দেখা যায় গীতার 

“কৈব্যং মানস গমঃ পার্থ নৈতৎ তয্যুপপদ্যতে 
কষুদ্রং হুৃদয়দৌর্বল্যং তাক্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।৮ 
এই উপদেশকে মূলমন্ত্র করিয়া জাতি-জাগরণের চিত্র ইহাতে প্রতি- 
ফলিত হইয়াছে । প্রাচীন এতিহ্যোর ও সংস্কৃতির স্মৃতিচারণ করিয়। 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন-__ 
“মন্বম্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি, 
বাচিয়। গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিক পরিঃ। 
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স্বভাব কবি গোবিন্দদীমের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি, 

আমাদেরই এই কুটারে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি, 

ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভৃপের ছায়া, 

বাঙালীর হিয়া-_-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া । 

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়-_ 

বাঙালীর ছেলে ব্যান্রে বুষভে ঘটাবে সমন্বয় ।৮ 

( “মামরা+-“কুছু ও কেকা”, ১৯২২) 

- ইহা কবি-কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য, এঁতিহাসিক সত্য । কারণ 
বাঙ্গালীর ধৈর্য-শক্তি, সহা-শক্তি অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশী । “দেবতারে 
প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা”র মধ্য দিয়! সে "মানুষের ঠাকুরালি” উপলব্ধি 
করে এবং; “জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন” লাভ করে। আর বাঙ্গালীর 
হৃদয়রূপ অমৃত মন্থন করিয়া যে ঘনীভূত নির্যাস উঠিয়াছে, তাহারই 
প্রত্যক্ষ রূপই হইতেছেন “রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং তন্থু' শ্রীগৌরাজ- 
সুন্দর | তাহার স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছে, এবং “পৃথিবীতে 
আছে যত নগরাদি গ্রাম” সবত্র প্রচারিত হইয়াছে । ধর্মের উপর 
কাজীর নিষেধাজ্ঞা তিনিই সেইদিন ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং “আচগ্তালে 
হরিনাম” বিলাইয়! দিয়া তিনিই সেইদিন প্রমাণ করিয়াছিলেন__ 
“পৃথিবীতে এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি” । আজ 
যাহাকে আমরা “১৪৪ ধারা” বলি, মহাপ্রভু সেইদিন তাহাই ভঙ্গ 
করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই মানবতা ও জাতীয়তা-বোধে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন__45156679 ৪10 73:0001615 ০৫ 
/৮10001108+, ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে 
আমেরিকার শিকাগো! শহরে [১2111511617 ০1 13611910189 নামে 
এক বিশ্ব-ধর্মভায় যোগদান করেন এবং 'এই সভায় ভাষণ দিতে 
উঠিয়াই তিনি ণপ্রিয় ভগিনী ও ভাই” বলিয়া সম্বোধন করায় সভাস্থ 
সকলেই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়েন। এ সময়ে ণব€জ্জ 01] 
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[321:910” নামে এক প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন__ 
“হিন্লুজাতির মধ্যে শীষ্টান প্রচারক প্রেরণ যে অতিশয় নির্কুদ্ধিতার 
কার্ধ, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পরে তাহা বিলক্ষণ অনুভব 
করিতেছি ।” লগুন ও প্যারিস নগরীতেও বিবেকানন্দ হিন্দুদর্শন 
সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। শ্রীচৈতন্তদেব অচৈতন্যজীবকে চৈতন্যসম্পাদনে 
যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাই বীর সন্ন্যাসীর 
মত বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্তের প্রেমধর্ম ও মানব- 
ধর্ম বিবেকানন্দের বিশ্বমৈত্রী ও ভালবাসায় বাণীমু্তি লাভ করিয়া- 
ছিল। 

আবার খষি বঙ্ছিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি সাধক বিবেকানন্দের 
দউত্তিষ্ঠত জাগ্রত” মন্ত্রে রপলাভ করিয়াছিল । আর নেতাজী স্ুভাষ- 
চন্দ্র১৫৪ এই মন্ত্রেই জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন 





১৫৪, স্থত।ষচন্দ্র--ভারতের বীর সম্তান, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম চিরকাল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । ১৮৪৭ 
্ষ্টান্দে ২৩শে জানুয়ারি উড়িস্যার অন্তর্গত কটকে স্থভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতা জানকীনাথ বন্থু কটকের সরকারী উকিল ছিলেন, মাতা প্রভাবতী দেবী 
বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। ইহাদের আদি নিবাম ছিল ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে এবং ইহার! বাস করিতেন কলিকাতার ভবানীপুর 
অঞ্চলে । 

ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
প্রবেশিক1-পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টান 
প্রেসিডেন্দী কলেজে বি. এ. পড়িবার সময় উক্ত কলেজের অধ্যাপক ওটন সাহেব 
একদিন ভাবতীয়দের সম্বদ্ধে এক অপমানন্থচক উক্তি করিলে তিনি উক্ত 
অধ্যাপককে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাহাকে প্রহার করেন। ফলে 
উক্ত কলেজ হইতে তিনি বহিষ্কুত হন। অবশেষে স্টার আশুতোষের চেষ্টায় 
তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভি হন এবং উক্ত কলেজ হুইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 
শ্রেণীর অনার্গ সহ বি. এ, পাশ করিয়া তিনি আই. সি. এস. পড়িবার জন্য বিলাতে 


১৪৯৫ 
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--“তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্ববীনতা দিব” । 
এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং “কদম কদম্‌ বঢ়ায়ে” দিলী যাওয়ার 
অভিযান সম্পুর্ণ না হইলেও ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই 
এতিহাসিক কীতিমান মরণজয়ী বীরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইয়! 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন”-__ 

“জীবনে যত পুজ1 হ'ল না সারা 

জানি হে জানি তাও হয়নি হার] 1৮১৫ « 


জাতীয় সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার কথা চিন্তা করিলে তাহার 
জীবনাদর্শের কথাই সকলের মনে পড়ে । তিনি আসলে ছিলেন 
কর্মযোগী বিবেকানন্দের অনুসারী । বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও 
জীবনাদর্শই তাহার জীবনকে সংগঠিত করিয়াছে । বিবেকানন্দের 
শক্তি-সাধন! একদিকে যেমন সুভাষচন্দ্র মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত 
করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তাহার জনসেবা! সুভাষচন্দ্রকে উদ্দ্ধ 
করিয়াছে ত্যাগে ও ধর্মে । রাজা রামমোহন ও বিবেকানন্দের মাধ্যমে 
দেশপ্রেমের যে এতিহ্য ও সমন্বয়-বাণী দিকে দিকে প্রচারিত ও 
প্রসারিত হইয়াছে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই ধারারই বাহক। 


যান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করিয়া 
ছুল ভ সরকারী চাকরি লাতের যোগ্যত| অর্জন করেন । কিন্তু স্থভাষচন্দ্র সরকারী 
চাকরি প্রস্ত্যাখ্যান করিয়া দেশে ফিরিয়া আপিলেন এবং গান্বীজীর 'অনহযোগ 
আন্দোলনে, তথ জাতীয় সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। স্থুভাষচন্ত্র 
ছিলেন দেশবন্ধুব দক্ষিণহস্তন্বরূপ । ১৯২২ গ্রীষ্টার্ৰ হইতে ১৯৪৫ গ্রীষ্টাব পযন্ত 
স্থভাষচন্দ্রের সকল কর্মশক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল শ্বাধীনতা-সংগ্রামে। তাহার 
কর্মশক্তির উজ্জল দৃষ্টান্ত “আজাদ হিন্দ সরকার” এবং “আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন । 
তাহার অন্তর্ধান বিস্ময়কর হইলেও স্থভাষচন্দ্র ভারতবামীর হৃদয়রাজ্যে রাজা, 
হইয়া! আজও বাচিয়৷ আছেন। 

১৫৫. ববীন্্রনাথের “গীতাঞ্জলি”_-“অসমাঞ্', গীতি-সংখ্য1--১৪৭, পৃঃ ১৬৭। 


১৪৩৬ 


বাংল। সাহিত্যে শ্বদেশগ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ সেবার মূলে রহিয়াছে গভীর অধ্যাত্মবোধ 
এবং এই অধ্যাত্ববোধই তাহার মানবতা ও মানসিক মুল্যবোধের 
ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। বিবেকানন্দের এই মানবতার রাষ্ট্রতাত্বিক 
প্রকাশকেই আমরা গণতন্ত্র বলিতে পারি। এই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র 
বলিয়াছেন__“যে গণতন্ত্র বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন, সেই গণতন্ত্র 
দেশবন্ধু দাশের লেখায় ও কার্ষে প্রকাশ পেয়েছে । নারায়ণ বাস 
করেন তাদেরই মধ্যে ধারা চাষ কবেন, কঠিন পরিশ্রম করেন দারিদ্র্যের 
পেষণে পিষ্ট হয়েও ধার! সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের আলোক জালিয়ে 
রেখেছেন 1” সুভাষচন্দ্র এই দেশাতআ্বোধ ও মানবতাবোধই 
তাহাকে ভারতবর্ষের জনমানসে স্থায়ী আসন দিয়াছে । আর জাতীয় 
সংগ্রামের মূলে তিনি যে প্রেরণা দিয়াছেন, মানবতা ও দেশাত্মবোধই 
তাহার ভিত্তি । নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ তাই আজও লক্ষ 
লক্ষ তরুণ মনে মাশা-আকাঙ্াা জাগায় ও নব-ভারত গঠনে প্রেরণ! 
দ্রেয়। স্ুুভাবচন্দ্রের এই নেতৃত্বকে শ্রদ্ধ। করিয়! বিশ্বকৰি রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন--“বাডালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে 
দেশনায়কের পদে বরণ করি ।*.-আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, 
তাতে সংশয়ের আবিলতা নেই, ম্ধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট ।**. 
তোমার এই পবিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত 
ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর ।...আশীর্বাদ করে বিদায় 
নেব এই জেনে যে, দেশের ছুঃখকে ভূমি তোমার আপন ছুখ 
করেছে৷ । দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম 
পুরস্কার বহন ক'রে |” সত্যই কবিগুরুর আশীবাদধন্য সুভাষচন্দ্র 
স্বাধীনতার পুজার, সংগ্রামে মরণজয়ী, রাত্রি-নিশীথে অতন্দ্রপ্রহরী ও 
পতন-অভ্যুদদয়-বন্ধুর পথে ছুঃসাহসী পরিব্রাজক ছিলেন। ভারতের 
জাতীয় সংগ্রামে সেই মহান অধিনায়ক চিরম্মরণীয় ও বরণীয়। 


স্থভাষচন্দ্রের দেশসেবার মুল মন্ত্র ছিল “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর 


১৯৭ 
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পাতন”। এই মন্ত্রের আর এক দীপ্তিময় রূপ দেখি স্বদেশপ্রেমিক 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার উন্মেষ 
ঘটিয়াছিল তাহার শৈশবেই । সিপাহী অভ্যুর্থানের মাত্র চার বৎসর 
পরেই তাহার জন্ম। জোডার্সাকোর ঠাকুর পরিবার তখন ধনে-মানে 
ও বিদ্াবুদ্ধিতেই কলিকাতার সমাজে অভিজাত ছিলেন তাহাই নয়, 
দেশের নারী-শিক্ষার প্রসার, সমাজ-সংস্কার এবং ত্রাহ্গধর্ম 
আন্দোলনেরও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহারা । ঠাকুর পরিবারের 
উদ্যোগেই বাংলাদেশে “হিন্দুমেলাশ্র উদ্ভব । আর সেই মেলার 
প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল স্বদেশী ভাবধারার প্রচার, তথা স্বদেশী শিল্পের 
উদতি, সাহিতোোর বিকাশ, সঙ্গীতাদি, ললিতকলার চর্চা, শারীরিক 
অনুশীলন প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথ তখন মাত্র ছয় বৎসরের বালক । 
কিন্তু “হিন্দুমেলা*র বিভিন্ন কাজকর্মে তিনি সেই বয়সেই যোগ 
দিয়াছিলেন পরিবারের অন্যান্য কিশোরদের সঙ্গে । এই বিষয়ে 
তাহাকে বিশেষভাবে অগ্রপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাহার সেজদাদা 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।১৫৬ রবীন্দ্রনাথের চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বাবলম্বন 
ও দেশগ্রীতির যে পরিপূর্ণ বিকাশ তাহার উত্তরজীবনে লক্ষ্য করা যায়, 
তাহা প্রধানত; জ্োতিরিন্্রনাথের স্বভাবেরই সফল । বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সাড়া দিয়াছিলেন, তাহ! 


১৫৬, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর £--( ১২৫৫--:১৩৩১ বঙ্গাৰ)। ন্ুপ্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক ও কবি। পিতা মহষি দ্রেবেন্্রনাথ ঠাকুর। ইনি রবীন্দ্রনাথের 
অন্যতম ভ্রাতা । ইনি ফরামী ভাষা আয়ত্ত করেন এবং বহু ফরাপী লেখকের 
রচনা বাংল! ভাষায় অন্কুবাদ করেন । সঙ্গীভ-বিজ্ঞানেও ইনি বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। ইনি উত্তম সঙ্গীত রচনাও করিতে পারিতেন। কিছুকাল ইনি 
'ভত্ববোধিনী' ও ও "সঙ্গীত গ্রকাশিকা” নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ইনি 
্বর-বিজ্ঞানে (71700091055 ) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । “অশ্রমতী?, 'পুরুবিক্রম”। 
'মরোজিনী' প্রভৃতি ইহার বচিত পুস্তক । 





১৪৮ 


বাংল। সাহিত্যে স্বদেশগ্রেম ও কৰি গোবিন্দদাস 


হইতেই দেশবাসী তাহার স্বাদেশিকতাপূর্ণ পরিচয় লাভ করে। এই 
সময় তিনি কংগ্রেস-সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমান এক্য 
প্রতিষ্ঠায় 'রাখীবন্ধনে'র আয়োজন করিয়াছেন, জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
সঙ্গীত রচনা করিয়া! ও গাহিয়া উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন দেশবাসীকে । 
বাংলাদেশের অখণ্ডতার সমর্থনে এবং জাতীয় এঁক্যরক্ষার উদ্দেশে 
এই সময় তাহার কে ধ্বনিত হইয়াছিল-_ 

“বাংলার মাটি বাংলার জল, 

বাংলার বায়ু বাংলার ফল-__ 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান্‌ ॥৷ 


বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন 

বাঙালীর ঘরে বত ভাইবোন-_ 

এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান 11৮ 
রবীন্দ্রনাথের শ্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার বিভিন্ন 
রচনায় । এই সব রচল1 যে দেশবাসীর শ্বদেশচেতনার উন্মেষে বিশেষ 
সহায়ক হইয়াছিল, তাহ! বলাই বাহুল্য । সবচেয়ে বেশী কার্ষকরী 
হইয়াছিল বোধ হয় তাহার স্বদেশপ্রেমমূলক অতুলনীয় সঙ্গীতগুলি। 
যেমন--আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি”, “ও আমার 
দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা” “যদি তোর ডাক শুনে 
কেউ না আসে তবে একলা চল্রে”, “এবার তোর মরা গাঙে বান 
এসেছে”, “আমি ভয় করব না ভয় করব না”, “আমর সবাই রাজা 
আমাদের এই রাজার রাজত্বে”, “সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে 
অপমান”, “আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু”, “হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে 
জাগোরে ধীরে” “দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্িত তব ভেরী+ “আগে 
চল্‌ আগে চল্‌ ভাই”, “আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে”, “আজি বাংলা- 
দেশের হৃদয় হ'তে” “অয়ি ভুবনমনোমোহিনী” “সার্থক জনম আমার 


১০৯৯ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


জন্মেছি এই দেশে+, শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান» ওদের বাধন 
যতই শক্ত হবে ততই বাধন টুটবে”, “বিধির বাঁধন কাটবে তুমি 
এমন শক্তিমান প্রভৃতি । ভারতীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক এঁতিহোর 
প্রতি রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া যখন সেই এঁতিহা নষ্ট হয়, আত্মিক 
শক্তিতে দুর্বল হইতে থাকে ভারতবাসী, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন 
ভারতীয় আদর্শকে গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছিলেন-__ 
«আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না 
জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বনিয়া যাহার 
সজ্ভজাহীন আভাস মাত্র চোখে পড়িতেই আমর! লাল হইয়া মুখ 
ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের 
বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় নৃত্য করিয়! বেড়ায় না,__তাহা 
আমাদের নদীতীরে রুদ্র বৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে 
কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন হইয়া বসিয়া আছে। 
তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষু, উপবাস-ব্রতধারী 1” ইউ- 
রোপীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির তুলনায় সনাতন ভারতবর্ষের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি যে উন্নত ও শ্রেয়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই কথা যেমন- 
ভাবে উপলব্ধি করাইয়াছেন তেমনভাবে বোধ হয় আর কেহই করান 
নাই । তিনি বলিয়াছেন যে, ইউরোপ কর্মকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে, 
কিন্তু ভারত মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে প্রাধান্য দেয় নাই। 
তিনি বলিয়াছেন--যুরোপ ভোগে একাকা, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ধ 
তাহার বিপরীত । ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে 
একাকী । ফুরোপের ধনসম্পদ, আরাম-সুখ নিজের--কিন্তু তাহার 
দান-্ধযান, স্কুল-কলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্য-ব্যবসায় সমস্ত দল বাঁধিয়া । 
আমাদের সুখ-সম্পত্ত্ি একলার নহে, আমাদের দান-ধ্যান, অধ্যাপন, 
আমাদের কর্তব্য একলার”। ইউরোপীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় 


০৩৩ 


বাংল! সাহিত্যে ্ব্দেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদদাস 


জীবনাদর্শের পার্থক্য এইখানেই, আর এইখানেই ভারতের মহত্ব। 
কবির স্বদেশগ্রীতিই যে কবিকে এমন করিয়া ভারতীয় এতিছের 
প্রতি অন্ুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, “সই কথা ন1 বলিলেও চলে । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল! চলে__“স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র 
এবং আমরাই যে তাহার সর্ধপ্রধান কর্মী, এমনকি জন্তে অনুগ্রহপুবক 
যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার 
কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া 
কাপুরুষ করিয়া তুলিবে- একথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব, তখনই 
আর কথা বুঝিবার সময় হইবে 1৮১৫৭ "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ? 
প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন__“ম্যদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে 
আমাদের জ্ঞানের আয়ন্ত না করিবার 'একট]1 দোষ এই যে, দেশের 
সেবা করিবার জন্য আমর। কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। 
আর একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে 
অপরিচিতের দ্রিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে 
বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্ত্র সশ্ুথে উপস্থিত নাই, আমাদের 
জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানতঃ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, 
তবে সে জ্ঞান ছুবল হইবেই । যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা 
অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।৮১৫৮ রবীন্দ্রনাথ 
একদিকে যেমন ছিলেন সতা-শিব-হুন্দরের পূজারী কবি, অপরদিকে 
তেমনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক | স্বদেশের অপমান- 
বেদনা, ছুর্গতি-লাঞ্থন৷ তীব্র অনুভূতিতে মর্মজ্বালায় রবীন্দ্রনাথকে বার- 
বার যেমন ক্ষুব্ধ করিয়াছে, প্রত্যেক সংকটকালে তিনি যেভাবে তাহার 
স্বদেশবাসীর পাশে আসিয়া ধাড়াইয়াছেন, তাহার তুলনা আর কোন 


অর এপ্স 


১৫৭, রবীন্দ্র রচনাবলী--একাদশ খণ্ড, 'জাতীয় বিদ্ভালয়”, পৃঃ ৫৭৩। 
১৫৮, রবীন্দ্র রচনাবলী-দ্বাদশ খণ্ড, “ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ”, পৃঃ ৭২৭। 


২০৯ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


দেশের আর কোন কবির জীবনে পাওয়া যায় কিন। সন্দেহ । রবীন্দ্র 
নাথের তুলন! রবীন্দ্রনাথ নিজেই । আবার দেখি, একদিকে বস্িম- 
চন্দ্র এবং অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ__এই ছুইজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন 
কথাশিল্পীর পরে বাংল! সাহিত্যে আবির্ভ্ত হইলেন অপরাজেয় বথা- 
শিল্পী শরৎচন্দ্র । তিনি যে কতখানি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহ! 
তাহার নামের পুর্বে “দরদী” ও "মরমী কথ ছুইটির দ্বারাই বোঝা যায়। 
পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়াই যেন “পথের 
দাবী” র “সব্যসাচী” র আবির্ভাব এবং “সবার উপর মানুষ সতা, তাহার 
উপরে নাই+__ বাংলাদেশের এই সহজিয়া সত্যই যেন “সব্যসাচী” এবং 
প্রীকাস্তরূগপী শরৎচন্দ্রের জীবনবাণী। মহামতি লেনিন বলিয়াছেন 
_-5%16 69101153 60 06 060119,, শরৎসাহিত্য এই ১০101055 
(০ 089 7১90016,-এরই সাহিত্য । শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, 
“শুধু সংসারে যার! দিলে, পেলে ন! কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা ছূর্বল, 
উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব 
নিলে না, নিরুপায় ছুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, 
সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের বেদনাই 
দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের 
নালিশ জানাতে ।” শরৎচন্দ্রের অন্তরের এই অন্ুভূতিই বাঙ্গালীর 
হৃদয়ের মূল চাবিকাঠি । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন__ 
«মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাজণের ধারে, 
ভিতরে প্রবেশ করি, সে শক্তি ছিল না একেবারে ।” 

( একতান ) 
কিন্তু শরৎচন্দ্রের সেই "শক্তি, ছিল। তিনি ছিলেন “মাটির কাছাকাছি” 
এবং “জীবনে জীবন যোগ করা'ই ছিল তাহার সাহিত্যের মূল- 
মন্ত্র, ব্বদেশপ্রেম ছিল তাহার মানবপ্রেমেরই প্রকাশ _*]115 6০8০1) 
০ 0010) 19 109 (00101) 0৫116. বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে 


২৩২, 


বাল! সাহিত্যে দ্বদেশপ্রেম ও কৰি গোবিন্দদাস 


আমাদের দেশের বরণীয় কয়েকজন মহামানবের জন্মশতবাধিকী উৎসব 
হইয়া গেল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্ম৷ গান্ধীর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কিন্তু অন্যান্যদের সঙ্গে শরতচন্দ্রের পার্থক্য এই যে, 
শরৎচন্দ্র ইহাদের মতো অতটা আন্তর্জাতিক নন, যতটা নাকি জাতীয়। 
শরৎ-প্রতিভা যেন গৃহস্থ বাড়ীর তুলসীতলার প্রদীপটি, একান্তভাবে 
গৃহস্থের নিজস্ব ৷ অন্যান্যরা উদার উন্মুক্ত আকাশের নক্ষত্র, গৃহস্থবাড়ী 
নামক স্বদেশীয় সমাজে আবদ্ধ না থাকায় বিশ্বময় আলোক বিকীর্ণ 
করিয়! দিয়াছেন । শরৎ-প্রতিভার এই বিশিষ্টতার জন্যেই বাঙ্গালী 
তাহাকে আপন করিয়া যেমন পাইয়াছে, আপনভাবে তেমনি স্মরণও 
করিয়াছে । কবিশেখর কালিদাস রায় ১৫৯ যথার্থই বলিয়াছেন-__ 


১৫৯. কবিশেখর কালিদাস রাঁয়__বাউলা ও বাঙালীর অতি আপনার 
কবি, চিন্তাশীল প্রবন্ধকার, মননশীল সমাজতত্ববিদ্‌, বৈয়াকরণ, পণ্ডিত ও আজীবন 
শিক্ষাব্রতী ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়। তিনি বর্ধমান জেলার “করুই” 
গ্রামে ১৮৮৯ থ্রীষ্টাববে ১৯শে জুন ( ৭ই আধাঁঢ়, ১২৯৬ ) জন্মগ্রহণ করেন এবং 
১৯৭৫ গ্রীষ্টান্দে ২৫শে অক্টোবর (ই কাতিক, ১৩৮২ ) কলিকাতায় টালিগণস্থ 
“সন্ধ্যার কুলায়'-এ চিরশান্তি লাভ করেন । তাহার পিতার নাম-_-যোগেন্দ্রনারায়ণ 
রায় ও মাতার নাম রাজবাঁলা দেবী । সাধক বৈষ্ণব পদকতা লোচনদ্াস, উদ্ধব- 
দাস ও গোকুলানন্দ সেনের বংশে কবির জন্ম । “কুন্দ' ও 'কিশলয়” তাহার শৈশবের 
রচনা এবং 'পূর্ণাহুতি, তাহার জীবনযজ্জের শেষ আহুতি। তাহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 
গুলির মধ্যে-_পর্ণপুট? (প্রথম ও দ্বিতীর খণ্ড ), “খতৃমঙ্গল'॥ “বন্ীরঃ, “টিন্তচিতা” 
'লাজাঞ্জলি', “রসকদদ্ব', "ক্ষুদকু'ড়া”, 'ব্রজবেণু” “বৈকালী”, “হৈমন্তী? “পূর্ণানুতি”, 
তৃণদল' প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন--“তোমাঁর কবিতা বাংলাদেশের 
মাটির মৃতই সিগ্ধ ও শ্যামল”। বংপুর সাহিত্য পরিষণ্ তাঁহাকে 'কবিশেখর+ 
উপাধি দান করেন। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের তিনি নিকটতম বন্ধু ছিলেন। 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিষ্ভালয় তাহাকে 'দেশিকোত্তম', রবীন্দ্র-তারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
“ভি, লিট.”, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী' ও 'সরোজিনী* স্বর্ণপদক প্রদান 





০৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“শরতচন্দ্রের কথানাহিত্য বহির্জগতের রসপরিচয় মাত্র নয়, _ইহ' 
অন্তর্জগতের রসপরিচয়। ঘটনা-সংঘাত, দৃশ্য-পরম্পরা, বহিঃ প্রকৃতির 
বর্ণন! ইত্যাদি তাহার কথাসাহিত্যে গৌণ,__মানবমনের ভাবদ্ন্ব ও 
অনুভূতি-বৈচিত্র্যই মুখ্য । ঘটনার যতটুকু বহিরাবরণ অনুভূতিকে 
উদ্দীপিত করে বা তাহার প্রকাশদানে সহায়তা করে, শরৎচন্দ্রে 
কথা-সাহিত্যে ততটকুরই স্থান । বহির্জগতের নিজস্ব মূল্য শরৎসাহিত্যে 
নাই।” সত্যই শরৎচন্দ্র ছিলেন সর্বতোভাবে সমাজ-সচেতন । “সবার 
উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই+__ইহাই ছিল তাহার জীবনের 
মূলমন্ত্র । এই মন্ত্রেেই আর একজন উদগাতা ছিলেন বিব্রোহী কবি 
কাজী নজরুল ইসলাম । তিনি “জাতির পাতি? কবিতায় বলিয়াছেন__ 
“জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া 
ছু'লে পরেই জাত যাবে, জাত ছেলের হাতে নয় ত মোয়11” 
শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন--“মরার কোন জাত নাই, । “সবার পিছে 
সবার নীচে সবহারাদের মাঝে" যাহারা আছে-_তাহাদের কথা শরৎ- 
চন্দ্র ও নজরুল উভয়ৈই বলিয়াছেন । বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-নির্ধাতিতের 
প্রতিনিধি হইয়া নজরুল ও শরৎচন্দ্রের মত “আদি পিতা ভগবানে*র 
নিকট-_“ফরিয়াদ” জানাইয়াছেন__ 
“এই ধরণীর ধূলি মাখ! তব অসহায় সম্তান। 
মাগে প্রতিকার উত্তর দাও, আদিপিতা ভগবান” ॥ 
নজরুলও শরৎচন্দ্র মত সাম্যবাদের কবি, সর্হারাঁর কবি-_ 
“গাহি সামোর গান 
যেখানে আসিয়া সব এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান। 
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খুষ্টান 1” 





করিয়াছিলেন । ১৯৬৮ সালে কৰি “রবীন্দ্র-পুরস্কার” লাভ করেন। রবীন্দ্র শত- 
বাধিকী ব্পরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে কবিশেখর মূল সভাপতির 
আমন অলংকৃত করিয়াছিলেন। 


বাংল! সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিনদাস 


সমাজের ভণ্ডামি, মুঢ়তা, বঞ্চনা! ও অসাম্যের বিরুদ্ধেই-_-উভয়েরই 
বিদ্রোহ। শরৎচন্দ্র বলেন-__“সব জিনিসের একটা সত্যকার অধিকার 
আছে, সমাজ উন্নত হয়ে যখন সেই সত্যকার সীমাকে লঙ্ঘন করে 
তখন তাকে আঘাত করাই উচিত; সে আঘাতে সমাজ মরে না, তার 
চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়” । এই “মোহ ছুটে যাওয়ার গান 
শুনা যায় নজরুলের ক্ে_ 

“প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস 

যেন লেখ! হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সবনাশ |% 
তবে নজরুলের বিদ্রোহ ধ্বংসমূলক নয়, গঠনমূলক, আত্মসমীক্ষামূলক | 
তিনি চাহিয়াছিলেন, একটা সুন্দর সমাজব্যবস্থা_ যে ব্যবস্থায় মানুষ 
স্বাধীনভাবে, উন্নতশিরে বাস করিতে পারিবে । সেই জন্য বদ্ধ জীবন- 
কারার রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তিনি আহ্বান জানাইয়াছিলেন-__ 

“কারার এ লৌহ কপাট 

ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট । 

রক্তজমাট শিকল পুজার পাষাণ বেদী 1” 
এই আহ্বান তাহার পক্ষেই সম্ভব যিনি আত্মশক্তিকে আবিষ্কার করিতে 
পারিয়াছিলেন। আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ নজরুল শুধুমাত্র বিদেশী শাসকের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, বিদ্রোহ করিয়াছিলেন সামাজিক 
অসাম্যের বিরুদ্ধে এবং দৃপ্তকণ্ে ঘোষণা করিয়াছিলেন__ 

«যবে উৎগীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণক্লান্ত 
আমি সেইদিন হব শান্ত ।” 

উৎলীড়িতের ক্রন্দনরোল থামার আগে ঘধিনি থামিতে চান 
নাই, “অত্যাচারীর খড়া কৃপাণ? হস্তচ্যুত হওয়ার আগে যিনি শান্ত 
হইতে চান নাই--আজ তিনি শান্তির পরপারে চলিয়া গেলেও তাহার 


৩৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবিতা রহিল “596001117 11017811105” রূপে, যাহা আগামী যুগে 
স্বাধীনতা -প্রেমিকদের নব নব প্রেরণ! দিবে । তিনি তারুণ্যের কবি 
-_ আজীবন সুন্দরের জয়গান করিয়াছেন। গীতিকার নজরুল বড়, 
তার চেয়ে বড় ব্যক্তি নজরুল, আর সবার চেয়ে বড় নজরুলের ব্যক্তিত্ব । 
তাই বায়রন-সম্পফিত বহুশ্রুত মন্তব্যটি নজরুল প্রসঙ্গে শেষ কথা 
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কবি নজরুলের মত আর ধাহারা ব্বদেশী গান লিখিয়া জাতিকে 
স্বদেশবাসীকে উদ্বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে চারণকবি 
মুকুন্দদাস, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ সেনও উল্লেখযোগ্য । 
মুকুন্দদাসের একটি জনপ্রিয় গান 2-_ 
“ফেলে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী, 
কভু হাতে আর পরো না। 
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী, 
মোহের ঘুমে আর থেকো না।” 
ঘুমন্ত মানুষের “বুম” ভাঙ্গানোর জন্য মুকুন্দদাস গাহিয়াছেন-_ 
«“করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে, 
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।” 
'আবার-_- 
“হাসিতে খেলিতে আসিনি এজগতে 
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধন1।” 
মুকুন্দদাস ছিলেন অগ্নিযুগের অন্যতম ঝত্বিক ৷ তাহার স্বদেশী গান 
ও স্বদেশী যাত্রা বুটিশ সরকারের 5911160 9০1-কে 81159101160 
করিয়াছিল। নজরুল সত্যই বলিয়াছিলেন-__“বাংলা মায়ের দামাল 
ছেলে চারণকবি মুকুন্দদাস”। তাহার 'মাতৃপুজা” একটি গান 
আজিও গীত হয়-_ 


বাংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দ্দাস 


“আর আমরা পরের মাকে মা বলে আর ডাকব না। 
জয় জননী জন্মভূমি তোমার চরণ ছাড়ব না । 

ফিরব না আর দ্বারে দ্বারে, ভাসব না৷ আর নয়ন-নীরে, 
কি সুধা! তোর হৃদয়-ক্ষীরে-_জীবনে মা! ভুলব না। 

কি করুণা, কি মহিমা, কি অতুল মধুরিমা, 
স্ুজলা-নুফলা শ্যামা এমন মা আর পাব না 1 


কবি দ্িজেন্দ্রনাল রায়-ও এই সুরেই গান গাহিয়াছিলেন-_- 
“ধন-ধান্তে-পুম্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, 
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা, 
ও যে ব্বপ্র দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি |» 


অতুলপ্রসাদ সেন চিরম্মরণীয় হইয়া আছেন সুরকার ও সঙ্গীত-রচয়িতা 
হিসাবে । তাহার একটি অপরূপ রচনা-_ 


“মোদের গরব, মোদের আশা, 
আ৷ মরি বাংলা ভাষা । 

তোমার কোলে তোমার বোলে 
কতই শান্তি ভালবাসা” 


কান্তকবি রজনীকান্তও গাহিলেন-_ 


“মায়ের দেওয়। মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে ভাই, 
দীন-ছুঃখিনী মা যে তোদের, 
তার বেশী আর সাধ্য নাই।” 


১০৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও লাহিত্য বিচার 
কবি অমুতলালের মুখে শোন! যায় ইহারই প্রতিধ্বনি-- 


“আমাদের ভাতের সঙ্গে তাত বজায় থাক, 
নাই বা দেখাই সাজের জশাক 

তোদের ওই চক্চকান মধুর চাকে 

করবো না আর বিব-পান। 

তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি 
ফেলবে। ভেঙ্গে মেরে ভুড়ি 

করে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী 

শ/খার আবার রাখবো মান ।” 


দেশবাসীর প্রাণে এ বিদেশী বর্জনের ভাব জাগাই বার জন্য “হিতবাদীঃর, 
কালীপ্রসন্ধ কাব্যবিশারদ গান লিখিলেন-- 


“দেখরে চেয়ে বাজার ছেয়ে, আসতেছে মাল বিদেশ হতে ? 
আমাদের বেচাকেনা, পাওন। দেন অভাব মোচন পরের হাতে, 
আমাদের পিতল কীাসা, ছিল খাসা, কাজ চালাতাম কলার পাতে। 
এখন এনামেলে, মাথা খেলে কলাই করার ব্যবসাতে | 

এখানে পরশ পাথর পায় না আদর, চট। উঠছে পেয়ালাতে ৷ 

যত ঠনকো, পলক দূরে হালকা-__ছিগুণ মূল্যে পালটে নিতে | 
ঘরে নাইকে। আহার, বেশের বাহার, যাহার তাহার পথে ঘাটে । 
হায়রে নিজের দেশে যায় না অভাব, অশন বসন সব বিলাতে। 
ছেড়ে পরের ঠাকুর, ঘরের কুকুর ইচ্ছা করে মাথায় নিতে । 
বিশারদ, ছাড়তে নারে কেঁদে ঘরে, কাধ্য সারে কোনমতে |” 


এই স্বদেশী গানটি তখন হাটে-মাঠে-ঘাটে বাটে সকলের মুখে মুখে 
গীত হইত । নুর নাই, ছন্দ নাই, তবুও মনের আনন্দে সবাই গাহিত 
_-বিষয়বস্তুর গৌরবে ও ভাবের উন্মাদনায় । ইহাতেই স্পষ্ট বোঝা 
যায়, গ্রানটি কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই সময় 


বি 


ছু ৩০ 


বাংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কৰি গোবিন্দ্দাস 


ত্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়১৬* ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল- 
ভাবে বলিয়াছিলেন__-“গণ্ডিত্রষ্ট হইও না। নিজেদের সর্বস্বের প্রতি 
মমতাধুক্ত হও। যে শক্তি আজ ন্ুুযুপ্ত, তাহাই মধ্যাহু-স্থূর্যের মত 
উদ্ভাসিত হইয়া সর্ব ছুর্গতি মোচন করিবে । কিন্তু পরমুখী হইলেই 
সর্বনাশ ।” শুধু উপাধ্যায়ই নন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও “সন্তানের 
উক্তি' নাম দিয়া এইরূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন-_- 

“শুনি মা তুই সোনার বাংলা, 

শুনি যেমন সোনার কাশী। 

তুই যদি মা সোনার বাংলা, 

আমর কেন উপবাসী ৷ 

ঘর ফুঁড়ে তোর আসে আকাশ, 

দীর্ঘশ্বাসে তোমার বাতাস, 

কানের কাছে সদাই হা হ। 

সে তো নয় ম! মধুর বাশী। 

নাঃ রঃ সঃ 

নাইকো মা তোর আমের বাগান, 

ম্যালেরিয়ায় করলে শ্মশান, 

১৬০, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-_( ১৮৬১-১৯০৭ )। পিতা দেবীচবুণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। জন্স্থান কলিকাত। ৷ ইহার বালকনাম তবানীচরণ | প্রথমে ইনি 
কেশবচন্দ্রের শিষ্ত হন। পরে প্িন্ধুদেশে গমন করিয়। পান্রীদের সঙ্গে মিশিয়া 
খরীটধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি “নু ০0066 02001” প্রভৃতি কয়েকখানি 
সংবাদপত্রের সম্পাদ্কতা করেন। ইউরোপের নানাস্থানে ইনি বেদান্ত বিষয়ে 
বক্তৃতা প্রদান করেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও পঞ্চানন তরকরত্বের উপদেশে প্রায়শ্চিত্ত কবরয়া পুনরায় ইনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন 
এবং দেশসেবায় যোগ দেন। ১৯৫ ঘ্রীঃ অঃ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকালে ইনি 
“সন্ধ্যা” নামক দৈনিক পত্র বাহির করেন! 


৩ 


প্রথম খণ্ড-১৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


নাইকো। শোভা, নাইকো ছায়া, 
পাখী হয়েছে উদাসী । 


অন্ন নাই রাখালের পেটে, 
গরু গেছে “নিউ মারকেটেঃ 
আভডিনাতে ধুলো উঠে, 
ধুকে পড়ে আছে চাষী ।” 


আবার এই কবিতারই সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেই উনার প্রত্যুত্তর 
মায়ের উক্তি হিসাবে বলিয়াছিলেন-__ 


“ঘুমিয়ে আছ অঘোর হয়ে, 
তাইতে থাক উপবাসী। 
ডাকি কত উঠো না তো, 
চোখের জলে সদাই ভাসি । 


নগ্ন থাকে! বসন বিনে, 

পরের কাছে আনি কিনে, 
আরো কি হয় দিনে দিনে 
হয়েছি তো পরের দাসী । 


নঁ সী চে 


নির্ভাবনায় টাক! আনো 
চাকরী বড় জবর জানো, 
ফুলের মালা বলে গলাই 
পরেছ গোলামী ফীাসী। 


সাং সঃ সঁ 


২১০ 


বাংল! সাহিত্যে ত্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাঁস 


সোনার আমি যাছ্মণি 
ক্ষেত্র আমার সোনার খনি, 
ভ্রাতৃপ্রেমের বিমল জলে 
ধোও রে মায়ের মলরাশি |” 


এইরূপ “আমার দেশ', “মামার সোনার বাংলা”, 'আমার জন্মভূমি 
প্রভৃতি ধুয়াবিশিষ্ট গানে ও কবিতায় বঙ্গদেশ যখন মুখরিত, তখন 
পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল কবি গোবিন্বদাস বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন-_ 


“ম্বাদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে ? এদেশ তোমার নয়। 
এই যমুন! গঙ্গানদী, তোমার ইহা হত যদি, 
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্তে জাহাজ কেন বয়? 
গোলককুপ্ডা হীরার খনি, বম্মা ভর চুণি মণি, 
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়? 

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছছ কারে? এদেশ তোমার নয় |” 


আবার ইহারই প্রায় এক বৎসর পরে তিনি “মিলন-মঙ্গল' গান 
গাহিয়াছিলেন__ 


“আমার হরিহর, 
আমরা বঙ্গ, আমরা আসাম, 
হৌক না মোদের সহস্র নাম, 
আমরাই সাদিয়! সিন্ধু সেতু রামেশ্বর | 
০ ব্ রঃ 
একই মোদের দণ্ডবিধি, 
একই মোদের গুণের নিধি, 
এক চরণে তিরিশ কোটি লুঠি নারী-নর ।” 


এই সময় ষোগীক্নাথ বন্দু১৬১ “ভারতের মানচিত্র” ও “দেশ-ভক্তি” 
প্রভৃতি কবিতা লিখিয়। বালক-যুবকদের মনে স্বদেশ-হিতৈষণার 'ভাব 


২১১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাঁসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


জাগাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। “দেশভক্তি' কবিতার একস্থানে 
আছে__ 
“সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভাল স্বদেশ জননী? 
কহি বটে, তুমি মোর সাধনার ধন, নয়নের মণি ।” 
কিন্ত যবে অন্তরের অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ, 
বুঝি, সব শৃন্গর্ভ, অর্থহীন, অলীক বচন। 
০ ম্ সা রঃ 
সত্য দেশ-ভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয়, 
দেশ-ভক্তি ত্যাগে, ধর্মে, কর্মে, প্রেমে”_বচনেতে নয় । 
পূর্ববঙ্গের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন__ 
“কোটি-কল্প নরকের বাস ইচ্ছা হয়, 
পলকের অধীনতা তবু প্রিয় নয় ।” 
তাহার “জন্মভূমি” শীবক কবিতাও বিশেষ ম্মরণযোগ্য- 
“ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন, 
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন। 
ন্বর্গ' “বর্গ করে লোক সার তার নাম, 
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম। 
হয় হোক্‌ জন্মভূমি সৌন্দর্য-বিহীন, 
থাক্‌, তার চারিপাশে বিজন বিপিন । 


১৬১. যোগীন্দ্রনাথ বন্থ-_( ১৮৫৭-১৯২৭ শ্রীঃ)। জন্মস্থান চক্বিশপরগণ। 
জেলার নিতাঁড়৷ গ্রাম । ইনি একজন স্থসাহিত্যিক ও স্থকবি ছিলেন। ইহাব্র 
লিখিত “মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবনচরিত', "পৃথ্বীরাজ”, “অহল্যাবাঈ*, 
'পৃতিত্রতা", শিবাজী”, 'তুকারাম”, “দেববাঁলা” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ । স্যার 
আশ্ততোষ প্রভৃতি মনীধিগণ এক সভায় ইহাকে “কবিভূষণ” উপাধিতে ভূষিত 
কবেন। 


১২ 


বাংল সাহিত্যে ক্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 
না থাক্‌ নিকটে-__নদ-নদী-সরোবর, 
না রোক্‌ সেখানে কোন খাদ্য পরিকর, 
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্‌ ছার । 
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার ।” 


“জননী জন্মভূমিশ্চ ব্বর্গাদপি গরীয়সী”-_এই প্রাচীন ভক্তি-নিবেদনেরই 
ইহ! ভাষ্য । দেশ সুন্দর বলিয়া কবি কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশকে ভালবাসেন 
নাই, দেশ জন্মভূমি” তিনি দেশকে “সুখের ন্বর্গ' মনে করিতেন। 


এই যুগেরই আর এক কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কণ্ঠ হইতেও 
অনুরূপ গান ধ্বনিত হইয়াছিল-_ 


“কত কাল্‌ পরেঃ বল ভারত রে। 

ছুখ-সাগর সাতারে পার হবে । 
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ নিবেশ রসাতিলরে | 
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে, পরদাস খতে সমূদায় দিলে । 
প্র হাতে দিয়ে, ধন রত্ব স্থখে, বহু লৌহ-বিনিমিত হার বুকে । 
পর ভাষণ আসন আনন রে, পর পণ্যে ভর! তনু আপন রে। 
পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে । 
খুচি কাঞ্চনভাজন সৌধ-শিরে হ'ল ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে । 
খনি খাত খুঁড়ে খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে পু'জিপাত নিলে জুটিয়ে লুটিয়ে । 
নিজ অন্ন পরে, করপণ্যে দিলে, পরিবর্ত ধনে ছুরভিক্ষ নিলে 
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ স্থখে তুমি আজও দুখে, তৃমি কালও ছখে। 
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে, ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে । 
বিধি বাদী হলে, পরমাদ রটে, পরমাদ হলে হিতবোধ ঘটে । 
কি ছিলে, কি হলে, কি হ'তে চলিলে, অবিবেক বশে কিছু ন৷ 

বুঝিলে।” ইত্যাদি 


এই জনজাগরণের গান এক সনয় বাংলার ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল । 


১৩ 


ত্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


এই কবির '“যমুনা-লহরী”র করুণ কল্লোলও তখনকার বাঙ্গালীর 
কানের ভিতর দিয়! মরমে প্রবেশ করিয়াছিল। 
ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র-ও এই সময়ে একেবারে 

নীরব ছিলেন না। তাহার “মুুশিক্ষিতদিগকে উত্তেজনা” ও “পিতার : 
নিকট বীরের বিদায় গ্রহণ শীর্ষক কবিতাদ্য়ে তেমন কবিত্ব "না 
থাকিলেও দেশহিতৈষণা পুরোমাত্রায় ছিল। “ন্ুশিক্ষিতদিগকে 
উত্তেজন।” কবিতার একস্থানে আছে-_ 

“তোমাদের জন্মভূমি স্নেহের আধার 

আহা । তার দশ! চেয়ে দেখ একবার 

পুত্রহীন। মাতা-মত, করি শির অবনত. 

অবিরত ফেলিতেছে অশ্রদ্বারি-ধার । 

নিবারিতে তার নয়নের জল-_ 

নিবারিতে তার হৃদয়-অনল, 

কত যত্ব কত করিলে কৌশল, 

বল দেখি? নিবারিতে মাতৃ-ছুঃখচয় 

উপযুক্ত পুত্রদের উচিত কি নয় ?” 


তাহার দ্বিতীয় কবিতার শেষ কয় ছত্র এইরূপ *__ 
“য়ে তাত! মানব জীবন, 
নহে কিছু চিরস্থায়ী, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই. 
অবশ্য একদ। গ্রাম করিবে শমন, 
দেশের_ দেশীয়দের হিতে হেন প্রাণ 
দিব, কি সৌভাগ্য যার ইহার সমান ।৮ 


তারপর আনন্দচন্দ্র মিত্র গাহিলেন-__ 
“যে দেশে জনম মোর, বাস সেই দেশে 
যে দেশের বায়ু বহে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, 


১৪ 


বাংল৷ সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


যে দেশের রবি তাপ বিতরে আমায়, 

যে দেশের স্রোতম্বতী সলিল যোগায়, 

যার ফল-শন্তে করি জীবন ধারণ, 

যার বক্ষে সদ] স্থথে করি বিচরণ, 

ধরাতলে কোথ। আছে তার মত স্থান? 

সেই মম জন্মভূমি জননী সমান। 

ন 

যার অন্ন-জল খেয়ে শরীর জীবিত, 

যার নামে ধরাতলে হই পরিচিত, 

যাহার গৌরবে কত মুখের উদয়, 

যাহার পতনে হয় পতন নিশ্চয়, 

দুর দেশে থাকি যারে করিলে ম্মরণ, 

উথলে হদয়, আর ঝরে ছু-নয়ন, 

তার তার শরীরের রক্ত-বিন্দু দান 

যেনা করে, কুতত্ব সে পশুর সমান।” 
এই যুগে এই ভাব-প্রভাব হইতে বঙ্গ রঙ্গালয়ও মুক্তি পায় নাই । 
১৮৭৬ শ্রীষ্টাে দেশাত্মবোধক গানের একটি সংকলন “জাতীয় সঙ্গাত” 
১ম ভাগ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক ব। সম্পাদকের নাম ছিল না| 
বিজ্ঞাপনে বল! হইয়াছিল, “যদি এই গ্রন্থ দ্বার অন্ততঃ এক ব্যক্তির 
ব্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, তবে সংগ্রাহক কৃতার্থ হইবেন--.এই গ্রন্থ 
বিক্রয় দ্বারা কিছু লাভ হইবে তাহা! কোন প্রকার জাতীয় উন্নতির 
নিমিত্ব হইবে 1” ইহাতে “হিন্দুমেলা” উপলক্ষ্যে রচিত কিছু গান 
ছাড়াও পুরাতন কয়েকটি গান সংকলিত হইয়াছিল। উদাহরণ হিসাবে 
“নীলদর্পণ' নাটক হইতে সংগৃহীত ছুইটি গান--“নীলবানরে সোনার 
বাংলা” ও “হে নিরদয় নীলকর'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ইহ! 
ছাড় হেমচন্দ্রের বাজরে শিক্গা» প্রাণ কাদে বলিতে ভারতের বিবরণ” 


১৫ 


তবভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


গোবিন্দচন্্র রায়ের “কতকাল পরে; ও “নির্ঈল সলিলে বহিছ সাগর: 
ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখযোগ্য । “নীলদর্পণ” নাটক ছাড়া আরও 
কয়েকটি নাটকের গানের ভিতর দিয়া স্বাদেশিকতা৷ প্রচারিত হয়। 
“ভারতমাতা” “ভারতে যবন”, “বীরনারী” স্ুরেন্্রবিনোদিনী' ইত্যাদি 
নাটকের কোনো কোনো গান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার 'পুরু বিক্রমে” (১৮৭৪) নাটকে তেরো বছরের কিশোর 
কবি রবীন্দ্রনাথের রচন। “এক স্থত্রে বাধিয়াছি” গানটি জুড়িয়া দিয়া- 
ছিলেন। তাহা ছাড়া, গিরিশচন্দ্রের 'সতনাম? ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 
'প্রতাপাদিত্য এই ছুইখানি নাট্য গ্রন্থও এই যুগের মূল্যবান সামগ্রী । 

“নীলদর্পণ” অভিনয়ের পর ১২৮০ সালে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“ভারতমাতা” নামে একটি ক্ষুদ্র নাট্যগ্রন্থ কলিকাতা ন্যাশনাল 
থিয়েটারে? অভিনীত হয়। অমুতলাল লিখিয়াছেন-- 


''ভারতমাতার অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চে জননী 
জন্মভূমির প্রথম পুজা ।”__ একটি গান 


অংশবিশেষ উদ্ধত করা হইল-_ 
“দেখ গো ভারত-মাতা তোমারি সন্তান, 
ঘুমায়ে রয়েছ সবে হয়ে হতজ্ঞান। 
সবে বলে বীধ্যহীন, অন্ন বিন। তনু ক্ষীণ, 
হেরিয়ে এদের দশ। বিদরিয়া যায় প্রাণ । 
নরি এ দশা তোমার, সহিতে না পারি আর, 
অপার জলধি পার চলিলাম ছাড়ি স্থান ।৮ 


“নীলদর্পণ” ও “ভারতমাতা”র পর উপেন্দ্রনাথ দাসের “শরৎ সরোজিনী* 
'স্থরেন্্রবিনোদিনী" প্রভৃতি ব্বদেশ-গ্রীতিমূলক নাটক যখন অভিনীত 
হইতেছিল, তখন মনোমোহনের “হরিশ্চন্দ্র নামক পৌরাণিক নাটক 
সকলকে গান শুনাইয়াছিল-_ 


২১৩ 


বাংল। সাহিত্যে ব্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাম 


“দিনের দিন, সবে দীন হয়ে পরাধীন । 
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্ত। জ্বরে জীর্ণ, 
অপমানে তনু ক্ষীণ ॥ 


সঃ সা সী 


ছু'ই স্ৃতা পর্যন্ত আনে তুঙ্গ হতে, 
দিয়াশালাই কাটি, তা আসে পোতে, 
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে, 
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন ।” 


এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্্রনাথ ও কবি স্ুরেন্্রনাথ মজুমদারের 
নাম ম্মরণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম” ছাড়া “অশ্রুমতী», 
“নরোজিনী”, '্বপ্নময়ী” প্রভৃতি নাটকগুলি স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত। 
তাহার 'পুরুবিক্রম” নাটকে পুরু বলিতেছেন__ 


“স্বদেশ উদ্ধার তার, সরণে যে ভয় করে, 
ধিক সেই কাপুরুষে শত ধিক্‌ তারে, 

পচুক্‌ সে চিরকাল দাসত্ব আধারে । 
স্বাধীনতা-বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে, 
যে ধরে এমন প্রাণ, ধিক বলি তারে ॥ 

যায় যাক্‌ প্রাণ যাক্‌ স্বাধীনতা বেঁচে থাক 
বেচে থাক্‌ চিরকাল দেশের গৌরব । 

বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার, 
এ শোন এ শোন যবনের রব । 


এইবার বীরগণ। কর সবে দৃঢ় পণ, 
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন, 
যবন নিধন কিম্বা বিজয় সাধন ।” 


৯৭ 


ঘ্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


স্থরেন্্রনাথের “হাসির” নামক নাটকেও এই স্ুুরই ধ্বনিত হইয়াছে । 
“হাসির” নামক ভার্ষের মুখে যে সকল গান আছে, তাহা তেজোদীপ্ত 
ও উদ্দীপনাপুর্ণ। যথা 


“লাঙ্গিল স্বপন পরাধীন জন, 
এবে অধীনতা-_ছুখরাশি | 

দেশ-অন্ুরাগে, ধীর ধীর জাগে 
জাগে জন্মভৃমি-সুখ-প্রয়াসী । 

পবন গাইছে শুন, সঙ্গীত সকরুণ, 
পদ্মিনী-কাহিনী হে চিতোরবাসী | 

তপন-আলোকে, প্রকাশিছে লোকে, 
বীর-শোণিত-স্োত বৈরি-বিনাশি | 

ধীর ধীর জাগো, বিদায় মাগো, 


কাধ্যকাল হ'লে উদয় আমি ।” 


এই নাটকটি ১২৮৭ সালে মুদ্রিত হয় এবং পরে অভিনীত হয়। 
ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পুবে পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ু “ভারতের 
স্ুখ-শশী যবন-কবলে” নাম দিয়া যে শ্বদেশপ্রেমমূলক নাটক প্রণয়ন 
করেন, তাহা! অভিনীত হয় নাই । জ্যোতিরিক্দ্রনাথের অধিকাংশ 
নাটকই অভিনয়ে জমিয়াছিল। কারণ তাহা ছিল দেশমাতার 
আরাধনান্বরূপ । যথা 


“কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ ? 
কে মোরে অচল স্েহে বক্ষে ধরে আছে ? 
ধন ধান্টে রত্বে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার? 

কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী? 
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান ? 
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্সেহ ? 


১৮ 


বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিনাদাস 


কে তিনি আমার মাতা ? _- তিনি জন্মভূমি ! 

ইা, সেই জননী মম মোর জন্মভূমি । 

সেই মাত! শ্রেহময়ী জননী মোদের | 

গ্যাখে গ্যাখো আজি তার একি ছুরদশা, 

বাম হস্তে ছিল যার কমলার বাস, 

দক্ষিণ কমলকরে দেবী বীণাপাণি, 

সেই ছুই হস্তে আজি পড়েছে শৃংখল ।” 
এই প্রসঙ্গে নাট্যকার রাজকুষ্ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
আশা-উৎসাহহীন বাঙ্গালী জাতির প্রাণে প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে 
তিনি “ভারত-সান্ত্বনা” নামে একখানি 'দৃশ্যরূপক? রচনা করেন । রূপক- 
টিতে ব্রহ্মা ও ভারতমাতার কথোপকথনে যে ভাবটি ফুটিয়া' উঠিয়াছে, 
তাহ! স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক । সংলাপের কিয়দংশ পাঠ করিলেই, 
বিষয়টি বোঝা যাইবে । 
ব্রহ্ম! ।_-( ভারত-মাতার প্রতি ) 


তোমার মঙ্গল তরে, এক্য আর সাহসেরে 
পাঠাইন্থ পুনরায় আবাসে তোমার, 
ব'ল তব পুত্রগণে, প্রাণপণে সযত/নে 


পালে যেন উপদেশ সেই ছু'জনার । 
ভারত-মাতা ।-_( প্রণাম করিয়া ) 


হে পিতং জগৎ-স্বামি ! অবশ্য বলিব আছি 
আমার তনয়গণে যত্ব-সহকারে, 
এঁক্য আর সাহসেরে, দুঢতম পণ করে 


হৃদয়ের অন্তস্তলে অবলম্থিবারে । 
ব্রন্মা |-_ 
যদি তা*রা! অবলন্বে সেই দেবছয়ে, 
পুনঃ “্বাধীনতা” তব উদ্দিবে হদয়ে । 


২১৪ 


স্বত(ব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ভারত-মাতা | - 


ভাল কথা হ'ল মনে, দেখি নাই ছু'নয়নে 
বহুদিন স্বাধীনতা-দেবীর চরণ, 
যদি দয়া করি পিত: জুড়াও তাপিত চিত 


সেই মহ] ঈশ্বরীরে করি প্রদর্শন । 

এই ক্ষুদ্র দৃশ্রূপক ছাড়া, রাজকুষ্ণ রায়ের আরও অনেক স্বদেশ- 
প্রেমমূলক গান ও কবিতা আছে । ১২৮৩ সালে তাহার “ভারত- 
ভাগ্য”, “ভারত-বিলাপ-গীতিকা” ও “ম্বদেশপ্রিয়ের শেষ দেখা” শীর্বক 
কবিতাগুলি এবং ১৮৮৫ সালে “ভারত গান” নামক গানের বই 
প্রকাশিত হয়। একশত দেশাত্মবোধপূর্ণ সঙ্গীতে “ভারত-গান' সম্পূর্ণ । 
ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই মর্মম্পশা | 

হেমচন্দ্রের “ভারতবিলাপ” ও “ভারত-সঙ্গীত” ১২৭৭ সালে 
প্রকাশিত হয়। উশানচন্দ্রের “কি-লিখিব আজ” “স্বভাবে কি অর্থ 
নাই” প্রভৃতি কবিতা ১২৯১২ সালে “চিন্তা* কাব্যে মুদ্রিত হয়। ১২৯২ 
সালে কংগ্রেসের জন্ম হয় এবং ইহার পর হইতে বাংলা সাহিত্যে 
সদেশপ্রেম নৃতন রূপ লাভ করে। কৃষ্ণদাস পাল তখন অস্তমিত, 
রাজনীতিক গগনে সুরেন্দ্রনাথ তখন নবোদিত অরুণের ম্যায় উদীয়মান। 
নরেন্দ্র সেনের ইগ্ডিয়ান মিরার” ও শিশির কুমার ঘোষের ১৬২ 





১৬২. শিশিরকুমাব খোঁষ--(১৮৪২--১৯১১ খ্রীঃ অঃ)। এই মহাত্মা 
যশোহুর জেলার মাগুরা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানটির বর্তমান 
নাম--অযৃতবাজার | ইনি স্বীয় অধাবসায় বলে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়! বিপুল 
জ্ঞান অঞ্জন করেন। ইনি একজন একনিষ্ট এবং শ্রদ্ধাযুক্ত বৈষ্ণব এবং অতীৰ 
কোমলচিত্ত ও ভাবপ্রব্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বিখ্যাত “অমৃতবাজার পত্রিকা” 
প্রথম সম্পাদনা করেন। তখন ইহা বাংলা সাপ্তাহিক ছিল। ইনি বৈষ্ণব 
সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন, তন্মধ্যে “অমিয়নিমাই চরিত?, 44010 
030991769+) “কা লাচাদদগীতা? প্রভৃতি অতি উৎকষ্ট গ্রন্থ। শেষ জীবনে ইনি 


২০ 


বাংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


“অস্ুতবাজার স্বদেশপ্রেমের নবানুরাগে রপ্তিত। সেই সময় 
সাহিত্যাকাশে তরুণ রবির অকুণোদয়। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন 
কলিকাতায় হয়। সেই অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গান 
ধরিলেন__ 


«আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। 
ঘরের হয়ে পরের মতন 
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে 1, 


হেমচন্দ্রও এই সময়ে নীরব থাকিতে পারেন নাই। তিনি কংগ্রেসের 
জন্মের প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে “ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়” বলিয়া বিলাপ 
করিয়াছিলেন। আর এই কংগ্রেসের অধিবেশনে আনন্দ বিহ্বল 
হইয়া “রাখি-বন্ধন” নামে এক কবিতা রচনা করিয়া তাহাতে 
“বন্দেমাতরম্” গানের কিয়দংশ অন্তনিবিষ্ট করেন। যথা-_ 

“কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে 

ভারত-জননী জাগিল। 

7 % নী 

জীবন সার্থক আজি রে আমার 

এ রাখি-বন্ধন ভারত-মাঝার, 

দেখিন্ু নয়নে- দেখিন্ু রে আজ 

অভেদ ভারত চির মনোরথ 

পুরাবার তরে চলিল।” 


গ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারে তখনকার দিনে শুধু বাঙ্গালী 
কাগজ নয়,_বাঙ্গালার রঙ্গালয়ও একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। 


জপ পাশপাশি পপ | পপ লা সপন পারার 


বৈষ্ণবধর্ধ আলোচনায় ও নাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইহার ত্যাগ, নিষ্ঠ। ও 
ভক্তি অতীব প্রবল ছিল। সংবাদপত্রে স্বদ্বশসেবা করিয়াও ইনি যশম্বী হইয় 
গিয়াছেন। 


১২১ 


স্বভাব কৰি গোবিন্বধাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


গ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতায় হয়। সেই অধিবেশন 
উপলক্ষে মহাকবি গিরিশচন্দ্র “মহাপুজা” নামে -একটি ক্ষুত্ব রূপক 
রচনা করেন। ১২৯৭ সালের ১০ই পৌষ স্টার থিয়েটারে উহার 
অভিনয় হয়। জনশ্রুতি আছে যে, অভিনয়-দর্শনে প্রীত হইয়া 
দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গিরিশচজ্্রকে পুরস্কার স্বরূপ পাঁচশো 
টাকা দান করেন। গিরিশচন্দ্র উহা দুঃস্থ শিল্পীদের মধ্যে বন্টন 
করেন। রূপকটিতে একজন ভারতসম্তান বলিতেছেন-_ 


“ভারত-সন্তান, কর কোলাকুলি, ছুঃখ-নিশ! অবসান । 
কি হেতু নীরব, এ মহ! উৎসবে, প্রাণ খুলে কর গান ॥ 
একতা-রতন, বহুদিন হ'তে, ভারতে ছিল না, ভাই। 
কর হে যত্তন, এ মহারতনে, পেয়ে যেন না হারাই ॥ 
পঞ্জাব-প্রয়াগ, অযোধ্যা-কনোজ, মহারাষ্ট্র-মাডোয়ার ৷ 
মাদ্রাজ-বোম্বাই, আসাম-নাগপুর, উৎকল-বঙগ-বিহার ॥ 
হিন্দু বা খ্রীষ্টান, পাশি-মুললমান, একপ্রাণ আজি সবে। 
একতা -বিহীন ভারত-সন্তান, কেহ আর নাহি রবে || 
সদয় ইংলগ্ড নাহি আর ভয়, পুরিবে মনেরি আশ । 
হৃদয়ের সাধ রেখ না গোপন, প্রকাশিয়া কহ ভাষ |৮ 


এই “মহাপুজা”র প্রায় বারে! বৎসর পরে কবি ও নাট্যকার অমুতলাল" 
বন্থু রচিত “নবজীবন” নামে মাতৃপুজা ও রাজভক্তির উচ্্াসপূর্ণ 
একখানি একাংক নাটিক! স্টারে পুনরায় অভিনীত হয়। এখানে দেখা 
যায় ভারত-মাতা গাহিতৈছেন-__ 

“জাগোরে জাগোরে ওরে প্রিয়তম পুত্রগণ । 

কোথা তোদের বল-বীর্ধ-__কোথা সে উন্নত মন || 

তোদের পুরাণ গাথা, সিংহপুষ্ঠে ছূর্গ! মাতা, 

দশভুজে দশদিক করেন শাসন। 


১৪৬, 


বাংল। সাহিত্যে শ্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


তোমাদেরি ব্যাস কবি, একেছিল বীর ছবি, 
মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী শুধু ভারতে গঠন। 
তোদেরি প্রতাপ রাণা, ভীম রণে দিয়ে হানা, 
গিরিবনে ক্ষুণ্ন মনে করেছিল দিন যাপন । 
প্রচণ্ড ইংলও তোরে দিতেছে নবজীবন 1৮ 


দেশভক্তির সঙ্গে ইংরেজভক্তি ব৷ রাজভভ্তির প্রচার--“সদয় ইংলগু, 
নাহি আর ভয়, পুরিবে মনেরি আশ? এবং প্রচণ্ড ইংলণ্ড তোরে দিতেছে 
নবজীবন”-_ইহা কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পুবে বঙ্গসাহিতো দেখা যায় নাই। 
কংগ্রেসের জন্মের মূলেও আছে এই ভয়ে ভক্তি এবং ভক্তিজনিত স্তরতি। 
লর্ড হিউম তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের ১৬৩ সঙ্গে পরামর্শ করিয়া! - 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। স্ুতরাং কংগ্রেসের প্রশংসা করা 
শালীনতাবোধেও অনিবার্ধ হইয়া পড়িত। হেমচন্দ্রকে অক্ষয়চন্্ 
বৈরিজনিত দেশভক্তির “প্রধান ঘটক” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, 
সেই হেমচন্দ্রও কংগ্রেসের দ্বিতীষ অধিবেশন উপলক্ষে "রাখিবন্ধন, 
নামে যে কবিতা রচন। করেন, তাহার একস্থানে আছে-_ 


“ধন্য রে বুটন ধন্য শিক্ষা তোর, 

যুগ-যুগান্তের অমানিশি ঘোর-_ 

তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন, 

তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন 

এ সখ্য বন্ধনে বাধিল।৮ 

১৬৩. লর্ড ভাফরিন-_( ১৮২৬-১৯০২ শ্রী; অঃ)। ইনি ১৮৮৪ গরীষ্টাব্ধ 

হইতে ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন । ইনি ব্রহ্গরাজ 
থিবকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য বুটিশ সাম্রাজ্যের অন্ততূ্ করিয়৷ লন। 
ইহার সহ্ধমিণী এদেশের নানাস্থানে স্ত্রী-চিকিৎসালকস স্থাপন করেন। উহা! 
“205 ]0096111 [709501091 নামে পরিচিত । 


২৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দর্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


সাহিত্যসম্াট বঙ্কিমচন্দ্রও “আনন্দমঠে” প্রকারান্তরে ইংরেজের 
আগমনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহ! দেশপ্রেমের বিনিময়ে নয়। অবশ্য বৃটিশভক্তির প্রাবল্য 
ক্রমেই কমিতে থাকে এবং তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩০৩ সালে 
কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের রচিত বিখ্যাত গানটির মধ্য 
দিয়া 


“অয়ি ভুবনমনোমোহিনী | 
অয়ি নির্মল সুর্য করোজ্জল ধরণি 
জনক-জননী-জননি | 

নীল দিন্ধজল ধৌত চরণতল 
অনিল বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল, 
অন্থর চুম্বিত ভাল হিমাচল 
শুভ-তুষার কিরীটিনা । 
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে 
প্রথম সামরব তব তপোবনে, 
জ্তান, ধর্ম, কত পুণ্য কাহিনী । 
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্তা, 
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন, 
জাহুবী-যমুনা-বিগলিত করুণা 
পুণ্যপীযুষস্তন্ত-বাহিনী |” 


সাহিত্যের দরবারে এই গানটি অমরত্ের টিক পরিয়াছে। 
শিক্ষিত সমাজে তখন “বন্দেমাতরম্* গানের পরেই এই গানের স্থান । 
গিরিশচন্দ্রের “বাসর” নামক গীতপ্রধান নাটকের প্রথম গানটির 
প্রথমাংশে ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়__ 


২২৪ 


বাংলা নাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিনদাস 


“জয় জয় ভারত-জননী ৷ 
বিহঙ্গ-কুজিত, ষড় খতু শোভিত, 
ধ্বনিত-বেদগীত ধরিত্রী-মুকুটমণি । 
রত্ু-আকর ফেনিল নীল সাগর বিধৌত চরণ, 
মলয়াচঞ্চল তরুরাজি অঞ্চল, বিচিত্র ফুলদল-ভূষণ, 
ক্ষীরধার তব পয়োধর নি-স্যত, 
পবিত্র স্রোত শত বক্ষে প্রবাহিত, 
যুক্ত মুক্তধারে ত্রিবেণী, যক্রন্ত্রোপম গঙ্গ৷ সুুরধুনী 
স্বর্ণশস্থ প্রন্থ শ্যামলা, বিন্ধ্যাচল শ্রেণী মেখলা, 
কীত্তিমালিনী, ধর্মভালিনী, যজ্ঞ-ধৃম-কুন্তলা, 
শক্তিদাত্রী, বীরধাত্রী, শুভ্র হিমাদ্রি-কিরীটিনী 1” 


- রবীন্দ্রনাথের এবং গিরিশচন্দ্রের কবিতা ছুইটির ভাব একই রূপ । 
তবে রবীন্দ্রনাথ দেশমাতাকে “ভূন্ন-মনোমোহিনী” বলিয়াছেন এবং 
গিরিশচন্দ্র “ধরিত্রীমুকুটমণি” বলিয়াছেন্‌। 


১৩০৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন হয়। 
এই অধিবেশনের স্ুচনায় সরলাদেবীর রচিত গানটি এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয়-_-- 


“অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণি। গাহ আজি “হিন্দুস্থান” 
মহাসভা-উদ্মাদিনী মম বাণি। গাহ আজি “হিন্দুস্থানঃ | 
কর বিক্রম-বিভব-যশ-সৌরভ-পুরিত 
সেই নাম গান। 
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, 
মান্দ্রাজ, মারাঠা, গুর্জর, নেপাল, 
পাঞ্জাব, রাজপুতান। 
২৫ 
প্রথম খণ্ড ১৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও লাহিত্য বিচার 


হিন্দু, পাঞ্রি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান । 
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে__ 
“নমো হিন্দুহ্থানঃ | 
ংশ্রেসের জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী আন্দোলন যুগের 
পূর্বকাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে স্বদেশ-গ্রীতির ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, 
তাহা কালক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিলেও জাতীয় সম্পদরূপে 
পরিগণিত হইবার মত কিছু গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি ম্মরণীয় 
ভূমিক1 গ্রহণ করিয়াছিল। উদাহরণত্বরূপ মহিলা-কবি কামিনী 
রায়ের “ম। আমার” গীতিকবিতাটি উল্লেখযোগ্য-_ 
“যেই দিন ও চরণে ডালি দিন্ু এ জীবন, 
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন । 
হাসিবার কাদিবার অবসর নাহি আর, 
ছুঃখিনী জনম-ভূমি”__মা আমার, মা আমার । 


অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে, 
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে, 
ছোটখাটে। সুখ-দুঃখ কে হিসাব রাখে তার ? 
তুমি যবে চাহ কাজ মা আমার, মা আমার । 


অতীতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়, 

মে কথাও কহিব না, হছদয়ে জপিব তায়, 

গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনির্বার, 

মরিব তোমারই তরে, মা আমার, মা আমার । 
মরিব তোমার কাজে, বাঁচিব তোমার তরে, 
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ? 

যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক ভার, 

যাক্‌ প্রাণ, যাক্‌ প্রাণ, মা আমার, মা আমার |” 


২৬ 


ংল! সাহিত্যে শ্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


“মা আমার” গানটি কবি কামিনী রায়ের “আলো ও ছায়া, 
( ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে ছুঃখিনী 
জন্মভূমির ছুখ ও কলঙ্ক-মোচন করিবার সাধনায় একান্তিক নিষ্ঠা 
ও জীবনমরণ সংগ্রামের আকাক্ষায় বাণীরপ লাভ করিয়াছে। 
আদর্শ দেশসন্তান দেশমাতৃকার ছুঃখ-ছূর্দশার কথা এক মুহর্তও 
ভুলিতে পারেন না, একটি দিনের জন্যও ছুঃখিনী মায়ের মু্তিটি 
তাহার দৃগ্টি হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই। এই ছুঃখকে দূর 
করিবার জন্য তাহার নিকট মৃত্যুও যেন অতি তুচ্ছ। এই এঁকাস্তিক 
নিষ্ঠা ও প্রেম “মা আমার” নামটির মধ্যেও সার্থকভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, সংগীতটির প্রতি স্তবকের শেষ চরণে ধুয়া 
হিসাবে “মা আমার” কথাটি ছুইবার ধ্বনিত হওয়ায় “মা” ভাবটি 
সকল অনুরাগ ও ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়াছে । 

মূলতঃ বাংল! সাহিত্যে ব্বদেশপ্রেমের সুচনা হয় প্যদেশী যুগে”। 
আর এই স্বদেশী যুগ ১৩১২ সালের শেষকাল হইতে ১৩১৮ সাল 
পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের সাহিত্যকে “ম্বদেশী সাহিত্য” বল! যাইতে 
পারে। “বন্দেমাতরস্ঃ ধ্বনি স্বাধীনতার মূল মন্ত্রপে তখন আকাশ- 
বাতাস মুখরিত, প্রকম্পিত ও প্রতিধবনিত। আর একদিকে যেমন 
বিপিনচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের অগ্মিময়ী বাগ্সিতা, তেমনি আর একদিকে 
রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতির 
আবেগময়ী গান ও কবিতা-_গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, ছিজেন্্রলাল 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের শ্বদেশপ্রেমমূলক নাট্যগ্রন্থ সমূহের 
মর্মস্পর্শী অভিনয়_ মুকুন্দদাসের যাত্রা--অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, 
পাঁচকড়ি, শ্যামনুন্দর প্রভৃতির দেশাত্মবোধপুর্ণ গদ্ভ-নিবন্ধ এবং “সন্ধ্যা”, 
“যুগান্তর”, নায়ক", “হিতবাদী” প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিকের অগ্নিগর্ভ 
ভাষায় লিখিত বীরত্বব্যঞ্রক ভাবোচগ্কাস সমগ্র বঙ্গদেশে, তথ! ভারতে, 
স্বদেশপ্রেমের এক নবীন জোয়ার আনিয়াছিল। স্বদেশ ও স্বজাতি 
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সম্বন্ধে তখন সবাই সচেতন এবং আলোচনায় ও রচনায় সাহিত্যিক 
মাত্রেই সচেষ্ট। স্বল্পপরিসরে তাহার বিস্তৃত আলোচন। সম্ভবপর 
নয়__গোম্পদে আকাশের প্রতিফলন মাত্র। এই বিষয়ে সকলের 
সব লেখার কথ বল! এখানে অসম্ভব এবং বলিবার প্রয়োজনও 
নাই, শুধু দিগদর্শন করিলেই বোবা যাইবে বাংল! সাহিত্যে 
স্বদেশপ্রেমের গভীরতা ও তীব্রতা কতথানি সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল । 
কতখানি হ্বদেশপ্রেমিক গোবিন্দদাসকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । 
স্বদেশপ্রেমের ও ভাবের একজন দীক্ষিত কবি ছিলেন গোবিন্দদাস। 
শুধু তাহাই নহে, বাংল সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে ধাহারা 
উদগাতা ছিলেন, স্বভাবকবি গোবিন্দদাস তাহাদের মধ্যে অন্যতম | 
তাহার প্রাণশক্তি প্রবল দেশাত্মবোধের শক্তিতে উজ্জীবিত ছিল। 
তাহার স্বদেশগ্রীতি ও মানবগ্রীতির মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। 
গভীর দেশাত্মবোধই তাহাকে ছুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছে, 
আর দিয়াছে জাতীয় কবির সম্মান। তাহার দেশাত্মবোধমূলক 
কবিতাগুলি আলোচনা করিলেই এই সত্যের যথাযথ মূল্যায়ন হইবে 
এবং বাংল! সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে তাহার স্থান ও মান 
নির্ণাত হইবে। 

মূলতঃ গোবিন্দদাস স্বভাবসিদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক কবি ছিলেন। 
আর এই গুণের জন্যই তিনি হইয়াছিলেন__জাতীয় কবি। তাহার 
স্বদেশপ্রেম লাঞ্ছিত জীবনের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 
ফলে তাহার স্বদেশপ্রেম শুধু ভাওয়াল-জয়দেবপুরের প্রকৃতির মধ্যে 
বা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না-_তাহা৷ ছিল 
সবব্যাগী 

তাই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত গোবিন্দ- 
দাসের গান ও কবিতা, উচ্চারিত হইত “মা ভৈঃ ধ্ৰনি। জীবন- 
সিন্ধু মন্থন করিয়া তিনি যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই 
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বাংল। সাহিত্যে ত্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


তাহাকে জন্মভূমির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে, নির্বাসিত জীবনে স্মৃতি- 
রোমস্থনে সান্তবন। দিয়াছে, প্রতিবাদ জানাইয়াছে ন্যায়ের, অসাম্যের 
ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে। স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হওয়ার অন্যতম 
কারণ--প্রবল দেশাত্মবোধ এবং দেশভক্তি। তাহার স্বদেশপ্রেম 
প্রচারমুখী বা বক্তৃতামুখী ছিল ন1-_ছিল গীডনমূলক ও কল্যাণমূলক ; 
তাহার স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা শুধু অদ্বিতীয় নয়” অনুপম ; অনবদ্ধ 
নয়-_নৈবেছ্ | 

বাংলা সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাস জন্মস্থত্রেই একজন খাটি স্যদেশ- 
প্রেমিক । জননী ও জন্মভূমিকে তিনি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া মনে করিতেন । তাহার জীবন-সঙ্গীতই স্বদেশ-সঙ্গীত। 
তাহার শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ছিল স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক 
অনুরক্তি | স্বদেশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই তিনি জীবনপণ সংগ্রাম 
করিয়াছেন। হাসিমুখে ডুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছেন এবং প্রবাসে 
বা নির্বাসনে ও স্বদেশের একনিষ্ট পূজারী হিসাবে নিজেকে “এক ঘাটে 
পূর্ণ করিয়া অন্য ঘাটে শুন্য করিয়। দিয়াছেন । কবি গোবিন্দদাসের 
চরিতকার শ্রীহেমচন্্র চক্রবর্তী মহাশয় এই প্রসঙ্গে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা! বিশেষভাবে স্মরণীয় ১--গোবিন্দদাসের শক্বি- 
কেন্দ্রে প্রবল দেশাত্মবোধের বীজ নিহিত ছিল। তাহার দেশভক্তি 
বা হ্বদেশগ্রীতি শুধু কবিজনোচিত কল্পনার স্বদেশপ্রীতি নহে-_ 
যশোলিগ্ল, বাগ্মীর দেশভক্তিও নহে, কিংবা আসরের প্রভাবে ভাষার 
বৈভবে জনসাধারণকে অভিভূত করিবার কোন প্রচেষ্টা নহে । তাহার 
স্বদেশগ্রীতিতে কৃত্রিমতা নাই । নিজের জন্মভূমিকে উপেক্ষা করিয়াও 
যে দেশভক্তি রাতারাতি ছত্রকের মত গজাইয়া' উঠে--কবি গোবিন্দ- 
দাসের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। গভীর দেশাত্মববোধ তাহার 
অন্তরে অগ্নিগর্ভ মেঘের মত লুকাইয়া থাকিত-_সময় সময় তাহা হইতে 
বিছ্যুৎস্ষুরণ হইত। তিনি সর্বোত্তম দেশাআ্মবোধ দেখাইয়। গিয়াছেন ।” 
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সত্যই নির্বঝরিণী যেমন হঠাৎ পর্বতগাত্র হইতে আপন ছন্দে, 

আপন মহিমায় স্বতঃ উৎসারিত হইয়া! থাকে, কবি গোবিন্দদাসের 
দেশাতববোধ একদিন তেমনিভাবে বিকশিত হইয়াছিল । তদানীন্তন 
ভাওয়াল-জয়দেবপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রাজগুহের পরিপুণ 
অবস্থা কবিজীবনের পক্ষে অনুকুল ছিল। জন্মভূমি ছিল কবির 
নিকট বাল্যের ক্রীডাভূমি, শৈশবের লীলাভূমি, যৌবনের স্বগ্নভৃমি 
এবং বার্ধক্যের বারাণসী। ভাওয়ালের স্বর্ণযুগেই কবি গোঁবিন্দ- 
দাসের আবির্ভাব । ভাওয়ালের শ্রী, এশ্বর্ধ ও কল্যাণে তিনি এতই 
আকুঈট হন যে, তাহার নিকট ভাওয়াল “যেন সকল দেশের সের! 
ভূমি” | রাজা-প্রজার মধুর সম্পর্কে রাজো সর্বত্রই শান্তি বিরাজ 
করিত। লক্ষ্মীর ঝাঁপি লইয়! রাজপরিবারের গৃহলক্ষ্মীর! উলুধবনি ও 
শঙ্ঘধবনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া থাকিত। এইরূপ এক 
“সব পেয়েছির জগতে” কবি গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধের বীজ 
অস্কুরিত হয় এবং তাহাই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে ধীরে মুকুলিত ও 
পল্পবিত হইয়া উঠে । ভাওয়ালের স্ুুখ-সমৃদ্ধিতে আত্মহার! কবি রাজ- 
সভার বর্ণন। দিতে গিয়! যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! প্রণিধানযোগ্য- 

“রাজা আছে কালীনারায়ণ 

কুমার আছে আপনি হ্বয়ং 

প্রজা আছে, প্রজা কোচবংশীগণ, 

ভাওয়ালে এখন কি না আছে ? 

মন্ত্রী আছে, মন্ত্রী হরনাথ রায়, 

আছে সুশাসন কৌ মুদী-প্রভায়, 

ভাওয়াল সন্তান মিলি একতায়, 

ভাওয়ালের যশঃ একতালে গায়-_ 

এক তালে আজি ভাওয়াল নাচে ।” 
যে স্বরাজলাভের জন্য পরাধীন ভারত উথাল-পাথাল হইয়াছিল, 
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কিঞ্চিদিধিক অর্ধশতাব্দী পূর্বে সেই স্বরাজ্যের স্বপ্ন একজন ছুঃস্থ 
বাঙ্গালী কবি কেমন করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা! ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। ২২ বৎসরের কবি গোবিন্দদাস তখন লিখিলেন-_ 

“আমরাই হ'ব সচীব প্রধান, 

আমরাই হ'ব দ্বারে দ্বারবান, 

আমরাই হ"ব বণিক কুষাণ, 

তাতি, কর্মকার, আমর সেহ, 

আমরা মারিব সহিব ভাইরে, 

এতে অপমান কিছুই নাইরে, 

আমর! বেচিব, আমর! কিনিব, 

আমাদের টাকা আমরাই পাব, 

লইতে নারিবে কাড়িয়া কেহ।” 
কিন্তু কবির ম্মুখ-স্বপ্ন সফল হয় নাই, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি, আশা- 
আকাতক্ষা কালবৈশাখীর ঝড়ে তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া যায়। 

১২৮৫ সালে বদ্ধ রাজ! কালীনারায়ণের মৃত্যু হইলে কুমার 

রাজেন্দ্রনারায়ণ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। প্রতিভাবান কবি ও 
সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তখন ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী | 
কবি গোবিন্দদাস তখন রাজার পার্বচর কর্সচারী। কিন্তু কুমার 
রাজেন্দ্রনারায়ণ শক্তহাতে রাজ্যের হাল ধরিতে না পারায়, রাজসভার 
প্রাধান্য দেখা দিল। তবু তাহাই নহে, রাজলক্ষ্মী চঞ্চল! হওয়ায় সারা 
রাজ্য জুড়িয়া অভাব, অনটন, ছুভিক্ষ ও মহামারী নামিয়া আসিল। 
রাজা স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী ও বিলাসী । রাজমন্ত্রী ক্ষমতালোভী ও 
কুটচক্রী। প্রজামণ্ডলী ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং রাজকর্মচারীরা “হঠাৎ 
রাজার হঠাৎ নবাব” রূপে শাসনের নামে শোষণ চালাইতে লাগিল, 
রক্ষক হইয়া উঠিল ভক্ষক। স্বদেশপ্রেমিক কবি গোবিন্দদাস এই 
দুঃসময়ে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত নির্যাতিত ও অপমানিত স্বদেশবাসীর পক্ষ 
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হ্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


অবলম্বন করিতে গিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন । বিশেষ 
বিশেষ করিয়া নারীঘটিত ব্যাপারে নিরীহ গ্রামবাীর অভিযোগের 
কোন সুবিচার ন! হওয়ায় কবি আত্মসন্মানে আঘাত পাইলেন এবং 
তেজন্বী কবি ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের 
ভবিষ্যৎ কথা না ভাবিয়া রাজগুহের সঙ্গে সকল সংশ্রব ত্যাগ 
করিলেন। স্বাধীনতার পৃজারী কৰি গোবিন্দদাস--“অন্যায় ষে করে 
আর অন্যায় ষে সহে, তব ঘৃণা! তারে যেন তৃণসম দহে"_-এই কথা 
ভাবিয়া! নিরভীকভাবে লিখিয়াছেন__ 


“পৃথিবী 

অনন্ত গগনে শৃহ্য অবলম্বহীন, 

আপনি আপনা পরি, নিজ আবর্তন করি 
ভ্রমিয়া করিলে পূর্ণ সে পথ অসীম । 
কেবলি কেবলি হায় অবিচল প্রতিজ্ঞায় 
আপনি আপন বলে থাকিয়া স্বাধীন, 
ভ্রমিলে গগন শুন্য অবলম্বহীন। 

আমিও তোমার মত জীবন করিব গত 
আপনি আপন বলে থাকিব স্বাধীন, 
সাধিব কর্তব্য কর্ম বীচি যতদিন ।” 


সত্যই কবি গোবিন্দদাস যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন “আপনি 
আপন বলে' স্বাধীন ছিলেন এবং করত্তব্যকর্ম পালন করিতে গিয়া 
গৃহকে উপবাসীও রাখিয়াছিলেন। আবার এই কতব্য কর্মের 
প্রেরণায় স্ত্রী-কন্তাকে নিরন্ন অবস্থায় একাকী ফেলিয়া! উদরান্নের 
চেষ্টায় গৃহত্যাগ করিয়া! কবি লিখিলেন-__ 


“যাই প্রিয়, জন্মভূমি জননী আমার । 
ভূলেছ কি গত কথা ?-_আছে কি মা মনে? 
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বাংল! সাহিত্যে ক্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দাস 


সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার 
জননি তোমার তরে অকাতর মনে । 
ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত 
অকালে সেদিন হায় করি চুর চুর, 
পিশাচের প্রতিমুণ্তি মাগে। অকন্মাৎ 
ভেঙ্গেছে সৌভাগ্য মোর সোনার মুকুর ।” 
কিন্ত 
“এতেও সখের নাহি ছিল পরিসীমা, 
মুছিত যদি মা তোর কলঙ্ক কালিমা ।” 


অবশেষে কবি লিখিলেন-_ 

“যাই তবে জননী গে। বিদায় এখন, 

যাই হে স্বদেশবাসী । মনে রেখ ভাই, 

তোমাদের তরে সহি এত নিষাতন, 

বিভস্বিত হইলাম বর্ধরের ঠাই ।৮ 
কবি তৎকালীন ভাওয়ালের শাসন-ব্যবস্থাকে “ববরে”র সঙ্গে 
তুলনা করিয়াছেন এবং অনাহারে-অনিদ্রায়-কায়রেশে বিদেশে 
থাকার সময়েও এই “ববরেশ্র হাতে নিগৃহীত-নিপীড়িত দেশবাসীর 
কথ! ভুলিতে পারেন নাই, যেন কবি মধুন্দনের মতই তাহার 
প্রার্থনা--রেখেো! মা দাসেরে মনে, এই মিনতি করি পদে । ফলে 
স্বদেশের কথ। মনে পড়িতেই কবি আবার লিখিলেন__ 

“প্রিয়তম জন্মভূমি | এ ক্ষুদ্র হদয়-_ 

জীবন্ত চিতায় কেন করি ভন্মময় | 

হে প্রিয় স্বদেশবাসী, কেন বহ্ছি রাশি রাশি 

প্রত্যেক নিশ্বাসে করে জীবন সংশয়, 

জানিবে কি? জান নাকি এ পোড়া হৃদয়, 

তোদেরই সুখের লাগি, হয়েছি সংসারত্যাগী-- 
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ভুলিয়াছি প্রেয়সীর সরল প্রণয়, 
করিয়াছি অভাগীরে চির ম্লানময় । 
সঃ সঃ সঃ 
তবু মূর্খ জ্ঞান নাই, য1 কহ তা” কহ ভাই, 
অতুল আনন্দে প্রাণ ডগমগ করে, 
স্বর্গীয় সৌরভ যেন উছলিয়! পড়ে !” 
কবির 'এই ভাবোচ্ছ্াস কাল্পনিক নহে-_বাস্তব অভিজ্ঞত1 ও জীবন- 
সত্যের উপর প্রতিষ্িত। শুধু মুখের কথাই নহে, বঞ্চিত বুকের 
পুপ্তীভূত বেদনাই বাণীমুত্তি লাভ করিয়াছে । গোবিন্দদাস স্বেচ্ছায় 
“ভিক্ষুকের প্রতিনিধি” হইয়াছিলেন। তিনি যদি স্বেচ্ছায় স্বখাত 
সলিলে না ডুবিতেন এবং তোষামোদ করিয়া পরের মনোরঞ্জন করিতে 
পারিতেন, তবে বাংল! সাহিত্যে এইরূপ উপেক্ষিত কবি হইতেন না । 
একদিকে স্বাধীনতা, অপরদিকে দরিদ্রতা-_-তাহাকে মনুষ্যত্বের 
গরিমায় পরিপূর্ণ মানুষ করিয়! তুলিয়াছিল। তাই “ক্ষুধার রাজ্যে, 
তাহার কাব্য ছিল “গগ্যময়* এবং হৃদয়-রাজ্যে ছিল '“পঞ্ময়* । 
কবি মনে-প্রাণে ছিলেন স্বদেশী । তাই ইংরাজীয়ানা এবং 
বিদেশীয়ান! তিনি বর্জন করিয়া চলিতেন। প্রবাসে থাকিয়াও তাহার 
মন স্বদেশের জন্য কাদিত । কবি মধুস্দন বড় কবি হওয়ার আশায় 
বিদেশে পাড়ি দিয়াছিলেন এবং পরিণামে মোহভঙ্গ হওয়ায় অনাহারে- 
অনিদ্রায় কায়ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, মধুস্দন 
দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, অমিতব্যযিতাই তাহার আঘধিক সঙ্কটের 
মূল কারণ । কিন্তু এই অবস্থাতেও স্বদেশের কথা মনে পড়িতেই তিনি 
কাদিয়া ফেলিতেন এবং বলিতেন “হে বঙ্গ! ভাগ্তারে তব বিবিধ 
রতন” । ভাগ্যবিপর্ষয়ে এবং অর্থ-উপার্জনের জন্য কবি গোবিন্দদাসও 
প্রবাসে গিয়া স্বদেশের জন্য কাদিতেন এবং বলিতেন-_“স্ব্গাদপি 
গরীয়সী প্রিয় জন্মভূমি” । ছু'জনাই কবি, তবে মধুস্থদন ছিলেন 
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বাংলা সাহিত্যে ম্বদ্দেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


মহাকবি এবং গোবিন্দদাস ছিলেন জাতীয় কবি । মধুস্থদনের স্বদেশ- 
প্রেম কাব্যপ্রেমেরই একরূপ, গোবিন্দদাসের স্বদেশপ্রেম মানবপ্রেমরই 
এক পরিণত রূপ । তাই প্রবাস-জীবন, কবির ত্বদেশপ্রেমের সফলতম 
রূপ। আর এই রূপের এক নম্মরণীয় বংসর ১২৮৪ সাল-_ভাওয়াল- 
রাজগৃহের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার পুণ্য যোগ। কবি তখন 
দেশাত্মবোধে অভিভূত হইয়া লিখিলেন_ 

“পুণ্যযোগ গতবর্ধ আমার জীবনে, 

আমি ভারতের পুত্র আর্ষ কুলাঙ্গার, 

স্বদেশ স্বজাতি প্রেম মুতসঞ্জীবনে 

এতদিনে জাগিয়াছে হৃদয় আমার। 

জন্মিয়াছে ব্যথা-বোধ জাতীয় গীন়ুনে 

পক্ষাঘাত বক্ষ আজ হতেছে স্পন্দিত, 

আমূল স্নায়ব যন্ত্র ঘোর বিকম্পনে 

কি এক দৈবীর বলে হ'তেছ কম্পিত । 

জাতীয় শকতি প্রাণে হয়েছে সঞ্চার, 

পুণ্যযোগ গতবর্ধ জীবনে আমার । 

পুণ্যযোগ গতবর্ধ জীবনে আমার, 

জীবনের এক অংশ তব সঙ্গে হায়, 

যগ্চপি কালসিম্ধু অনন্ত অপার 

গ্রাসিয়াছে, ক্ষতিবোধ করি না তাহার । 

যে জাতীয় উদ্দীপন জাতীয় সম্মান, 

মহান জাতীয় সত্য শিক্ষা দরিছ তুমি, 

ভূলিবনা সেই আত্ম-অধিকার জ্ঞান। 

ন্র্গাদপি গরীয়সী? প্রিয় জন্মভূমি | 

নহে যোগ্য পূর্ণ প্রাণ বিনিময় তার, 

পুণ্যযোগ গতবর্ধ জীবনে আমার ৮ 
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ক্বভাব কবি গোবিন্দদদীসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবিতাটি ১২৯১ সালে “নব্যভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা 
শুধু কবি-কল্পনা নহে-- প্রচণ্ড অন্তর্দাহ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে স্থষ্ট 
মর্মবাণী। একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকের আত্মনিবেদন । স্বদেশের 
জন্য, স্বদেশবাসীর কল্যাণের জন্, স্বাধীনতা-রক্ষার জন্ত এমন নিভীঁক 
ও তেজন্বী পুরুষ বড় একট! দেখা যায় না। তিনি তথাকথিত 
“কালচার্ড, নন, তাই ভগ্ু স্বদেশপ্রেমিক নন। আবার “বাহবা” 
পাওয়ার জন্য নহে বা আত্মপ্রচারের জন্য নহে-স্বদেশের সৰাঙ্গীণ 
উন্নতির জন্য এবং মনুষ্যত্বের উজ্জীবনের জন্য তাহার স্বেচ্ছায় নির্বাসন 
বা দণ্ডভোগ । তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল+১৬৪ নহেন, তিনি 
বাংলার মায়ের দামাল সন্তান । তিনি যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা শুধু অতুলনীয় নহে, তাহা অনুপম । সেইটুকু 
সম্বল করিয়া তিনি যাহ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। রবীন্দ্রনাথ 
হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিভাবান কবি এই দেশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, ছুঃখ-কষ্টও হয়ত অনেক কবি পাইয়াছেন; কিন্তু এমন 
জনম-ছুঃখী কবিও খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকের আবির্ভাব শুধু বিস্ময়করই 


পশলা ৮া পা শা পাপপাশাশীপি পালা ল 


১৬৪, দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ের নন্দল1ল-_“নন্দলাল” কবিতাটি কবি নাট্যকার 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা "হানি গান শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত হুইয়াছে। 
এই "হাসির গান” বাংলা সাহিত্য-সংসারে দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষয় কীতি। 
'নন্দলাল' নামে একজন লোকের চরিজ্রের বৈশিষ্ট্য বণিত হইয়াছে বলিয়। 
কবিতাটির নাম “নন্দলাল”। তবে 'নন্দলাল” নামটি ব্যক্তিবিশেষের স্দ্ধে 
এখানে প্রয়োগ করা হয় নাই। ভগ দেশসেবক, বাক্সর্বন্ব, স্বার্থপর ও অলসপ্রকূতি 
বাঙ্গালীদের সপ্বন্ধে এই নামটি প্রয়োগ করা হইয়াছে । আবার 'নন্দলাল, 
নামটিরও মধ্যে হাস্সারমের যথেষ্ট অবকাশ আছে। “নন্দলাল' শব্ধটি অনেক সময় 
আছুরে ও অকর্মণ্য লোকদিগকে বুঝাইয়! থাকে । বাংলাদেশে এই ধরনের 


নন্দলালের অভাব নাই । এইসব বাঙ্গালী নন্দলালদেরকে কটাক্ষ করিয়। কবিতাটি 
বচন! করা হইয়াছে । 


২৩৬ 


বাংলা সাহিত্যে শ্বদেশপ্রেম ও কৰি গোবিন্দদাস 


নহে, অভাবনীয়। ইংলগ্ডের কবি “সারের+১৬« মত কবি গোবিন্দদাস 
একজন প্রকৃত ব্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয় কবি। 
ভাওয়াল হইতে তিনি ১২৮৬ সালে ময়মনসিংহে আসিয়! চাকরি 
করিতে লাগিলেন । এই সময় তিনি ময়মনসিংহে “সারত্বত কবি” 
নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। ময়মনসিংহের 
সারম্বত-উৎসবের জন্ত তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহার 
প্রত্যেকটিই প্রাণস্পর্শী এবং দেশগ্রীতির অশ্রজলে গ্রত__ 
“অদূরে হিমাদ্রি ভারত প্রাচীর, 
অনন্ত অয্িত মুরতি গম্ভীর 
চেয়ে আছে যেন তুলি উদ্ধে শির, 
সভয়ে ভূধর রাজ ।” 
গোবিন্দদাস স্বভাবজাত শক্তির বলে ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারে নিপুণ শিল্পী 
ছিলেন। সহজ-সরল-প্রাপ্জল অথচ অপূর্ব ভাবরাশি কবিতায় 
সন্নিবেশিত করিতেও অদ্বিতীয় ছিলেন। গুরুগন্তীর কবিতার পারে 
একটি চটুল অথচ মধুর চিত্র দর্শনীয় 
“আয় বালিক। খেলবি যদি এই এক নূতন খেলা । 
রেখে দে তোর টোপাঠালি, 
সারাদিনই খেলিল খালি, 
মাটির বেলুন, মাটির ভাত, হাত ধুইয়ে ফেল! । 
পুতুল টৃতুল রেখে দিয়ে, 
চল বকুলের বনে গিয়ে 
*বৌ বৌ বৌ” খেলি মোরা ফুল্ল-সন্ধ্য। বেলা । 
আয় বালিক! খেলবি যদ্দি এই এক নূতন খেল ।” 





পাশ 


১৬৫. চসার__ইংরাজ কবি। আনুমানিক ১৩৪০-১৪*০ খ্রীঃ পর্যন্ত 
ইনি জীবিত ছিলেন। ইহার রচিত বিভিন্ন পুস্তকে ইনি তৎকালীন সমাজ ও. 
জীবনের চিত্র নিখু'তরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। 


৩এ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ময়মনসিংহের “সারস্বত উৎসবে” গঠিত গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার 
প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচনা! কর হইয়াছে । এই কবিতাটি পরে 
স্থবিখ্যাত “ভারত-মিহির” পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 


১২৯৮ সালে কবি গোবিন্দদাস ভাওয়াল রাজসভার কোপানলে 
পড়িয়া জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হন। বাংলার কোন কবি- 
সাহিত্যিকের ভাগ্যে এমন বিধি-বিড়ম্বনা কখনও ঘটিয়াছে কিনা 
সন্দেহ। ছুষ্টচক্রের কবলে পড়িয়! রাজ! কবিকে নির্বাসিত করিবার 
সময় “বিশ্বাসঘাতক” বলিয়! কটুক্তি করেন। কবি গোবিন্দদাসের 
এঁ কথার প্রতুযুত্তর ম্মরণীয়-__ 


“বিশ্বাসঘাতক !” আমি বিশ্বাসঘাতক ? 
কাপিল বিছ্যংবেগে আপাদমস্তক ৷ 

মুহুর্তের তরে ফিরে, কেশাগ্র না নড়ে শিরে 
মুহুর্তের তরে শান্ত প্রচণ্ড পাবক, 

গর্জে না তরঙ্গ সঙ্ঘ মৃতি সংহারক। 

আবার মুহুর্ত পরে, বুদ্ধি জনমের তরে 
জলিল কালাগ্নি ঘোর জীবন্ত নরক। 

আগের সহত্র তেজে-_হৃদি অঙ্গারক। 


সা সঃ সা 


“বিশ্বাসঘাতক” মূর্খ ! কি বলিব আর 
হাদয়-শোণিত কি রে বিনিময় তার ? 
আত্মপর নাহি জ্ঞান দেবতার কুসন্তান 
চিরিয়ে দিয়েছি বুক পূজায় তোমার 
নিরেট নিবোধ। মর্ম বুঝিলে না তার? 
নিষ্ঠুর! ছিল ন! তব অন্য সম্বোধন ? 
শত তিরস্কারে তব উঠিল না মন? 


২৩৮ 


বাংলা সাহিত্যে ্বদ্দেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


সুতীক্ষ ছুরিক৷ ধরি, যদি বক্ষ ভেদ করি 
হৃদয়-শোণিতে কর বিধৌত চরণ, 
বড় সুখ । কৃতজ্ঞতা-ব্রত উদ্যাপন । 
নিরোধ ! নাইরে তোর হৃদয়ের বল, 
নিরোধ । নাইরে তোর কিছুই সম্বল, 
কার হাতে ভাত খাও, কার বা নয়নে চাও 
জানি না অনৃষ্টে তোর আছে কিবা ফল। 
ভবিষ্য ভাবিয়া তাই আসে অশ্রজল। 
এমন বিশ্বাস অন্ধ, জ্ঞান নাই ভাল মন্দ 
বালকের ক্রীড়নক- মাটীর পুতুল, 
সৃষ্টির অপু জীব- বিধির কৌশল । 

নাঃ সঃ সু 
আমার প্রভুর বংশে আমার প্রভুর অংশে 
যদি না জন্মিতি তুই--তবে কি রে পরে। 
এ নয়নে অশ্রুরাশি চিরকাল তরে। 
হা মাতঃ ম! জন্মভূমি, মৃগেন্দ্রমহিষী তুমি, 
জীবিত মৃগেন্দ্র শিশু নয়ন উপরে 
শৃগাল-কুকুরে তোরে উপভোগ করে । 


_-কবি-হৃদয়ের এই অবর্ণনীয় ছুঃখের কথা অনেকেই জানেন না, 
জানেন তাহার জীবনদেবতা এবং গণদেবতা । 
বোঝা যাইবে যে, গোবিন্দদাস কি নিভীক, তেজস্বী, স্পষ্টবাদী, ব্বদেশ- 
প্রেমিক ছিলেন । গোবিন্দদাস ছাড়া আর অন্য কোন কবির পক্ষে 
এইরূপ স্পষ্ট জবাব দেওয়া সম্ভবপর হইত না। জবাবটি ৫০ বৎসরেই 


পুরাতন জীর্ণ পত্রপুটে আজও বাঁচিয়া আছে। 


কবির স্বদেশপ্রেমের সার্থক স্ফুরণ ঘটে জন্মভূমি__ভাওয়াল__ 
জয়দেবপুর হইতে নির্বাসিত হওয়ার পর। জননী ও জন্মভূমি 


২৩৪ 


এই রচনায় স্পষ্টই 


স্বভাব কৰি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবির নিকট কতখানি প্রিয় ছিল তাহা জান যায়, তাহার অমর 
লেখনীতে-__ 
“ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ, 
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান । 
আহা, তার নরনারী, ফেলে যে আখির বারি, 
অবিচারে ব্যভিচারে হ'য়ে অিয়ম্মন, 
বার মাস তের কাতি, দিনে বেড়ে সে ডাকাতি 
বুকে বিধে সদা মোর শেলের সমান। 
বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে, 
যদি তার ছুঃখ-নিশি হয় অবসান, 
আপনি ধরিয়া ছুরি, আক হৃদয়ে পুরি 
কলিজ! কাটিয়৷ দেই করি শতখান। 
তাহার মঙ্গল-হিতে, যদি আসে বাধা দিতে 
লইয়া! ভীষণ অস্ত্র বাসব-ঈশান, 
পদাঘাতে পদাধাতে, দেই তারে অধঃপাতে, 
চরণ ধুলির সম নাহি করি জ্ঞান। 
পাঁচটি বছর যায়, যদিও দেখি না তায় 
যদিও অনেক দূর-_আছি ব্যবধান, 
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এই জীবন, 
সাধিতে তাহারি হিত-_তাহারি কল্যাণ, 
আমি তার নিবাসিত অধম সন্তান । 
স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতিনিধি হইয়! অত্যাচারী ও পক্ষপাতছুষ্ট 
রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাড়ানোর অপরাধে কবির জন্মভূমি হইতে 
নিরাসন। এই নির্বাসন কবির নিকট মৃত্যুতুল্য ছিল। বিনাদোষে 
ও বিনাবিচারে কবির এই নির্বাসন । ইহা উদ্দেশ্য গ্রণোদিত ও 
হুরভিসন্ধিমূলক । কবি তাই জনতার রায় চাহিয়াছেন-__ 


চে: 


বাংল। সাহিত্যে ক্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দ্দাস 


«তোমর! বিচার কর আমারে যাহারা, 
করিয়াছে নিবাসিত, করিয়াছে বিডদ্বিত, 
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয় দেশ-ছাড়া, 
পথের ভিখারী করি, করিয়াছে দেশান্তরী, 
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃ-ধনে যারা । 
যার। ভাই বস্ত্র হরে দিনে বেড়ে ঘরে ঘরে, 
আকুল জননী বোন কেঁদে হয় সারা, 
তোমরা বিচার কর কে হয় তাহারা । 
তারা নহে দস্থ্য চোর, দুর্দান্ত দানব ঘোর ? 
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয়? 


আমি সে দেশের আরি, চরণে বিচুর্ণ করি, 
যদি পাই, দ্িবা-নিশি এই মনে লয়। 
বাঙলার নর-নারী, ওই শোন শোন তারি, 


কি যে সে গগনভেদী গভীর চীৎকার । 
যে জাতি যেখানে যাক, সতীর সতীত্ব রাখ, 
আপনার মা-বোনেরে ম্মর একবার । 
পেয়েছ ষে প্রাণ, হস্ত, পুণ্য কার্ষে কর ন্যস্ত 
কর সমুচিত তার সাধু ব্যবহার__ 
উৎপীভিত প্রগীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার ।” 
স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের স্বভাবের মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল-_অন্তায় 
না কর এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা । সামান্য একটু আপোষ করিয়া 
চলিলে তাহার অন্-সংস্থানের কষ্ট হইত না। প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে 
দাড়াইবার মতন তাহার লোকবল ও অর্বল ছিল না, তাহার যাহ। 
ছিল, তাহ1 হইতেছে-_মনোবল। সত্যপ্রচারে জীবন বিপন্ন হওয়া সত্বেও 
তিনি নির্ভীক ছিলেন এবং সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহ প্রকাশ করিতে 
কুন্িত হইতেন না। দেশবাসীর প্রতি কবির বিশ্বাস কি অটুট-_ 


২৪১ 
গ্রথম খণ্ডঁ--১৬ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“সংসারে আমার ভাই যদিও কেহই নাই 
তবুও তোমরা আছ দেশবা সিগণ !” 


কবির এই বিশ্বাসই কবি-জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য । তাহার প্রতি যে 
অত্যাচার-অনাচার হইয়াছিল, সে সম্পর্কে তৎকালীন “নব্যভারত”-এর 
সম্পাদক ব্যতীত কলিকাতার অন্য কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকের 
সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন নাই । আবার স্বদেশবাসীও সোচ্চার 
হয় নাই । ক্ষোভে-দ্বঃখে-অভিমানে অসহায় কবি তখন স্বদেশবাসীকেও 
তীব্র ভাষায় ভৎসনা করিয়াছেন__ 


“সত্যই কি বঙ্গদেশ ভর! শুধু ছাগ মেষ 
এখানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন ? 
নহ ত একটি ছুটি, বঙ্গবাসী আট কোটি, 


সকলি কি কাপুরুষ অধম এমন”? 


বাঙ্গালী কোনদিনই “কাপুরুষ” ছিল না-_-শৌর্ষে-বীর্ষে-জ্ঞানে-গরিমায় 
তাহার অতীত ইতিহাস গৌরবান্বিত। অথচ লোভে-প্রলোভনে- 
ক্ষমতার ছন্দে এবং আত্মস্থ প্রচেষ্টায় “কাপুরুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ 
করিবার মত ক্ষমতাটুকুও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে । লঙ্জায়-অপমানে- 
ক্ষোভে-অভিমানে কবি অবশেষে বলিয়াছেন__ 


“বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়? 
এমন অধম জাতি, বুকে মার শত লাখি 
মুখে মার শত ঝাঁটা অনায়াসে সয়। 
নাহি বীর্ধ নাহি তেজ, উদরে গুহিত লেজ, 
বিলুষ্ঠিত পর পদে সকল সময়। 

অধম পিশাচগুলি গ্ধভের পৃদধূলি, 
মাথায় মাখিয়! ছি ছি, বড়লোক হয় 
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ? 


১ 


বাংল ম্বাহিত্যে খদেশপ্রেম ও কৰি গোবিনদাস 


এই যে ভাওয়ালবাসী নিত্য অশ্রজলে ভাি, 
অবিচারে ব্যভিচারে ভন্মীভূত হয়, 

কে করে তাহার খোজ অসুরের রোজ রোজ, 
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়। 

কত যে জননী বোন, কাটিয়া ঘরের কোণ 
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময় 

এরা আহা চক্ষু খেয়ে একটু দেখে না চেয়ে 
ইহাদেরি এক-দেশী প্রতিবেশী হয়। 

জুতা, লাথি, কাঁটা! বেতে, এরা ন1 কিছুতে চেতে, 
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়? 

দেও তারে শত গালি, দেও গালে চুনকালি 
বেহায়ার তাতে কিবা লোক-লাজ ভয় । 
বাঙ্গালী মানুষ যদ্দি প্রেত কারে কয় ?” 


ইহার পর কবি গোবিন্দদাস “মগের মুলুক” নামক একখানা তীব্র 
ব্যঙ্গকাব্যে ভাওয়ালের অত্যাচার-অনাচারের রোমাঞ্চকর সত্য 
উদঘাটিত করায় পুধবঙ্গে তিনি “মগের মুলুক'এর কৰি নামে থ্যাতি 
লাভ করেন। 

কবি গোবিন্দদাস সারা জীবন আপোষহীন সংগ্রাম করিয়াছেন । 
দারিদ্র্য যেমন তাহার জন্মজাত, সংগ্রামী মনোভাব তেমনি তাহার 
সহজাত। দারিদ্র্য যতই তাহাকে পীড়৷ দেয়, দেহ যতই ক্লান্ত হয়, 
রোগে-শোকে-পীড়ায় যতই মন অবসন্ন হইয়া! পড়ে, ততই তিনি যেন 
তাহার উন্নতশির “সবার উপরে" স্থাপন করিতে চান । তিনি তৎকালীন 
রাজা-জমিদার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ- 
যোগ্য । সম্ভবত প্রজার প্রতি অতাচারী শাসনকর্তার চিত্রই চক্ষুর 
সম্মুথে রাখিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন__ 


২৪৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও লাহিত্য বিচার 


ভারত করিল ভস্ম রাজা জমিদার । 
এই যে কাস্তারে ক্ষেত্রে, থাটে চাষা দিনে রেতে» 
নাহি বৃষ্টি, নাহি রৌদ্র, 'নাহি নিদ্রাহার, 
ইন্দিরা অন্নদারপে, যবে ওর শস্ত-স্ূপে 
ঢালিবেন সুখ-শান্তি করুণা-সম্ভার, 
করিয়া কতই আশা, আনন্দে উল্লাসে চাষা, 
দেখিবে যখন সেই শ্রমফল তার 
খাজানার ছল করি, তখন লইবে হরি, 
অভুক্ত প্রজার সেই সুখের আহার । 
সারাট। বছর হায়, রোগে শোকে যন্ত্রণায় 
অর্ধাহারে অনাহারে দীন পরিবার । 
কেহ বা শ্মশানে শোবে, কারে বা কবরে শোয়াবে 
শিয়াল শকুনী কারে করিবে সৎকার, 
ভারত করিল ভস্ম রাজ জমিদার । 
নিজে করে বাবুগিরি, চাহিয়। দেখে না ফিরি, 
এদিকে যে করে তারে কাবু ম্যানেজার । 
শুধু করে দস্তখৎ, কলের পুতুলবৎ 
দিনে দিনে হতভাগা খণে ছারখার । 
সে নেয় টাকার তোড়া তারে দেয় গাড়ী ঘোড়া, 
ইডেন্‌ গার্ডেন আর মদের ইয়ার । 
সে নেয় লুঠিয়া দেশ, প্রজার কষ্টের শেষ 
এ এদিকে মজা লুঠে_ দেখে থিয়েটার । 
দাজ্জিলিঙ্গে সিমলায়, ওর। দেখ হাওয়া খায় 
এ এদিকে খায় বসে পরকাল তার । 
সে ফিরে অলক্ষ্পী নিয়া, রাজলক্ষ্ী তারে দিয়। 
রাজশক্তি রাজমান আর রাজাভার, 
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বাংল। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কৰি গোবিন্দদাস 


হেমন্ত কুহেলী অন্ধ, নাহি বোঝে ভাল-মন্দ 
শূয়রে সঁপিয়া দেয়__পাসবন তার 
ভারত করিল ভম্ম রাজা জমিদার । 


_ রাজা যদ্দি ঝি না হন, শাসক যদি রক্ষক না হন, তাহা! হইলে 
দেশের যে কি অবস্থা, তাহারই একটি জীবন্ত ছবি উপরে বণিত 
কবিতাটিতে পাওয়া যায়। দেশের প্রতি কবির যে কতখানি দরদ 
ও প্রাণভর1 ভালবাসা ছিল-_তাহ! তাহার লেখনীতেই স্পষ্ট। 
দেশের রাজা, জমিদার, মালিক ও শাসক শ্রেণীর ভাল-মন্দের উপর 
যে সারাদেশের ভাগ্য জড়িত, ভবিষ্যৎ নিহিত থাকে, তাহ! কৰি 
গোবিন্দদাস মন-প্রাণ দিয়া যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, ভাষার 
মাধ্যমে তাহাকেই রূপ দিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । ভাষার আভডম্বর 
নাই, অলঙ্কারের বৈচিত্র্য নাই । অথচ একজন খাটি স্বদেশপ্রেমিকের 
মর্মকথা ভারতকথায় রূপান্তরিত হইয়াছে । ব্যক্তিগত জীবনের হুঃখে 
ধাহার কবিতার যাত্রা শুরু, সমগ্র ভারতের দুঃখে তাহার পরিণতি । 
ভারতের জাতীয় অবস্থার চিত্র বর্ণন৷ করিতে স্তানে স্থানে তিনি যেরূপ 
কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিনম্ময়কর । 


«ভারত সৈরিল্ত্ী ১৬৬ বেশে আছে বিরাটের১৬৭ ঘরে, 
ছুর্ভাগ্য পাগুব-পঞ্চ তাহারি দাসত্ব করে। 
১৬৬. সৈরিক্্ী--পরগৃহবাসিনী স্বাধীন শিল্পকারিণা বা পরগৃহস্থিতা শ্ববলা 
শিল্পকারিণী। এইরূপ “সৈৰিন্ধীঃ হইতেছেন দ্রৌপদী । ইনি বিরটিরাজের 
ভবনে এক বৎনরকাল সৈরিক্সীর কার্ধ করিয়াছিলেন, মেই অবধি ইহার নাম 
“সৈরিদ্ধী” হইয়াছে । 
১৬৭, বিরাটের ঘরে-_মতশ্যর্দেশের বাজার নাম বিরাট । পত্বী সুদে, 


পুত্র উত্তর, কন্া উত্তরা, শ্যালক কীচক। পাণ্ুবগণ অজ্ঞাতবাসকাঁলে ইহানধ 
ভবনে অবস্থান করেন। 


২৪৫ 


ত্বভাঁব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


নাহি মান অপমান, নাহি যে কর্তব্যত্ঞান, 
নহে সে পাগুব যেন, আছে দাস চিরতরে । 

রাজদগ্ড পরিহরি, আছে ছদ্মবেশ ধরি, 
কুলের কলঙ্ক-কম্ক ভালে না কি হবে পরে। 

ত্যজিয়ে গাণ্ীব ধনু, আবরিয়ে বীর তন্ু 
নারী বেশে বৃহননল।-_ভাবিতে প্রাণ শিহরে । 

কেহ আছে অশ্বপাল কেহ বা আছে রাখাল 
নাহি রে চৈতন্যবোধ-__স্থপকার বুকোদরে | 

পর-গৃহে পরাবিনী সৈরিক্ধী-ভারত-বাণী 


কীচকের ১৬৮ অত্যাচারে নিয়ত কাদিয়! মরে 1% 


__-কবি গোবিন্দদাস স্বাধীনতার জাগ্রত প্রহরী ছিলেন। স্বাধীনতার 
জন্য তিনি সাধন! করিতেন এবং অবসর পাইলেই বাঙ্গালীকে স্বাধীনতার 
বাণী শুনাইতেন। নিজের একটি কন্যার নাম পর্যন্ত “্বাধীনতা” 
( ডাকনাম ) রাখিয়াছিলেন । ইহাতেই বোঝা যায়, তাহার অস্থি, 
মাংস, মজ্জায় ও সংস্কারের সঙ্গে স্বাধীনতাভাবটি কিভাবে মিশিয়াছিল। 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গোবিন্দদাস প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্বে যখন রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত “বীণা” নায়ী কবিতা-প্রসবিনী 
পত্রিকায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা লিখিতেন, তৎকালে “কবি 





১৬৮. কীচক--বিরাটব্রাজের শ্টালক, কেকয়রাজের পুত্র। বিরাটের 
শত্রু ব্রিগর্তরাজ বৃশর্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি বিরাটরাজের 
অত্যান্ত প্রিয় হন। ইনি দ্রোপদীকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া পড়েন। কৌশলে 
ইনি দ্রোপদীকে স্বগৃহে লইয়া আসেন। দ্রৌপদী ভয়ে রাজসভায় পলায়ন 
করিলে ইনি রাজমভায় যান এবং তাহার কেশাকর্ষণ করিয়! পদাঘাত করেন। 
পরে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী ইহাকে নাটগৃছে যাইতে বলেন । সেখানে স্ত্ী- 
বেশধারী ভীমসেনের সহিত মল্লযুদ্ধে ইনি নিহত হুন। - 


৪৩৬ 


বাংল! সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


কাহিনী”, “ুদ্রচণ্ড, "ভগ্ন হৃদয়? প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন । 

“বীণা” য় প্রকাশিত “ছুর্গোৎসব' উপলক্ষ্যে রচিত গোবিন্দদাসের 
একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। স্বদেশকে তিনি কি দৃিতে 
দেখিতেন, স্বাদেশিকতা বলিতে তিনি কি বুঝিতেন, তাহা স্পষ্টুই 
প্রতীয়মান হইবে । সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-_এই তিনদিন বাঙ্গালীর 
নিকট বড় প্রিয়। কারণ “ছুর্গোৎসব* বাঙ্গালীর নিকট সামাজিক 
উৎসব। সারা বৎসরের ছুখঃ-কষ্ট ভুলিয়া! বাঙ্গালী এই তিনদিন মাতিয়া 
উঠে আনন্দে এবং “আনন্্রময়ীর আগমনে'র মধ্য দিয়া বাঙ্গালী তাহার 
গার্হস্থ্য জীবনের অতি পরিচিত ছবিকে যেন দেখিতে পায়। কৰি 
তাই বলেন-_ 

“বৎসরের যত দুঃখ এই তিন দিন 
অভাগ্য ভারতভূমি ভুলিবে নিশ্চয়? 
পর পদাঘাত সহ চির পরাধীন-_ 
ভারতে স্বাধীন প্রাণ ন্চিন দিন রয়। 
ভীরু কাপুরুষ চির সাহসবিহীন-__ 
বাঙ্গালীর হাতে খড়গ এই তিন দিন । 
সঃ সঃ নি 

এই দিন ভারতের কত পুণ্যময় 
স্বাধীন শশাঙ্ক হাসে পুর্ণ নিরমল। 
স্বাধীন মার্তও মুত্তি- দীপ্ত জ্যোতির্ময় 
উজ্জলে অনন্ত দূর সাগরের তল । 
স্বাধীন মলয়ে ধীর শীত সমীরণ, 
যেখানে সেখানে সুখে নাচিয়া বেড়ায়, 
স্বাধীন কুসুম হাসে-_লতার যৌবন । 
স্বাধীন তারক। ফোটে আকাশের গায়। 


২৪৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ক্ষ্রতম বালুকণা উচ্চ হিমালয়, 

স্বাধীন ভারতে সবি স্বাধীনতাময় | 

অনন্ত প্লাবন যদি- অনস্ত সময় 

ভাসায় ভারতবক্ষ ক্ষতি কিবা তায়? 

অষ্টাদশ কোটী এই ভারত তনয় 

ভুভিক্ষ রাক্ষস যদি চিবাইয়। খায়, 

দুঃখিনী ভারতভূমি। কি বলিব আর-_ 

একটি তগ্ল কণা, একটি সন্তান 

থাকে যদ্দি অবশিষ্ট, জননী তোমার 

অশ্বিকার পদে দিও শেষ বলিদান । 

সবিনয়ে জিজ্ঞাসিও সারদার কাছে 

“দুঃখের তামসী-নিশি কতদিন আছে ?” 
প্বীণাশ্য় প্রকাশিত কবি গোবিন্দদাসের “নিরন্ন কবি” শীর্ষক কবিতাটি 
যেন তৎকালীন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভারতের একখানি 
অভিনব চিত্রপট । কল্পনার তুলিতে কবি অতীত ভারতে লঙ্কাযুদ্ধ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিত্র পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে ধরিলেন এবং চিতোরের 
পতন দেখাইয়া বলিলেন-__ 

“হিন্দু-সূষ্য যথা ডুবো ডুবো হয়ে, 

সোনার কিরণে পুরিল দেশ__ 
শেষ রশ্মিজাল, হায় রে ভারতে 
জনমের মত সেইত শেষ”। 

কবি বাচিয়া থাকিলে দেখিতেন-_“উদ্দিবে রবি আমাদের খুনে রাঙ্িয়া 
পুনবার'। তবে কবির হতাশাও অমূলক নয়, ভারত অখণ 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। তখন ভারতে অমানিশা 
ঘনাইয়া আসিয়াছে__চারিদিকে ভূত ও পিশাচের মৃত্যু আরম্ত 
হইয়াছে । দিকে দিকে যেন শবের রাজত্ব, শিবাকুল উল্লাসে প্রমত্ত। 


8৮ 


বাংলা সাহিত্যে শ্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিনদাস 


এই ভয়াল ভয়ঙ্কর দৃশ্টে কাহার ন1 হাদকম্প উপস্থিত হয়? কবি 
লিখিলেন-_ 

«পোহাবে না এই তামসী রজনী 

উঠিবে না রবি--হ'বে না প্রভাত-__ 

বাচিবে না প্রাণে ভারত সন্তান । 

জনমের তরে নিপাত ।-_নিপাত ।৮ 


“নিপাত ।-__নিপাত”-_-বলিয়া কবি দীর্ঘশ্বাস কেলিলেন বটে, কিন্তু 
পরমুহূর্তেই কল্পনার নেত্রে দেখিলেন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার £₹-_ 


«সেই অস্তমিত রবি জনমের মত 

শেষ রশ্মিজাল ত্যজিয়ে ধরা, 
ভারত হৃদয়-আকাশে পড়িয়। 

কালো মেঘখানি ছু"ইল ত্বরা । 
সেই বিশ্বত্রাস নিছ্বাৎগর্ভ মেঘ 

সে কর স্পর্শনে নিজীব হিমাজে 
অচিরে হইল জীবন সঞ্চার । 
মুহুর্তেক তরে ভাতিল অশনি 

মুহূর্তেক তরে ভাতিল ভারত, 

মৃহর্তেক তবে পাইল জীবন 
ভারত সন্তান-কাল-নিদ্রাগত |” 


তখন কবি-হৃদয়ে আশার উদ্দাম তরঙ্গ বহিতেছে-_ 
“দেখালো কম্পনে ৷ সেই বিছ্যজ্জোতি 
ভাগীরঘী বক্ষে কেমনে ভাসে, 
পর্বত কন্দর আদি তৃণদল 
সে অট্রহাসিতে কেমনে হাসে ।” 


৪৪) 


স্বভাব কৰি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবি যেন চক্ষুর সম্মুখে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতেছেন-_ 
«দেখিব কেমনে মৃত কলেবরে 
পুনঃ প্রাণ পায় ভারতসন্তান, 
দেখিব কেমনে গলিত হৃদয়ে 
দেব-রক্তশ্রোত হয় বহমান । 
স্বর্গীয় সৌরভে পুরিয়। দিক 
হাসিবে ভারত আমরা হাসি, 
নয়ন ভরিয়া আশ। মিটাইয়া 
দেখিবে ভূলোক ছ্যলোকবাসী ।” 


পরক্ষণেই কবির স্বপ্ন ও সাধনায় যেন নারী-জাগরণের চিত্র ফুটিয়া 
উঠিল । বাঙলার কোন কবির কাব্যে এই ধরনের নারী-জাগরণের চিত্র 
আছে কিনা সন্দেহ । তাহা ছাড়া, কবি যখন এই কবিতা রচন! 
করেন, তখনও তুক্কিতে, চীনে, পারস্তে, মিশরে নারী-জাগরণের স্থ্টি 
হয়নাই । তিনি লিখিলেন__ 
“দেখিব স্বাধীন! কামিনী সমাজে 
কাচুলি খসায়ে সাজোয়। পরে, 
দেখিব কেমনে ও কর-কমলে 
কুন্তুম খুইয়ে কৃপাণ ধরে। 
দেখিব স্বাধীন বদনের জ্যোতি 
কুন্দ দন্তে চাপি অধরে ধরে, 
নাচিবে স্বাধীন! উডায়ে অঞ্চল 
স্বাধীন ভাবেতে ঢলিয়! পড়ে ।” 
উপসংহারে কবি অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইবেন না 
বুঝিয়াই যেন লিখিলেন__ 
“দেখালেন কল্পনে । সে মহা-ভারত 
ভূতলে অতুল ত্রিদিব ছবি, 


৫৩ 


বাংল! সাহিত্যে ত্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


দেখিবি কেমনে? পারি না দেখিতে, 
তুই ভারতের নিরন্ন কবি” 


কবিতাটি ভাবে-ভাষায়, সুরে, ছন্দে ও অলঙ্কার-মাধূর্ে অপূর্ব । যে 
রূপ রসের আধার, সেই রূপটি “বৃস্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি, 
যে বিকশিত হইয়া উঠে না, তার মূলেও যে বিশেষের মৃত্তিকার 
স্পর্শ আছে, তাহা কৰি গোবিন্দদাসের কবিতা আলোচন। করিলে 
স্পষ্টই বোঝা যায়। তাহার ভবিষ্যৎ দৃ্টিও প্রশংসার দাবী রাখে । 


উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ, স্বদেশী যুগ_ দেশ- 
মাতৃকার মন্ত্রে উদ্ধ,দ্ধ হইবার যুগ। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমনন্দ্র, 
রঙ্গলাল, ছিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র বংলাসাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশ- 
বাসীর প্রাণে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনার সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। 
“আমার বাড়ী” কবিতায় কবি গোবিন্দদাসের বক্তব্য-_ 


“কোথা বাড়ী, কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই, 
হায় সে ছঃখের কথ!; মলিন মরম ব্যথা, 
প্রাণপণে আমি যে তা ভূলে যেতে চাই । 

যে দেশে আছিল ঘর, আমি সে দেশের পর । 
সে-দেশে যাইতে মোর অধিকার নাই। 
কোথায় বসতি মোর শুনিয়া কি ফল? 

তুমি কি পারিবে তার ঘুচাইতে হাহাকার, 
.মুছাইতে আখি ভরা শোক অশ্রুজল ?” 


তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কবি 
গাইলেন-__ 

“বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ-__মোহে অচেতন, 

চাহিয়! দেখে না পাছে, কত নীচে নামিয়াছে, 

কোথা হ'তে হইয়াছে, কোথায় পতন । 


৫১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও মাহিত্য বিচার 


কোথা ধর্মে অনুরক্তি, কোথা সে-বিশ্বাসভক্তি, 
কোথা সে সত্যনিষ্ঠা, কোথা সংসমন, 

কোথা সেই শমদম, সকল সহনক্ষম, 
বিলাস-ব্যাকুল বঙ্গ যায় রসাতল |” 


নির্বাসিত গোবিন্দদাসের অপর একটি কবিতায় আক্ষেপের সুরে বিরল 
চমৎকারিত্ের আন্বাদন পাওয়1 যায়-_ 
“পাখীও তো! গাছের ডালে 
আপন বাসায় শাবক পালে, 
আমার নাই সে আশা 
নাই সে বাসা 
কেমন বিপদ, কি সঙ্কট । 
আমি থাকি পরের বাড়ী 
নিয়ে ছেলেপুলে নারী, 
নাই যে ডাল! কুল! হাড়ি 
বাপ-দাদার সে ভাঙ্গ! ঘাট ।৮ 


প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কবি গোবিন্দদাস বাঙ্গালী জাতিকে 
সাবজনীন ভ্রাতৃভাবের কথ! বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন__ 
«এস ভাই ভিন্ন ভাব করি পরিহার, 
এস ভাই এক প্রাণে, এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে, 
অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার ॥ 
রাখি এ অনন্ত হস্ত, সে কাধ সাধনে ন্যস্ত, 
পবিত্র মহান সত্য করিতে উদ্ধার । 
(এস) অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার |” 


তখন ঢাকা এবং তৎপাশ্ববর্তী জেলায় প্রয়ই হিন্দু-মুসলমানের দাজ। 
হইত। আত্মঘাতী ও সাম্প্রদায়িক এই বিদ্বেষ কবিকে অত্যন্ত 


হ্ৎ 


বাংল। সাহিত্যে দ্বদেশপ্রেম ও কৰি গোবিন্দদান 


বিচলিত করিয়াছিল। ফলে হিন্দু-মুসলমান* শীর্ষক কবিতায় কবি' 
লিখিলেন__ 


“হিন্দু-মুসলমান । 
ছু'জনাতে হও হে মাল্লা, মাঝি কর খোদাতান্তা, 
ভাসিয়ে দিয়ে জীবন-তরী ধাড়ে মারো টান? । 
হাজার বজ্র হানুক মেঘে, চলুক তুফান ভীষ্ণ বেগে, 
আন্ুক ধেয়ে আকাশ ছেয়ে প্রলয়-ডাকে বাণ। 


ভক্তিভাবে কর্ম কর, কিংবা বাচ কিংবা মর, 
ঘোর তরঙ্গে ভায়ে ভায়ে কবুল কর জান্‌। 
বেহেস্তে ফেরেস্তা গুন, ডাকছে সবে পুনঃপুনঃ, 


নায়ের উপর পাল তুলে দাও মায়ের আচল খ'ন, 
ও ভাই, হিন্দু-যুদলমান |” 


শুধু হিন্দু-মুসলমানের একতা নয়, কবির স্বপ্ন-__অখণ্ড ভারতবর্ষের 
সাধিক এক্যবোধ । “আমর “হরিহর” কবিতায় কবির বক্তব্য-_ 


“আমরা হরিহর | 
আমরা বঙ্গ, আমরা আসাম, 
হোক না মোদের সহস্র নাম, 
একই দেহের রক্তমাংস আমর! পরস্পর | 
আমরা নাগা, আমর গারো, 
কেহই তো পর নহি কারো, 
খর্গা-বর্গা-গর্ধা-জাঠ, আর পাশা সওদাগর । 
পণ্ডিচেরী, ফরাসডাঙ্গ, 
নামে কি যায় ভারত-ভাঙ্গ।, 
কেউ বা কালো, কেউ ব৷ রাঙ্গা, একই কলেবর। 


৫৩ 


ত্বভব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কেউ বা চরণ, কেউ বা হস্ত, 
বক্ষ, চক্ষু, ললাট, মস্ত, | 
মৃত্যুয়ী হবি যদি মায়ের পুজা কর্‌। 
আয়রে পুজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর 11৮ 
কবি গোবিন্দদাসের এইরূপ বন্ছু কবিতায় সর্বকালের, সর্জাতির 
সার্জনীন আবেদন অভিব্যক্ত হইয়াছে । পরবর্তী জীবনে, এই 
নিশ্চেষ্ট অথচ মুখ-সবন্থ জাতির, প্রকৃত ভ্রাতৃূভাবের পরিবর্তে নিক্ষল 
আন্দোলনের আতিশয্য দেখিয়া, ১৩১৪ সালে কবি ঘ্বণার সুরে 
লিখিয়াছিলেন-_ 
“্ঘদেশ স্বদেশ করিস কারে ? 
এদেশ তোদের নয় । 
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে 
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর সাড়ী কেড়ে লয়? 
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ-কানা-খোড়া, 
ভিস্তিওয়াল! পাঙ্খাকুলী পিল! ফাটার ভয় 
কার স্বদেশে সবনেশে এমন অভিনয় 1৮ 
কবি গোবিন্দদাস ত্যাগের আদর্শে সমস্ত জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। বিলাসিতার প্রতি তাহার কোনদিনই নজর ছিল 
না। যে বিলাসিতা-বর্জনের জন্য আজকাল চারিদিকে আলোড়ন- 
আন্দোলন দেখা যাইতেছে, সেই কথাটা ১৩০১ সালে তিনি 
বাঙ্গালীকে স্বকৌশলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন__ 
“কান্তিক ! তুমি কি সেই দেব সেনাপতি? 


তোমারে পুজিলে মেলে, তব সম বার ছেলে, 
সে নাশে তোমারি মত দেশের ছূর্গতি? 
সে ফেলে সজোরে ছি'ড়ি, জননীর দাসীগিরি, 


তাহারে কি পদভরে কাপে বন্থুমতী £ 


২৫৪ 


বাংল! সাহিত্যে শ্বদেশপ্রেম ও কবি গো বিন্দ্দাস 


তারো কি হিমাদ্রি লঙ্কা, বাজে সে বিজয় ডঙ্কা, 
তাহারে চরণে বিদ্ধ্য করে কি প্রণতি ? 

হায় সে ছেলের লাগি, সার! রাত জাগি জাগি 
করে কি তোমার পুজা যত কুলবতী? 

ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হ'ল না লাজ, 
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি ? 

নট মি নাঃ এ 

এ বেশে তোমারে পুজি কি ফল আমি না বুঝি 
জন্মে শুধু কতগুলি পাপ জড়মতি। 

পরিচ্ছন্ন ফুল-কৌচা ব্যবসা পেনের খোঁচ। 
পদাঘাতে পীলাফাট।-_-এই শেষ গতি। 

যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্ব ভিক্ষা 


ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি 1% 


মাবার ১৩২৪ সালে- স্ৃবত্যুর এক বৎসর পুর্বে কবি লিখিলেন-__ 


“বিলাসে বাঙল। ভাসে অধঃপাতে যায়। 
ঘরে নাহি মুদি অন্ন, অনশনে অবসন্ন 
বিকাইয়া ভিটামাটী গেছে খণ দায়। 
তথাপি অটে। ডি রোজ, মাথা চাই রোজ রোজ 
পিয়ারের প্রিয় সোপ মাখা চাই গায়। 

ম চু সা দর 
বিলাসে বাঙ্গল৷ ভাসে- রসাতলে যায়। 
পথের মজুর কুলি, অভুক্ত সন্তান ভুলি 
চায়ের পেয়াল। পিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় । 
রোজ সিগারেট ছাড়া ধূম নাহি পিয়ে তারা, 
কে জানে ইহার বাড়া পতন কোথায়? 


৫ 


্বভাব কবি গোবিন্বদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ__বিলাসে বিহ্বল, 
ভিখারীর ভাঙ্গা ঘরে, লেস্‌ পেড়ে শাড়ী পরে, 
সেমিজে, কামিজে, গাউনে উড়ে পরিমল 
স্থগন্ধি আল্তা পায়, ফোটে যেন আঙ্গিনায় 
শরত প্রভাতে হায় রক্ত শতদল। 
এ পরা পোষিতে গিয়া, কতঘর দেউলিয়া, 
নীরবে নিশীথে ঝরে কত অশ্রুজল, 
সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ__বিলাসে বিহ্বল 
ন ৬ নচ 
বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ__নোহে অচেতন 
চাহিয়া দেখে ন। পাছে, কত নীচে নামিয়াছে, 
কোথা হতে হইয়াছে কোথায় পতন । 
ব্যাপিয়া নারাটা বঙ্গ, কেবলি কামের রঙ্গ 
তাহারি ওষধ খোজে-_তারি বিজ্ঞাপন । 
এ নহে কুৎসিত কথা, এ ত নহে অশ্লীলতা, 
এ যে গো জাতির এক বীভৎস রমণ |” 
কবি গোবিন্দদাসের প্রতিটি কবিতাই পরম রমণীয় চিত্রের মত, দেশের 
বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন । যথা-_ 
“রাখ মা ভারতবধ যায় রসাতলে 
বাণিজ্যে নাহি মা মতি, দিন দিন অধোগতি 
একটি শ্রীমস্ত১৬৯ আর যায় না সিংহলে 
শুধু যায় কর্মদোষে, “অস্ট্রেলিয়া মরিশসে, 
আপন। বেচিতে যায় কুলি দলে দলে, 
বেচিয়। চুরুট পান, অষ্টাদশ কোটী প্রাণ 
বাচিতে পারে কি বল- কতদিন চলে ?” 


ররর এল. স 


১৬৯. শ্রীমস্ত-_মুকুন্দদানের “চণ্রীমঙ্গল” কাব্যে দেবথণ্ড ছাড়াও মত্যথণ্ডের 


২৫১ 


বাংল সাহিত্যে হ্দেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস 


যে কবি গোবিন্দদাস একদিন পুর্ণ যৌবনে, সারদান্থুম্দরীর প্রেমে 
নিমজ্জিত হইয়! স্থুল প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন হইতেন এবং আত্মহারা হইয়া 
প্রণয়-প্রসঙ্গে গগনের চন্দ্রকে বলিতেন-__ 


“তুমি কি হে সেই চন্দ্র সেদিন কিছিলে? 
আমতলে চুমো খেতে তুমি দেখেছিলে ? 

ন্ট সা ০ 
চাহে সে আমারে ঘেন করিবারে পান 
উন্মত্ত আকাজক্ষা তার করিতে নির্বাণ 
মন্দিয়া মথিয়া মোরে লুঠিয়া সে নিলে, 
আমতলে চুমো খেতে তুমি দেখেছিলে ?” 


সেই কবি গোবিন্দদাস, একদিন দেশপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া সেই 
চন্দ্রকেই বিভিন্ন মুতিতে দেখিয়াছিলেন-__ 


“কি ক'রে কঠিন এত হ'লে শশধর ? 

আহা হা ভারতভূমি, কি ক'রে দেখিয়! তুমি 
ধেরয ধরিয়া আছ কাদে না অন্তর? 

যে দেশের বনুন্ধরা, গোলকুণ্ড। হীরা ভরা, 
বহিছে কনকরেণু পর্বত নির্ঝর । 

যে দেশে তোমার মত, ওঠে শশী শত শত, 
ইন্দিরা অস্ত সহ মথিলে সাগর । 


কাহিনীতে দুইটি ভাগ আছে। প্রথমটি কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনী, দ্বিতীয়টি 
ধনপতি-খুল্পনা কাহিনী । ধনপতি-খুল্লনার পুত্রের নাম শ্রীপতি বা শ্রীমস্ত। 
দীর্ঘকাল ধরিগ্না! তাহার পিতা৷ সিংহলে ব্যবস। করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ। শ্রীমস্ত 
পিতার নগ্ধানে গিয়াছে এবং সমুদ্রপারে, সিংহলরাঁজের কারাগারে পিতার 
সাক্ষাৎ পাইয়াছে। সেকালে মিংহল ও বহির্দেশে ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য 
চলিত । এখন আর চলে ন৷ বলিয়াই কবির ছুঃখ । 


৫৭ 


প্রথম খণ্ডঁ-”১৭ 


হ্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


সেই দেশে হায় হায়, সন্তান চিবায়ে খায়, 
ক্ষুধার্ত জননী নিত্য পৃরিতে উদর | 
বল শুনি কোন্‌ প্রাণেঃ চেয়ে সে মায়ের পানে 
কি করিয়! তত হাসি হান শশধর, 
নর-ছুঃখে অমর কি হয় না কাতর? 
তারপর দেশের দুঃখের চিত্রপট খুলিয়া কবি দেখা ইতেছেন-_ 
“হুঃখ-দরিদ্রেত। ভরা, দেখ নাকি বনুন্ধর! 
নান! রোগে শোকে হেথা ক্লিট কলেবর। 
কাদে কত পুত্রহীনা, ভগিনী সোদর বিনা, 
দিবা নিশি বিধবার নয়নে নিঝ রি, 
বিডম্বিত মোর মত, আছে হতভাগ্য কত, 
প্রাণভর] ধু ধু করে মরু ভয়ঙ্কর । 
ইহা দেখি নিত্য নিত্য, ন] হয় ব্যথিত চিত্ত 
বসন্তের হাওয়া খেয়ে বেড়াও নাগর ?” 
অন্যর্দিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা__মানবের অধঃপতনের কাহিনী 
সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিলেন-__ 
ঘুণ! লজ্জা! ঈর্ষা! দ্বেষ, পাতকের একশেষ, 
চৌর্য্য হত্য। দস্থ্যবৃত্তি নিয়ত যেখানে 
ভগিনী ভ্রাতার সনে, কথা কয় পাপমনে, 
প্রবঞ্চিত করে জায়! প্রেম প্রতিদানে 
নরের সে অধোগতি, নিরখিয়া নিশাপতি 
সত্যই করুণ! কি হে হইল ন! প্রাণে ?” 
সহ্দেশ ও স্বজাতির লজ্জা-_কবি নিজের লজ্জা বলিয়া মনে করিতেন 
এবং তাহা! নিভীকভাবে বলিবার ক্ষমতাই আত্যন্তিক স্বদেশগ্রীতির 
লক্ষণ। কবি গোবিন্দদাস “জাতীয় কবি' ছিলেন বলিয়াই জাতীয় 
ক্তীবনের বিভিন্ন দিক্‌-এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং 


৫৮ 


বাংল! সাহিত্যে শ্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিনদাস 


জাতীয় গৌরব ও এঁতিহ্ের কথা ম্মরণ করাইয় হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে 
সচেষ্ট হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। জীবন-সায়ান্ছে কবি 
ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতিকে পৃথিবীর অধম জাতি বলিয়া মনে করিতেন। 
উপদেশ, তাড়নায়, লাঞ্কনায় ও অপমানেও যে জাতির চৈতন্ হয় না, 
কবি তাহাদিগকে পিপীলিকার অধম মনে করিয়াছিলেন। ১৩১৭ 
সালে তিনি “পিপড়া” নামে যে কবিত! লেখেন, তাহার এক স্থানে 
আছে-_ 


“ওগো পিপডার সারি-_ 


তোমরা উদ্যমে বড়, অবিশ্রান্ত কর্ম কর, 
বিরত বিলাস ভোগে খঘি ব্রহ্মচারী, 

তোমরা সঞ্চয়ে বড়, পৃথিবী ভ্রমণ কর, 
জগতের ধন ধাম্য আহরণকারী, 

তোমর! যে এত বড়, নীরবেতে কর্ম কর 
কর না বক্তুতা__-সভ! হাটে ঢোল মারি, 

তোমরা নহ গো হীন, নরাধম পরাধীন, 


গোলাম লস্কর নহ সেবক ভাগারী, 
নিজে কর নিজ কাজ, নিজে নিজ মহারাজ 
নিজেই নিজের প্রজা, আইন আপনারি ।৮ 


মৃত্যুর অতি অল্প সময় পূর্বে, নিতান্ত নিরাশায় মগ্ন হইয়া কবি 
গোবিন্দদাস "শমী গাছ” নামক কবিতায় স্বীয় অন্তগু'ট বেদনার ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন-__ 
“ও কবিতা লিখব না আর 
আমার, কলম থুয়েছি শমী গাছে, 
আমার এখন ছন্মবেশ, নয় সুখ দুঃখ ক্লেশ, 
ছদ্ম আমার যোগ তপস্তাঃ ছাম সাধন রহিয়াছে । 


২৫৯ 


স্বভাব কবি গোবিন্দধাসের জীবনী ও লাহিত্য বিচার 


জগতের জঘন্য জীব, হয়েছি নপুংশক ব্লীব, 
মানুষের আর অধঃপতন ইহার চেয়ে আর কি আছে? 
মেথর মুচি সেলাই-বুরুষ আর কি আছে অধম পুরুষ? 
বীরের জায়া, আজ লে আয়! দাস্ত কষ্টে জীবন বাঁচে। 
আমার, কলম খুয়েছি শমী গাছে ।” 


গোবিন্দদাস শুধু বাংলার কবি, ভাওয়াল কবি, প্রকৃতির কবি, জাতীয় 
কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবদরদী, মহামানবের কবি । তাই 
যখন মহাচীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি আত্মহারা হইয়া 
লিখিয়াছিলেন-_ 


“এই যে আছি মৃত্যু শয্যায়, নাইক শক্তি অস্থি মজ্জায়, 
কর্ণে শুনি শুধু চীনের জয়ধ্বনি বজ্ঞ ভৈরব, 
নবোগ্ভমে নবোৎসাহে নব জীবন হয় অনুভব । 


সঁ সাঁ সঁ সং 


রাম-লক্ষাণের লঙ্কা! জয়ে, যুধিিরের অভ্যুদয়, 
অশোকের সে দিগ্বিজয়ে, এভাব মনে হয়নি উদ্ভব, 
জাগে নাই আর এমন হর্ধ, আজকে যেমন ভারতবর্ধ, 
বর্ণে নাই আর কোন কৰি এমন ছবি দেবছুর্লভ। 
তিন দ্রিনে চীন হ'ল স্বাধীন, জগৎ ভর! জয় জয় রব। 


“জীবনে জীবন যোগ করাই ছিল কবি গোবিন্দদাসের কাব্যের মূল 
কথা। তাই তার কবিতা কোন স্বপ্রবিলাসীর ভাববিলাস নহে, 
স্বদেশের প্রতি আত্যস্তিক অন্থুরক্তিই মূল কধ1। অকৃত্রিম দেশভক্তির 
কবিতা-রচনায় কবি গোবিন্দদাস ছিলেন অদ্বিতীয় ও অনবন্ত । 
প্রাণের কথা--সরল ভাবে ও সরল ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছে নস 


৬৩ 


বাংল সাহিত্যে ত্দেশপ্রেম ও কবি গোবিনদাস 


“কুটীর নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী 

জনমে পুরেনি আশা, পাই নাই ভালবাসা 

নাহি মোর পুত্র-কন্া, ভাই বন্ধু নারী, 

পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী । 

যথাপি জনমভুমি আছিলে আমার, 

ভাষ্য! সম! অতি প্রিয়, মাতৃসম! অদ্ভিতীয় 
পুজনীয় সমতুল্য পিতৃ দেবতার, 

নেহের পবিত্র মুত্তি কন্ঠ করুণার। 


সাঁ ও রর 


প্রাণের গভীর এই ভক্তি প্রেম সে 
সামন্ত পল্লীতে বাস করিয়াছি বার মাস 
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ, 
শত মুখে বাদী বেশে বলি নাই দেশে দেশে 
তোমারে করেছি যত ভক্তি প্রেম স্নেহ 
স্বদেশ-হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ।” 


এই যে স্বদেশের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা- ইহাই 
প্রকৃত ব্বদেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ। কবির হৃদয়ে কি অপরিমেয় 
দেশপ্রেম জাগ্রত ছিল, তাহারই উজ্জল দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি । 
নিজের ক্ষুদ্র পল্লীকে, স্বীয় জন্মভূমিকে যিনি প্রাণের মত ভালবাসিতেন, 
তিনি সমগ্র ভারতভূমিকে শ্রদ্ধা করিতে, ভক্তি করিতে ও ভালবামিতে 
যে কতখানি অধিকারী ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

কবি গোবিন্দদাসের মুদ্রিত শেষ কবিতা “অসুর পুজা” নামে 
১৩২৫ সালের আশ্বিন সংখ্য1 “নব্যভারতে' প্রকাশিত হয়। ইহাতেও 
সেই পুরুষসিংহের মত প্রাণমাতানো বক্তৃতা, শৌর্য-বীর্ষের 
স্বতিগান ও মুক্তকঠে স্বদেশগ্রীতির প্রশংসা বিদ্ধমান। দঅন্ুর” 


২৬১ 
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শবের নিন্দার্থক প্রচলিত থাকিলেও তিনি অন্ুরকে বন্দনাই করিয়া 
গিয়াছেন। ইহার গুঢ় রহস্য রসজ্ঞের নিকট সহজেই অনুমেয়__ 
“নয তুমি হে বীরেন্দ্র অনুর ছুবিজয় 
শোর্য তোমার, বীর্ধ্য তোমার অনন্ত অক্ষয় । 


ধন্য তোমার স্বদেশগ্রীতি, ধন্য তোমার অন্ুুরনীতি, 
ধন্য তোমার পুণ্য স্মৃতি বিনাশ করে ভয়। 
তোমার ভীষণ রুদ্র মৃত্তি স্বাধীনতার অগ্রিষ্ফৃততি 


মরণ-কাপ! দিপ্বিজয় কি চরণ-চাপা রয় ? 
তোমার আখির সতেজ ভাষা বিশ্বজরের বিপুল আশা, 
এক নিমেষে করে সে যে জগৎ জ্যোতিন্য় । 
তোমার প্রবল স্বদেশ-ভক্তি ঠেলে উঠছে সকল শক্তি 
ধবল গিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয় । 
রক্ষিতে স্বজাতির সত্ব, দেখে নাই আর এমন মত্ত 
বীরত্বের মহত্বের আর এমন অভ্যুদয় । 
গুলির মত পণ প্রতিজ্ঞ! ধুলির মত নয়। 
কবির জীবন-মন্ত্ই ছিল স্বদেশ-মন্ত্র এবং সঙ্কল্প ছিল-_সাম্য-মৈত্রী ও 
স্বাধীনতার জয়গানে মরণপণ সংগ্রাম । তাই তো কবি বলেন, 
“মরণ-কাপ। দিথ্িজয় কি চরণ-চাপা রয়? “তাড়কার বন”, জন্মাষ্টমী? 
ও “ম্বাধীনতা” প্রভৃতি কবিতায় কবি এই স্ত্ুরেই গান গাহিয়াছেন। 
বাংলাদেশে বহু প্রতিভাবান কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমন 
দেশপ্রেমিক কবি বড় একটা দেখা যায় না। কবি ঈশ্বর গুপ্ত 
সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন--“ঈশ্বর গুপ্ত খাটি বাঙ্গালী কবি 
ছিলেন।” স্বদেশপ্রেমিক কবি গোবিন্দদাস সম্পর্কে এই উক্তি 
সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য । 


ত্৬খ 


নবম অধ্যায় 
॥ গোবিন্দদাতেক্ম সাংসান্বিক জীবন ॥ 


কাব্য-জীবনে গোবিন্দদাস উপেক্ষিত হইলেও সাংসারিক জীবনে 
তাহার ভূমিকা ছিল অনন্ত । অর্থের দিক্‌ দিয়! গরীব হইলেও প্রেম- 
প্রীতি-ভালবাসায় তিনি ছিলেন ধনী। তাহার নিকট দাম্পত্য 
জীবনের মূল কথাই হইতেছে প্রেম এবং তাহা দেহজ। ইংরাজীতে 
যাহাকে €015109 7,0০৮ বলে, তাহ! তাহার নিকট কষ্টকল্পিত । 
তাহার নিকট প্রেম ছিল অস্থি-মাংস-মঙ্জা সহ একটি পরিপূর্ণ মানুষের 
ভালবাসা । কবি বলেন-__ 


“আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ। 
আনি ও নারীর রূপে 
আমি ও মাংসের স্তূপে 
কামনার কমনীয় কেলী কলীদহ-_ 
ও কর্দমে-_ওই পঙ্কে, 
তাই ক্লেদে-_ও কলঙ্কে, 
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ | 
আমি তারে ভালবাসি র্ক্তমাংস সহ 1৮ 


কবির জীবন-বৃত্তে ছিল এই একটি মাত্র স্থুর--«“আমি তারে ভালবাসি 
রক্ত মাংস সহ” । এই স্ুরেই বাধা ছিল তাহার সংসারিক জীবন । 
এই জীবনের পাশাপাশি বিরাজ করিয়াছে কবির জীবন-সাহিত্য । 


কবির সাংসারিক জীবন-কোটির একদিকে ছিল সারদা এবং 
অপর দিকে ছিল প্রেমদা । পনেরো বৎসর সয়সে সারদাস্থন্দরীর সঙ্গে 
গোবিন্দদাসের বিবাহ হয়। সারদান্থন্দরীর পিত্রালয় জয়দেব- 
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পুরেই। তথাপি কৰি সাময়িক পত্থীবিরহও সহা করিতে পারিতেন না । 
গোবিন্দদাসের বাড়ী ও শ্বশুরালয়ের মধ্যে ব্যবধান একটি মাত্র 
দীঘিকার। সারদাসুন্দরী অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন পিত্রালয়ে 
যাইতেন, তখন এই পত্বীপ্রেমিক কবি পত্বীকে দেখিবার ইচ্ছায় 
ব্যাকুলভাবে দীঘির এপার হইতে ওপারে চাহিয়া! থাকিতেন। 
সারদান্ুন্দরীরও মনের অবস্থা এইরকম হইত। ইহাতেই বোঝা যায়, 
উভয়ের মধ্যে মনের খুব মিল ছিল এবং উভয় উভয়কে খুব ভাল- 
বাসিতেন। কবির পত্রীপ্রেমের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ-_পপ্রেম ও 
ফুল” এবং “কুস্কুম”। এই কাব্য ছুইটিতে গোবিন্দদাস প্রথম! পত্বী 
সারদাস্থুন্দরীকে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। কবি সারদা- 
ন্ুন্দরীকে ছাভিয়া প্রবাসে শান্তি পাইতেন ন।। এমন কি, স্ত্রী-বিরহে 
কাতর হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া চাকরি বা! নিরাপদ আশ্রয় 
ছাড়িয়! দিয়াছেন, এই দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ন্মুসঙ্গে থাকিয়া কবি 
সারদানুন্দরীর প্রেম-স্মৃতি স্মরণ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহ এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় 

“এ দূর পর্বত দেশে এ বিজন বনবাসে, 

এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়, 
নিমগ্ন তোমার ধ্যানে, জ্বলন্ত আকাজ্্া প্রাণে 
আকুল হৃদয়ে দেখি-_শশী অস্ত যায়।” 

প্রেম-বেদনায় প্রপীড়িত কবি আবার লিখিলেন -- 

«আজ- এই যে পর্বততলে এই গারে। দেশে, 

নির্বাসিত বিডম্বিত বিধির আদেশে । 
আসিয়াছি দেশ ছাড়ি, তথাপি তিচিতে নারি, 
সেই মোহ-_লেই মুচ্ছা স্পন আবেশে ।” 

_-দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে । আর কবির বিরহ- 
ব্যথা ক্রমেই বাড়ে। অবশেষে নির্বাসিত যক্ষের মত মেঘের নিকটে 
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প্রেম নিবেদন না করিয়া মনের ছুঃখে নিজের উপর অভিমান করিয়া 
চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন__ 


“নুবিশাল গারো গিরি এই যে উত্তরে 


শৃঙ্গে শূজে ভর দিয়া, উঠিয়াছে দ্রাড়াইয়া, 
উন্নত-ললাট গিয়! ঠেকেছে অন্বরে, 
উহার পাষাণ বুকে, চাহি যবে উদ্ধমুখে, 


কতই সান্তনা পাই, প্রাণ যেন ভরে |” 
সঃ ৯ চু 
পর্বত পাথিব প্রাণ দিয়! বিসর্জন, 
অনন্ত প্রেমের যেন করিছে সাধন । 
এসেছে ছাড়িয়া নারী, প্রেম তারি__-দেশ তারি, 
রেখেছে পাষাণে প্রাণ করি আচ্ছাদন । 


নয়ন করিয়া অন্ধ, নিশ্বাস করিয়া বন্ধ, 
রমণীর রূপ গন্ধ করে না গ্রহণ । 
এই পর্বতের মত, প্রেম তৃষ্ণা অবিরত 


শশাহ্ধ। আমারো প্রাণে জাগিছে এখন” । 


__পত্বীপ্রেমিক কবি এইভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সোমেশ্বরী নদীর 
নির্জন তীরে একাকী বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেন। এই 
অশ্রু সোমেশ্বরী নদীর জলের সঙ্গে মিশিয়৷ উতাল-পাথাল করিতে 
করিতে প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইত। বিরহিনী প্রিয়ার মত 
কবিপ্রিয়াও অনুরূপভাবে ভাবিত থাকিতেন। এই দাম্পত্য জীবনের 
বিরহের দৃশ্য আমাদের স্মরণ করাইয়৷ দেয় কবির সাংসারিক জীবনের 
মধুর স্মৃতির কথা । আধথিক দৈম্ত মনের দীনতা স্থপ্টি করিতে পারে 
নাই, পারে নাই অন্তরের প্রশান্তি নষ্ট করিতে । প্রেমের এমনি 
মহিমা! এই মহিমার জয়টিক! কপালে পরিয়া কবি জীবন-সংগ্রামে 
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সংগ্রামী হইয়াছেন। প্রবাসে থাকাকালীন কবি তাহার প্রিয়তম 
পত্বীর নিকট বিদায়-ুহূর্তে যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে 
ম্মরণীয় £-_ 

“চলিলাম প্রিয়তমে প্রেয়সি আমার 

অনলে কুমুম ভম্ম দেখিব না আর। 

ঠ রঃ সঃ 

কত কষ্ট দিয়াছি জীবনে তোমার 

যাই প্রিয়ে, সে সকল করিও না মনে, 

জানি আমি এ জীবনে ক্ষমা নাই তার 

চাও একবার শেষ প্রীতির নয়নে | 

যাইরে অবোধ শিশু ।__হে করুণাময়, 

দ্ীনবন্ধো । বাচাইয়ো এ দীন সন্তান, 

স্বর্গের করুণ! তব চির স্ুধাময়, 

রাখে যেন অভাগিনী ছুঃখিনীর প্রাণ । 

এমন আত্মীয় নাই একজন আর 

রক্ষিবে যে অভাগার দীন পরিবার”। 


গোবিন্দদাসের জীবনের বৈশিষ্ট্যই হইল-_-“চিত্ত যেথা ভয়শুন্ উচ্চ 
যেথা শির” এবং “বিত্ত হতে চিত্ত বড়” ও “অর্থের চেয়ে মান বড়”। 
আর সেই মানমিকতার জন্যই তিনি প্রিয়তমা পত্তী ও শিশু-কম্তাকে 
ভগবানের নামে রাখিয়া ভাওয়াল রাজসভ1 পরিত্যাগ করিয়। সত্য ও 
ন্যায়কে অবলম্বন করিয়! সংসার-সমুদ্রে ঝাপ দিয়াছিলেন। তাহার 
স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও মনুষ্যত্বতা এইভাবে প্রকাশিত হওয়ায় সাংসারিক 
জীবনে তিনি ছিলেন একজন নিভীঁক সৈনিক। 

ভাওয়াল রাজবাড়ীর কার্য পরিত্যাগ করিবার পর কবির 
আথিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া পড়ে_দিন আনেন দিন খান” 
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এইরূপ এক শোচনীয় অবস্থা । এই সময়কার শোচনীয় অবস্থার 
কথা তিনি তাহার কাব্যে বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন-_ 
“প্রিয়ে ছুখিনি আমার । 
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত 
মুছিতে পারিম্থ কই শোকাশ্রু তোমার । 
শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস, 
এ জনমে অভাগিনি ঘ্ুচিল না আর ।৮ 


মানুষের জীবনে সখ ও ছুঃখ ছুই-ই আসে, উত্থান ও পতন হয়, কিন্তু 
কবি গোবিন্দদাসের জীবনটা যেন একটান। ছুঃখের পাঁচালী, বারো 
মাসের তের পাবণের পরিবর্তে বারোমাসের “বারমাস্তা”। 

গোবিন্দদাসের সম্ভানাদি জন্মিবার পুর্বেই তাহার মাতা এবং 
অন্যতম অভিভাবিকা পিতামহী পরলোকগমন করেন। কবির 
মাতুলালয় ধীরাশ্রম গ্রামে তাহার জননীর মৃত্যু হয় । পিতামহীর 
মৃত্যুর পর অন্য কোন অভিভাবক না থাকায়, কবি স্ত্রীকন্যাসহ 
শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেন । কিন্তু শ্বশুরের অবস্থাও ভাল না 
থাকায় “অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায়ে যায়” । 

সারদাস্ুপ্দরীর গর্ভে কবি গোবিন্দদাসের প্রমদা ও মণিকুস্তলা 
নামে ছুইটি কন্া! সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১২৮৪ সালের ১৫ই ফালস্তুন 
প্রথম সন্তান প্রমদ। ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্ত মাত্র এক বৎসর পরে ১২৮৬ 
সালের ২৫শে বৈশাখ প্রমদা মারা যায় । দ্বিতীয়া! কন্যা মণিকুন্তল! 
এই সালেই জন্মগ্রহণ করে । তখনও কবি প্রবাসে যান নাই । এই 
নয়নের মণি “মণিকুপ্তলা”কে কবি খুব ভালবাসিতেন। কিন্ত 
উপার্জনের তাগিদে কবি স্ত্রী ও কন্যা মণিকুস্তলাকে রাখিয়া যখন 
জমিদার কেশবচন্দ্রের চাকরি করিতেন, তখন ১২৮৮ সালে কবি 
“মণিকুস্তলা” শীর্ষক একটি কবিতা রচন1 করেন। কবিতাটি এক 
গরীব পিতার মমতাময়ী এক কন্ঠার প্রতি ভালবাসার উৎকৃষ্ট 
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নিদর্শন । ছুই বৎসরের শিশুকন্যা মণিকুস্তলাকে উদ্দেশ্য করিয়া 
কবি লিখিয়াছেন__ 
“সাধে কি রে ফুলশিশ আছি তোরে ভুলিয়া ? 
কোলে কোলে, বুকে বুকে, 
রাখিতাম কত সুখে, 
গল! ধরা হাত তোর কি করিয়া খুলিয়া 
কি পোড়। অনৃষ্ট ফলে, 
ঠেলে ফেলে ভূমিতলে 
হৃদয়ের মণি তোরে, আসিয়াছি চলিয়া, 
কি করিয়া ফুলশিশু আছি তোরে ভূলিয়।” ! 


_-“আছি তোরে ভুলিয়া” শুধু এই কথাটির মধ্য দিয়াই বোঝা যায় 
কবির পিতৃহ্ৃদয়ের কি মর্মভেদী বেদনা, কাতরোক্তি, আন্তরিকতা ও 
কোমলতা । হৃদয়ের মণিকোঠায় যে মণি জ্বলিতেছে, সেই মণিই 
তো মণিকুন্তলা। রাজ্য যাহ দিতে পারে না, এশ্বর্ধ যেখানে শুধুই 
প্রাচুর্য, সেখানে একটি ছোট্র শিশুর কাকলি, আধ-আধ বুলি আর 
াদের মত হাসি মানুষকে “সম্রাট” করিয়া তোলে । এই “সআট, 
কোন রাজ্যের নহে, হৃদয়ের, শিশুরাজ্যের বিজয়-বৈজয়ুন্তী। বাংল! 
কাব্য-সাহিত্যে এইরূপ বিজয়-বৈজয়ন্তী বড় একটা দেখ যায় না_ 
“ভুলিনু যদিও__তবু ওরে মণিকুন্তুলা, 
অধিক যতনে তোরে 
রাখিবেক বুকে করে, 
আদরে জননী তোর অভাগিনী অবলা । 
গ্ চু সঃ 
তুই বিনে কেহ নহি,-অনািনী সরল! । 
পাথম পাষণ্ড অতি 
ছাড়িয়া গিয়াছে পতি, 
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দিবানিশি বিষাদিনী অশ্রুমুখী অবলা, 
মা বলে ডাকিস্‌ আহা ৰাঁচাইতে সরল” 


কবির পত্বীপ্রেম ও সন্তান-বাৎসল্য কি অপরিসীম! ম্ুযোগ 
পাইলেই কবি তাহাদের দেখিবার জন্য প্রায়ই ভাওয়ালে আঙমিতেন। 
এই আকর্ষণ কবির নিকট ছিল মরুভূমিতে মরগানের মত। 


১২৯২ বঙ্গাব্দ কবির নিকট এক হুর্ধোগের বংসর। কবি তখন 
সেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর প্রতিষিত সাপ্তাহিক পত্র 
চারুবাতা”র কার্ধাধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছিলেন। এই সময় হঠাৎ 
একদিন একখানি টেলিগ্রামে তিনি প্রাণপ্রিয়! সারদাস্ুুন্দরীর গুরুতর 
পীড়ার সংবাদ জানিতে পারিলেন। পত্বীগতপ্রাণ কবি এই সংবাদে 
বিচলিত হইয়া কালবিলম্ব না৷ করিয়া জয়দেবপুরে রওনা হইলেন। 
তখন ময়মনসংহ-জয়দেবপুরে রেলপথে উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র, কিন্ত 
প্যাসেগ্থার ট্রেন” চলে নাই । তৎসত্বেও স্টেশন-মাস্টারের কৃপায় 
তার পরদিন “গার্ডের গাড়িতে বসিয়া কবি অপরান্ছে প্রায় তিন চারি 
ঘটিকার সময় জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলেন । সারদানুন্দরী পিত্রালয়ে 
থাকায় বাড়ী আসিবার পথে “চিলাই+ নদীর তীরে এক জ্বলন্ত শ্মশান 
দেখিয়া কবির প্রাণ কাদিয়া উঠিল। দ্রতপদে পথ চলিয়া গোবিন্দ 
দাস যখন বাড়ী পৌছাইলেন, তখন সারদাসুন্দরী মৃত্যু-পথযাত্রী । 
কবি পত্বীকে শেষবারের মত দেখিলেন বটে, কিন্তু পরস্পরের বাকা 
বিনিময় আর হইল না । ১২৯২ বঙ্গাবে ১২ই অগ্রহায়ণ, রাত্রি প্রায় 
আট ঘটিকার সময় সারদান্ুন্দরী এই জগৎ-সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। সারদান্ুন্দরীর মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি 
আছে ।১৭* কাহারও মতে, তাহার মৃত্যু একট! শোকাবহ বাস্তব 





১৭** ১৩২৫ মালের পৌষ সংখ্যা “নারায়ণ” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্রকুণ 
গু মহাশয় লিখিত “মরদাস” নামক প্রসিদ্ধ রূচনাটি আরব্য । 
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'ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত”। আবার কাহারও মতে কবি-বিরচিত *প্রেম 
ও ফুলে”্র “আত্মহত্য)” কবিতাটির স্থষ্টি। এই উভয় প্রকার জনশ্রুতি 
পূর্ববঙ্গে তখন লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইলেও কবি গোবিন্দ- 
দাসের মুখে কেহ কোন জনশ্রতির কথা শোনে নাই । তবে কবির 
মৃত্যুর পর সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিক। “নারায়ণ”-এ সারদাসুন্দরীর মৃত্যু- 
কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত হইলে অনেকে সেই সম্বন্ধে অবহিত 
হন। বহু বৎসর পরে ১৩১২ সালে “কি কঠিন” নামক একটি 
কবিতা লেখেন। “বৈজয়ন্তী” কাব্যে তাহা মুদ্রিত হয়। তাহার 
একস্থানে আছে__ 


মুহুর্ত করেছি ভুল অতি সুল্ম একচুল। 
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার । 
যদিও বুৰিয়া আজ, শুধু ঘৃণ! শুধু লাজ, 


দিবানিশি অনুতাপ পরিতাপ সার।” 


ইহার মূলেও সেই জনশ্রুতি আছে কিনা, তাহাঁও বিবেচ্য বিষয়। 
বলা বাহুল্য, পত্মী-বিয়োগের অল্পদিন পরেই কবি একমাত্র সহোদর 
জগশ্চন্্রকেও হারাইলেন ( ১৮৮৬ শ্রীঃ১ ১৪ই আগস্ট )। “একে একে 
নিভিল দেউটি', বাকী বহিল শুধু সপ্তম বর্ষীয় মণিকুস্তলা। স্ত্রীর 
মৃত্যুর পর কবি কন্াসহ শ্বশুরবাড়ীতেই অবস্থান করিতেন । 


পূর্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দদাসের ভিটা এবং তাহার শ্বশুরবাড়ীর 
ব্যবধানে একটি প্রকাণ্ড দীঘিক ছিল। উক্ত দীধিকার দিকে কতকগুলি 
সারি সারি এরগু বৃক্ষ ছিল। সারদাস্ুন্দরী পিত্রালয়ে যাইলে ওপারে 
কবিকে দেখিবার উদ্দেশ্যে এরগু বৃক্ষগুলির শীর্বদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। 
এইভাবে পারস্পরিক নয়নে নয়নে প্রেমালাপ চলিত । সারদানুন্মরীকে 
হারাইয়া কবি তাহার দকুন্কুমে” এই কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ 
করিয়াছেন-_ 


 ্শ৩ 
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“যদি গো আগের মত, দেখিতে বাসনা তত, 
সত্যই সরল! প্রিয়ে থাকিত তোমার, 

তবে কি 'ভেরণ? গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে? 
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙ্গ। তার” । 


এই দীধিকার কথা কবির আরও অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। 
যথা 2-- 

“শারদ মধ্যাহ্ন মাঝে শ্যামল পুকুর, 

এপারে ওপারে কথা নহে বহু দূর । 

দক্ষিণের মৃদু বায়ু ধীরে দিল আনিন 

অবণে প্রতপ্ত স্থরা-_-'জানি তবে জানি” । 
এক সময় এই দীঘির জল খারাপ হইয়া স্নানের ও পানের অযোগ্য 
হইয়া পড়ে । কিন্তু কবি-দম্পতির দাম্পত্য প্রেমলীলার স্মৃতি- 
চিহুরূপে বাচিয়। থাকে। 


সারদান্ুন্নরীর বিদায়ে কবির মর্মব্যথা কাব্য-ব্যথারপে দেখা 
দেয়। ধাহাকে ইহজগতে আর দেখা যাইবে না, তাহাকেই তিনি কাব্য- 
জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমের পূর্ণতা ঘটাইলেন। তাহার “সারদা- 
সুন্দরী” শীর্ষক কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ব। কবি অক্ষয়কুমার 
বড়াল১৭১ মহাশয়ও *সারদান্ুন্দরী” কবিতাটির প্রশংসা করিয়৷ 


১৭১. অক্ষয় কুমার বড়াল *--জন্ম-১৮৬০-_মৃত্যু-১৯১৯, ১৯শে জুন। 
নিবাস__চোরবাগান, কলিকাতা । হেয়ার স্কুলে শিক্ষা অধিকদুর অগ্রসর হয় 
নাই, কিন্ত আজীবন লেখাপড়ায় অন্গরাগ ছিল। পাঠ্যাবস্থায় কৰি বিহারীলাল 
চক্রবর্তণুর «শিত্যন্ত” গ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সেই কবিতা-রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেন। ১২৮৯ লালের আধাঢ় সংখ্যা “ভারতী”তে প্রকাশিত “পুনমিলনে” নামক 
কবিতাটি তাহার প্রথম মুপ্রিত রচনা] । পরে সেকালের বিখ্যাত প্রায় সকল 
সামগ্িক পত্েই তাহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহার অনেকগুলি 


-২৭১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


বলিয়াছেন-_-“কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট সম্পদ” । 
কবিতাটির প্রতিটি ছত্রেই আছে প্রাণের বেদনার কাব্যিক প্রকাশ। 
কবিতাটির স্চনাও হইয়াছে জীবন-নাট্যের নাট্যরূপের মত-_ 


“আজ 
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর, 
তোমার অধিক শোভা, ততোধিক মনোলোভা, 
শোয়ায়ে দিয়াছি টাদ চিতার উপর” । 
তারপর যখন চিতাগ্নি প্রজ্লিত হইয়া উঠিল, তখন কবি বলিতেছেন-__ 
“বল হরি হরি । 
কি ঘোর গম্ভীর রব, ভাঙ্গিয়া দ্রিগন্ত সব, 
উঠিয়াছে নৈশাকাশ তোলপাড় করি, 
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা-- বল হরি, হরি। 
রোগ শোক ছুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বনুদ্ধরা, 
যায় আজ দিব্যধামে সারদাম্ুন্দরী, 
বল চন্দ্র বল তারা--বল হরি হরি? । 
পশুপক্ষী তরুলতা, যে তোমরা আছ যথা, 
অচল অশনি সিম্ধু বিঘোর৷ শবধরী, 
প্রকৃতি অনন্ত ক 'বল হরি হরি । 
অগ্সর কিননর নর, যক্ষ রক্ষ বিছ্যাধর, 
ভূলোক ছ্যলোকবাসী অমর অমরী, 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব “বল হরি হরি” |” 


“সারদাসুন্দরী” কবিতা পড়িলে বিহারীলালের “সারদামঙ্গলে”র কথা 
মনে পড়ে। উভয় কবিতায় আছে স্ত্রী-বিয়োগ, আত্মবীয়-ত্বজন- 








সংগৃহীত হইয়া “ভূল”, 'কনকাঞ্জলি', প্রদীপ, 'শঙ্ঘ", “এব।" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের 
অন্তর্গত হইয়াছে । 


২৭২ 


গোবিনদাসের সাংসারিক জীবন 


পরিজনের বিরহ ব্যথার কথা । তবে কবি গোবিন্দদাসের “সারদা- 
সুন্দরী” কৰিতায় রক্তমাংসের জীবন-সঙ্গিনীকে পাওয়া যায়। কিন্তু 
বিহারীলালের “সারদামঙ্গলে” পাওয়া যায় লৌকিক নারীর মধ্যে 
অলৌকিকভাবে ভাবিত দেবী সারদার কথা, মানবীর মধ্যে মহা- 
মানবীর কথা, যোগীন্দ্র ধাহাকে ধ্যানে লাভ করেন । পত্বীপ্রেমিক 
গোবিন্দদাস সারদান্ুন্দরীর মৃত্যুর পর কয়েকখানি কাগজে চারি ছত্র 
কবিতা মুদ্রিত করিয়া পত্বীর প্রিয় পাঠ্যপুস্তকগুলির বহিরাবরণে 
সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা কবির তাপদগ্ধ হৃদয়ে শাস্তি 
প্রদান করিত। নিযে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল-_ 


(স্থৃতিচিহ্ত ) 
জন্ম মৃত্যু 
সন বঙ্গাক সন ১২৯২ বঙ্গাব্দ । 
তারিখ তারিখ ১২ই অগ্রহায়ণ । 
বয়ন ২৫ বৎসর মাস। 
টা 
স্ব্গগতা 
সারদান্তুন্দরী দাসীর 
গ্রন্থাবলী 


টিসি 
প্রাণময়ী প্রিয়পত্বী সারদা সুন্দরী, 
গিয়াছে ত্রিদিৰ ধামে ধরা পরিহরি : 
এই তার প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থ সমুদয়, 
গ্রীতির-_স্যৃতির চিহ্ু-_হীর1 মণিময় । 

জয়দেবপুর ) 

ঢাকা | শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস। 
১২৯২ সন 





২৭৩ 
প্রথম খণ্ড---১৮ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিজ্রাহীন, 
ছুইদিকে দুই সিন্ধু গজ্জিছে সমানে, 
পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি 
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি ছ্ু'জনার বানে 1৮ 
(“স্তর”) 
কবি যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তখন কবির পারিপাপ্থিক 
অবস্থা মোটেই অনুকূল ছিল না। সন্দেহ, সংশয়, প্রতারণা, বিশ্বাস-- 
ঘাতকতা ও বড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াও কবি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন 
নাই। তাহার জীবনের মূল বেশিষ্ট্যই ছিল__ 


“ব্যাঘাত আন্মক নব নব 
আঘাত খেয়ে অচল রব ।৮ 


এই “অচল” ও অটল থাকার মূলে আছে কবির ভগবৎবিশ্বাস। তিনি 
ছুঃখ-কষ্টকে ভগবানের পরীক্ষা বলিয়া মনে করিতেন । নির্ভীকতা ও 
তেজন্বিতা ছিল তাহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তিনি বলিয়াছেন 
--“সহম্র বিপদ আসিলেও আমি ভয় করি না, নিজের কর্তব্য করিয়া 
যাই। আমি বিপদকে কোনদিনই ভয় করি নাই।” ইহাই কবির 
জীবন-বাণী। তাই দেখা যায়, ১৮৯৩ শ্রী; ১৩ই জানুয়ারী কবি যখন 
দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন, তখন এ বংসরেই ৩১শে অকৃটোবর 
প্রথম! স্ত্রী সারদাসুন্দরীর শেষ স্মতিকণ মণিকুস্তল! হৃদরোগে 
আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিলেও কবি ভক্তিবিশ্বাসের দৃঢ়তা 
লইয়া অচল ও অটল রহেন। একের পর এক আঘাত তাহাকে 
বিচলিত ও ব্যথিত করিয়াছে, কিন্তু বিমুট করিতে পারে নাই। 
এমন কি, জগৎসংসার সম্বন্ধে নিরাশাবাদী ও ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসী 
করিয়! তুলিতে পারে নাই । তিনি ছিলেন আশাবাদী এবং অস্তিক্য- 
বাদী। জগতৎ-সংসার হইতে পলায়ন নহে, তাহাকে স্বীকার করিয়া 


০ 


গোবিন্দদাসের সাংসাব্রিক জীবন 


তাহারই মধ্যে থাকিয়া! তাহারই মাধূর্ধ আহরণ করাই ছিল কবির 
জীবনে ধর্ম ও সাধনা । তাই দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রথমার সব ও শেষ স্মতিচিহ্ছের বিলুপ্তি বাংল! সাহিত্যে আর 
কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা জানি না । অশ্রসজল চোখে মণি- 
কুম্তলার উদ্দেশ্যে তিনি লিখিয়াছেন__ 


“তপম্বীর তপোরথে, জ্ঞান্ময় মহাপথে, 

যায় ব্রন্মাময়ী মেয়ে সারদা তোমার । 

লও সে স্নেহের বুকে, থাক্‌ মেয়ে চিরনুখে, 
এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর, 

ছিন্নমুণ্ড ছিন্নবাহু, আমি চিরদগ্ধ রাহু, 

একাকী ভ্রমিতে থাকি জগৎ-সংসার । 

নেও কোলে নেও মেয়ে সারদ। তোমার ।” 

( “কস্তরী” ) 


মণিকুন্তল! যথোচিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল । তাহার মধ্যে কবি- 
জনোচিত শক্তিরও বিকাশ ঘটিয়াছিল। মণিকুস্তলা কবিতা রচনা 
করিতেও পারিত। মণির ৬।৭ বৎসর বয়সের সময় মণির মা”র মৃত্যু 
হয়। মণি তাহার মাতার উদ্দেশ্টে “জননী আমার” শীর্ষক যে 
কবিতাটি লিখিয়াছিল, তাহা মণির মৃত্যুর পর লোকে জানিতে পারে। 
আমরা এখানে মণির স্মরতিচিহনরূপে সমগ্র কবিতাটি উদ্ধত করিয়া 
দিলাম--১৭২ 

১৭২, কবিতাটি কোন্‌ সময়ের লেখা! তাহা জানা যায় না, তবে ঘটনা- 
পরম্পরয় বল! যায় যে, ইহা! ১২৯৯ সালে লিখিত হইয়াছিল। মণির ম! 
সারদাস্থন্দরী এ বৎলরেই মারা যান। আর মণিকুস্তল! মারা যায় ১৩** দালে। 
কবিতাটি “কভ্তরী” কাব্যের অন্তর্গত 


২৭৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কোথা রহিলে গো জননী আমার 
আমার ছুঃখেতে ছুঃখী কে হবে গো আর 
সেহমাখা বোলে, কে করিবে কোলে । 
এমন এ প্রথিবীতে কে আছে আমার । 
কোথা রহিলে গেো৷ জননী আমার। 


২ 
কোথা রহিলে গো জননী আমার 
বিশাল ব্রন্মাণ্ডে মাগো কে আছে আমার ? 
আমি যদি মরি প্রাণে 
কে কাদিবে আমার জন্তে 
স্লেহময় জননী ভিন্ন দেখি অন্ধকার । 
কোথা রহিলে গে জননী আমার ॥। 
৩) 
কোথা রহিলে গো জননী আমার ' 
বড়ই পাষাণ মাগো হৃদয় তোমার | 
আমাকে একাকি ফেলে । 
মা তুমি কোথায় গেলে 
একটু হল ন1 দয়া হৃদয়ে তোমার। 
কোথায় রহিলে গো জননী আমার । 
৪ 
কোথা রহিলে গো জননী আমার । 
তৃমি ভিন্ন এ সংসারে কে আছে আমার । 
যে দিকে ফিরাই আখি 
কেবলি নিষ্ঠুর দেখি । 
আমার ছুঃখেতে দয়! হয় না গো কার। 
কোথা রহিলে গে। জননী আমার । 


পচ 
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৫ 
কোথা রহিলে গো৷ জননী আমার । 
আমার ছূর্দশ। মাগো দেখো একবার । 
দেখ একবার চেয়ে, 
দেখ গে পাষাণী মেয়ে, 
জ্বলিয়। পুড়িয়। হৃদয় হতেছে অঙ্গার । 
কোথা রহিলে গে! জননী আমার। 
৬ 
কোথা রহিলে গো জননী আমার । 
এ ছুঃখিনী বলে মনে হয় নাকি আর? 
কেমনে রহিলে গিয়ে 
পাষাণের মত হয়ে 
তোমার স্েহের মণি ভাসিছে অকুল পাথার, 
কোথা রহিলে গে! জননী আমার । 
৭ 
কোথা রহিলে গে! জননী আমার । 
গেলে কি জন্মের মত আসিবে না আর । 
গেলে ফেলে ছঃখিনীরে 
আর না আমিবে ফিরে 
আর ত সহে না মাগো এ হুখ-ভার । 
কোথা রহিলে গো জননী আমার । 
৮ 
কোথা রহিলে গো জননী আমার । 
মাগো যদি না আসিবে আর। 
এস তবে এস হেথা 
কহি গো ছঃখের কথা 


৭০ 
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জনমের মত মাগো ডাকি একবার । 
কোথা রহিলে গো জননী আমার । 


সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব যে কত হ্বন্দরভাবে প্রকাশ কর! 
যায়, তাহা এই কবিতাটি পড়িলে বুঝা যায়। মণিকুস্তল৷ কবিত্বশক্তি 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । তাই কবি তাহার কন্যাকে কবিতায় 
অমর করিয়া রাখিলেন। মণিকুন্তলার মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবি 
লিধিয়াছিলেন-_ 


“তৃতীয় প্রহর গত হেমন্তের নিশি, 
অচেতন অন্ধকারে স্তব্ধ কলিকাতা, 

জীবন যেতেছে যেন মরণেতে মিশি, 
উলটিয়! পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক পাতা । 
শায়িত! দ্বিতল গৃহে “আনন্দ আশ্রমে”১৭৩ 
বিদেশে বিভূয়ে নাই আত্মীয়-স্বজন, 
একাকী বালিকা মেয়ে মহা পরাক্রমে 
ভীষণ মৃত্যুর সঙ্গে করিতেছে রণ” 


মণিকুন্তলার হৃদরোগ ১২৯৯ সালে খুব বৃদ্ধি পায়। বাতের জন্য 
তাহার হৃদ্পিণ্ড আক্রান্ত হইয়াছিল। কবি গোবিন্দদাস তখন 
নিবাসিত জীবনযাপনে নানাভাবে বিপন্ন । অবশেষে মণিকুস্তলার 

১৭৩, ১৩০* সালে বৈশাখ মানে কবি গোবিন্দদান যখন ব্ধুবর দেবেন্তর- 
কিশোর আচার্ধচৌধুরীর “দেবনিবাসে” অতিথি, তখন তাহার জামাতা 
নিশিকাস্ত কবিকে একথানি পনর লিখিয়। “নব্যভারত” সম্পাদকের আশ্রয়ে থাকিয়া 
কলিকাতায় অধ্যয়ন করিবার জন্য স্বকিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিতে অনুরোধ 
করেন। তদন্ষপারে নিশিকাস্ত “নব্যভারত” স্ম্পাদদকের আলয়-_-“আনন্দ- 
আশ্রমে” থাকিয়া বিষ্ভাশিক্ষা করিতে থাকেন । এই “আনন্দ আশ্রমে”র দ্বিতল 
গৃহে মণিকুস্তল] “ভীষণ মৃত্যুর সঙ্গে করিতেছে রণ” । কবি তখন মেরপুরে । 


সে 
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চিকিৎসার জন্য তাহাকে “আনন্দ আশ্রমে” আনয়ন করেন । কবি- 
জামাতা নিশিকান্তও তখন “আনন্দ আশ্রমে” ছিলেন । কিন্ত সকলের 
সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৩০ সনের ১৪ই কাতিক রাত্রি প্রায় সাড়ে 
তিন ঘটিকার সময় পত্বী সারদামুন্দরীর শেষ স্মৃতি কন্ঠ! মণিকুস্তলা 
কবি গোবিন্দদাসকে নিঃস্ব করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিঃস্ব হইলেও 
কবি দেউলিয়া হন নাই, কন্তার উদ্দেশে লিখিত কবিতাটি তাহারই 
প্রমাণ। কবিতাটি দুঃখের হইলেও ইহ! ছুঃখজয়ী কবিতা । ইহাতে 
চাঞ্চল্য নাই, আছে আত্মসমাহিতি ; উচ্ছাস নাই, আছে গভীরতা ; 
উদ্দামতার পরিবর্তে আছে প্রশান্তি । 


কবির দ্বিতীয়! পত্বীর নাম-_ প্রেমদান্ুন্দরী। তিনি বিক্রমপুরের 
অন্তর্গত ব্রান্গণগ্রাম নিবাসী মহেন্দ্রন্্র ঘোষের কনিষ্ঠ! কন্যা । কৰি 
গোবিন্দাসের বিবাহের সময় মহেন্দ্র ঘোষের বৃদ্ধা মাতা বর্তমান 
ছিলেন।১৭৪ এই বৃদ্ধা মাতাও গোবিন্দদাসকে ভাল চোখে দেখেন 
নাই। তিনি গোবিন্দদাসের পরমাত্মীয়া হইয়াও উপকারের পরিবর্তে 
অপকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন । গোবিন্দদাসও “বিক্রমপুরে বসন্ত” 
শীর্ষক কবিতায় ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন__ 
১৭৪, মহেন্দ্রচঞ্্র ঘোষের বৃদ্ধা মাতা দোর্দগুপ্রতাপশালিনী রমণী ছিলেন । 
পুরুষমহলে তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি এতদূর ছিল যে, গ্রামের সমাজপতিগণ 
তীহাকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাধানের জন্যও 
পুরুষর্দের বৈঠকেও তাহার নিমন্ত্রণ হইত । বুদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তির ন্[নতাবশতঃ তিনি 
উপনেন্ধ ব্যবহার করিতেন। পল্লী বালকের। তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। তিনি 
এতথানি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্ত্রীলোক ছিলেন যে, প্রকাণ্তে তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু 
বলিতে সাহস পাইত না। সকলের নিকট তিনি “ব্যারিস্টার” হিসাবে স্ধিক 
পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথরা, বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত বাক্‌পটু জ্ীলোক ছিলেন। 
কবি গোবিন্দদাসের ভাষায় বল! যায়-_“বিন] পয়সার বিজ্ঞাপন মে আমার 
ঠেরেন দিদি”। 


চট, 
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“পরদাহীন! মরদ] মেয়ে পল্পা! নদীর প্রায়, 
ঠেরেন দিদি বেড়ান আশে বাবুর বাড়ী যায়। 
বাড়ী বাড়ী বৈঠক তাহার, পাড়ায় পাড়ায় হাট, 
এমনি তিনি “রায় বাঘিনী দেখলে সবাই কাঠ । 
কথার চোটে আগুন ওঠে ডিনামাইটের মত, 
মানুষ ভ সে দূরের কথা, পাহাড় উড়ায় কত। 
কিবা পুরুষ কিবা নারী সবাই করে ভয়, 
ফেলে দাড়ি নারদ নারী এমনি মনে লয় । 

নর মী ৮ সা 
বউয়ের কথা ঝিকে বলে, ভাইয়ের কথ! বোনে, 
বাপের কথা মাকে বলে পুতে যাতে শোনে । 
ঘরের কথা পরে বলে, বরের কথা হাটে, 
হাটের কথা ঘাটে বলে, ঘাটের কথা! মাঠে ।” ইত্যাদি 


__-একে দিদি শাশুড়ী,_রহস্তের পাত্রী, তাহার উপর নাতজামাই-এর 
বিপক্ষাচরণ। তাই কবির এই বাঙ্গ-কবিতাটি বিশেষ উপভোগা । 


কবি গোবিন্দদাসের শ্বশুরালয় ব্রাহ্গণগ্রামে হইলেও কবি এই 
খানেই বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। কবি গোবিদ্দদাস যখন 
বিবাহ করেন, তখন তাহার শ্বশুর মহাশয় পরলোকে । তাহার 
একমাত্র শ্যালক অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করেন । স্ৃতরাং উত্তরা- 
ধিকার স্ৃত্রে প্রেমদা পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় গোবিন্্দাসের 
ব্রাহ্মণগ্রামে বাস করিবার সুযোগ প্রশস্ত হইল । বল বাহুল্য, 
নির্বাসিত হওয়ার পর কবি অবশিষ্ট জীবন এই গ্রামেই অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন । এই গ্রামের দক্ষিণ পার্খ্ব দিয়া কীতিনাশ। পদ্মা খল্‌- 
খল্‌ ভাবে বহিয়া চলিয়াছে । ১৩০২ সালে কবির রচিত “কস্তুরী” 
কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবি এই পদ্মার কথা উল্লেখ করিয়াছেন-_ 


ত৮হ 
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*শ্ুশান ধুইয়! তীরে, চিলাই বহিছে ধীরে, 
কলতানে মৃছুগানে, বনে বনে দ্বুরি, 
অকন্মাৎ পাশে তার মন্দাকিনী ধার-_ 
ভীষণ গর্জনে পদ্মা ব্যোম ভাজি চুরি” 
ব্রাহ্মণগ্রামে কবির বাড়ী সাধারণ গুহস্থের মত। ছুই খানি গৃহ, 
একখানি শয়নের ও অপরখানি রন্ধনের । বাড়ীর চতুর্দিকে আত্ত্রবন, 
এক পার্খে পুষ্রিণী। বহির্ভাগে যে দেবদারু বৃক্ষ ছিল, এখন 
তাহা আর নাই । বাড়খীনিও বিশেষত্ৃহীন । 
সারদাম্ুন্দরীর মৃত্যুর পর যে কবি গোবিন্দদাস চোখের জলে 
কালির অক্ষরে লিখিয়া ছিলেন__ 
“আজ 
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর ? 
তোমার অধিক শোভা ততোধিক মনোলোভা 
শোয়ায়ে দিয়াছি টাদ চিতার উপর |” 
দীর্ঘ সাত বৎসর পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সেই কবি গোবিন্দদাস 
আক্ষেপ করিয়া বলিলেন-_-হায় ! হায়। লোকে কেন ছুই বিয়া 
করে?” ইহাতেই বোঝা যায়, কবি প্রথম! পত্রী সারদানুন্দরীকে 
কতখানি ভালবাসিতেন। ১২৯৯ সালে ১ল। মাধ ছ্িতীয়বার 
বিবাহ করিবার সময় কবি এই আক্ষেপ করিয়া বলেন-_ 
“পাষাণ হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি 
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি ছু'জনার বানে 1” 
শুধু কি তাই-_ 
“কিবা ঘুম কিবা জাগা, ছু'জনে পিছনে লাগা 
পারি না তিষিতে বড পড়েছি ফাফরে |” 


- সরল প্রাণের সরল কথা । ইংরাজীতে যাহাকে বলে-_-প115 
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স্বভাব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


স্বীকার করিয়াছেন। “উদ্ভ্রান্ত প্রেম” “হিমালয়” প্রভৃতির গ্রন্থকারগণ 
পরবর্তী কালে বিগত জীবনের কোন কথাই এমনভাবে বলেন নাই। 
কৰি গোবিন্দদাস ১২৯৯ সালের ১ল! মাঘ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ 

করেন। তখন কবির পারিপাস্থিক অবস্থা বড়ই উদ্ছেগপুর্ণ। “মগের 
মুলুকে'র কতকাংশ তখন প্রকৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । 
সমগ্র পূর্ববল্গে, বিশেষ করিয়া ভাওয়ালে, কবিপ্রসঙ্গ বিশেষভাবে 
আন্দোলিত হইতেছে। তাহার পর সাংসারিক জীবনে একের পর 
পর এক হুর্যোগ পরিস্থিতিকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। মণি- 
কুন্তলার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাহার দ্বিতীয় পত্নীর একমাত্র সহোদর 
অতুলচন্ত্র পাঠ্যাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে কবির রচিত 
কবিতা বিশেষ ন্মরণীয় £-_ ূ 

“শরতের শুক্লাষষ্ঠী_যামিনী সুন্দর 

লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর, 

ছাড়িয়া স্থতিকাগার-__-তমো স্থগভীর, 

গগন অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির । 

এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়, 

দেখিতে বিধুর মুখ ম্বধার নিলয় ।” 
কবিতাটিতে ষে সুন্দর নৈসগিক বর্ণনা আছে, তাহা যেন “মরণ রে তুঁহু 
মন শ্যাম সমান”-এর কথা স্মরণ করাইয়া! দেয়। কবি আবার 
অন্তত্র লিখিয়াছেন-_ 

“তৃতীয় প্রহর গত-_নিখিল ভুবন, 

একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন। 

তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল, 

পল্পবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল। 

আকাশে হেলান দিয়! ঘুমায় পরত, 

সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ | 
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গোবিন্দদাসের সাংসারিক জীবন 


নিরাশায় নিম্পেষিত মহা মরুভূমে, 
কত বক্ষ অস্থি চূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে । 
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল, 
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল । 
দিকৃবদ্ধ শ্যাম মাঠ অনিবদ্ধ নীবি, 
স্থলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী । 
অনস্ত অশান্তির সুধা ভূগিছে সবাই, 
একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই । 
চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া, 

ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।৮ 


বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এই শ্মশানের ভূমিকা সব চেয়ে বেশী গোবিন্দ- 
দাসের কাব্যে। শান” “চিতা”, “মৃত্যু” গুলী” পাষাপ” “সৈকত” 
“নদ-নদী+, “মরুভূমি+, প্ভুমায়, শোক” কোল” 'আকাশ" প্রভৃতি শক 
গোবিন্দদাস তাহার কাব্যে একাধিকবার ব্যবহার করিয়াছেন । 
কাব্যের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাস যেন শৈব--শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া 
বেড়ান, অথচ সংসারী । শিবের মতই তিনি যেন মহাভোগী, অথচ 
মহাযোগী। সকলের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই তিনি জড়িত আছেন, অথচ 
ংসার-জীবনে তিনি একাকী, একক পথের যাত্রী। জীবন-সমুদ্র 
মন্থন করিয়া! তিনি শুধু হলাহল বিষ পান করিয়াছেন, অস্থবতের সন্ধান 
পান নাই। তাই কবির অন্তরে শুধু পচিরদাহ জাগরণ” । কবি 
গোবিন্দদাসের প্রথম গীতিকাব্য “প্রেম ও ফুল”। ১২৯৪ সালে ইহা! 
মুদ্রিত হয়। কাব্যখানি প্রথম পত্রী সারদান্ুন্বরীকে উৎসর্গ কর! 
হইয়াছে । এই বতসরেই “নবজীবনে” ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত 
হইয়াছিল। 

কবির দ্বিতীয় গীতিকাব্য “কুক্কুম” ৷ রচনাকাল ১২৯৮ সাল । 
ইহাও প্রথম! পত্বী সারদান্ুন্দরীর উদ্দেশ্টে উপহৃত । 
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স্বভাব কৰি গোবিন্দদীনের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবির তৃতীয় গীতিকাব্য “কন্তরী” ১৩০২ সালে প্রকাশিত হয়। 
কাব্যখানি দ্বিতীয়া পত্বী বালিকা বধু প্রেমদাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া 
লিখিয়াছেন-__ 


“কুহ্ুম দিয়েছি আগে সরলারে, সেই রাগে 
অভিমানে মুখ ভার ক'রে থাকে ছু'ড়ী, 

কখনে। বা মোট] মোটা, আধি হ'তে পডে ফোটা, 
কেলি কদমের মত ছুই-দশ-কুড়ি | 

তাই গো করিম্ু দান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান, 
প্রেমদার পাদপয্সে প্রেমের বস্তরী ।” 


“কত্তরী” কাব্যেও তিনি জন্মভূমি ভাওয়ালের জন্য বিলাস করিয়াছেন, 
_-“কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?” ইহা! বলিয়৷ দরিত্র 
কবি মর্মান্তিক আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে ভাওয়ালের অধঃ- 
পতনের কতক বর্ণনাও আছে । “কন্ভুরী”র এক স্থানে তিনি তাহার 
নিবাসন-দণ্ডের কথ ইঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাওয়ালের 
তদানীস্তন ও অতীত কাহিনীরও কতক আভাস পাওয়া যায় এই 
“কন্তরী”-কাব্যে। 

১৩০৩ সালে কবি গোবিন্দদাস যখন “নব্যভারতে”র কার্ধাধ্যক্ষ- 
বপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাহার আরও ছুইথানি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। একখানি “চন্দন” নামক গীতিকাব্য, অপরখানি 
“ফুলরেণু” নামক সনেটের সমষ্ি। কবি গোবিন্দদাস তাহার 
“চন্দন” এবং “ফুলরেণু” যথাক্রমে দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং দেবেন্দ- 
কিশোর আচার্ধ চৌধুরী বন্ধুদ্ধয়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 

“চন্দন” কাব্যেও কবি গোবিন্দদাসের সেই বিয়োগব্যথা ও 
সাংসারিক জীবনের ছুংখ-কষ্ট বণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে পনিবাসিতের 
আবেদন”, “ভাওয়াল”, “বাঙ্গালী”, “কালীয় দমন” প্রভৃতি কবিতা- 


সঙ 


গোবিন্বদাসের লাংসারিক জীবন 


গুলি অতুলনীয় । এই সকল কবিতার ছত্রে ছত্রে তাহার জ্বালাময় 
জীবনের মর্মবেদনা বাণীরূপ লাভ করিয়াছে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, কবির প্রথম পুত্র অর্থাৎ দ্বিতীয়া পত্বীর প্রথম 
সন্তান 'অরবিন্দ' । এই পুত্র জীবিত নাই। বর্তমানে অরবিন্দের 
এক পুত্র এবং কবি গোবিন্দদাসের ছিতীয় পক্ষের ছুই কন্া শক্তি ও 
ভক্তি জীবিত আছেন । এই দ্বিতীয়! পত্বীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে 
একমাত্র হেমরগ্ন দাস জীবিত আছেন। বর্তমানে ২৪ পরগণা 
জেলায় গড়িয়ার নিকটস্থ শ্রীরামপুরে “প্রেমদাকুটিরে” বাস 
করিতেছেন । তিনি অতিথিবংসল এবং পরোপকারী । এই গ্রন্থ- 
র্চনায় তিনি একদিকে যেমন আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন, অপরদিকে 
তেমনি তিনি সাধ্যমত নানা! উপকরণ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন । 
তাহার ধর্মপত্বী বুদ্ধিমতী, স্েহশীলা এবং বৈষয়িক জ্ঞানবৃদ্ধিসম্পন্না | 
আমি এই পরিবারের নিকট খণী। হেমরগ্রন দাস কবি গোবিন্দ- 
দাসের তৃতীয় পুত্র। প্রথম পুত্র অরবিন্দ (ভোলা ) এবং দ্বিতীয় 
পুত্র শরদিন্দু ( বরুণ )। 

কবি গোবিন্দাস্রে জীবন যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি কবির 
কবিতাও বিচিত্রময়ী ও বর্ণনাময়ী। গোবিন্দদাস কখনও কল্পলোকের 
জাদুকর ছিলেন না, তিনি ছিলেন মাটির কাছাকাছি কবি। 
জীবনের সাদা ও কালে রং-এর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন । তাহার 
প্রায় সব কবিতাই তাই বাস্তব ঘটনার ফলশ্রুতি। কবির 
জীবনেতিহাস দারিদ্র্যের ইতিহাস, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ইতিহাস, 
নির্বাসনের ইতিহাস, অনাদর ও উপেক্ষার ইতিহাস । তাই কবির 
সাংসারিক জীবনের মধ্যেই খু'ঁজিতে হইবে তাহার মানসিকতার 
ইতিহাস। কারণ, এই ইতিহাসই প্রমাণ করিয়া দিবে যে, তিনি 
যথার্থ স্বভাব-কবি ও স্বদেশপ্রেমিক কবি ছিলেন । 
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দশম অধ্যায় 
॥ গোবিন্দদীতেন্ন কনিত ও কাব্যজপ ॥ 


বাংল সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাসের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর 
ঘটনা । তাহার কবিতা ও কাব্যরূপ প্রমাণ করিয়! দিবে যে, তিনি 
একজন অসাধারণ কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সেই প্রতিভা 
যথাযোগ্া মর্ধাদ। ও স্বীকৃতি পাইলে তিনি বাংল। সাহিত্যে উপেক্ষিত, 
অবহেলিত ও অনাদূত কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করিতেন না । 
তাহার অধিকাংশ কবিতাই চোখের জলে অভিবিক্ত, দুঃখের পঞ্চপ্রদীপে 
আলোকিত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে উদ্ভাসিত এবং বলিষ্ঠ জীবনবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কবি নিজে 7১9991115 হইলেও জগৎ-জীবন ও জাতির 
প্রতি 00017150; তাহার জীবনের উপর দিয়া যে ভীষণ অশান্তির 
ঝড় বহিয়৷ গিয়াছে, তাহা 'এই দেশের আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে 
ঘটে নাই । প্রিয়জনের বিচ্ছেদ, রাজশক্তির দাপট, অনিচ্ছায় পর- 
বশতা, অকালে পত্রী বিয়োগ এবং জন্মভূমি হইতে নিরাসন কবিকে 
জীবন ও জগতের মুল্যবোধ সম্বন্ধে একেবারে দেউলিয়া করিয়! 
দিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মাইকেল ও রজনীকান্তের অশান্তির 
সঙ্গে গোবিন্দদাসের অশান্তির তুলনা হয় না। জাতীয় পীড়ন 
সহা করিতে না পারিয়া ন্যায়পরায়ণ নিরভীক কবি যেন টলস্টয় ১৭ ৫-এর 


১৭৫, টলস্টয়, কাউণ্টলিও (01501, 001061০০ )--বর্তমান কাল-_. 
১৮১৮-১৯১* গ্রীষ্টাব। রাশিয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক । কিছু- 
দিন ইনি সৈন্যবিভাগে কাজ করিয়াছিলেন । যুদ্ধের ৰবীতৎ্স দৃশ্য ও লোকের ছুঃখ- 
দৈন্ দেখিয়া ইনি অতিশয় বিচলিত হন এবং তৎবিষয়ে লেখনী ধারণ করেন। 
অল্পদিনের মধ্যে ইহার সাহিত্য-প্রতিভার কথা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় । ইনি রাশিয়ার 
প্রগতি ও শ্বাধীনতার জন্য তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন। ইহার 


হট 


গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


(01501 ) মতই আত্মন্থখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তাহার প্রথম 
জীবনের অধিকাংশ রচনায় উল্লিখিত পারিপাশ্বিক-অবস্থার চিত্র ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। পরিণত বয়সের রচনায় স্থানে স্থানে এই ভাব ফুটিয়! 
উঠিলেও সর্জনীনতার অভাব নাই । সর্বোপরি তিনি ইংরেজী ভাষায় 
অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব তাহার কবিতায় 
দেদীপ্যমান। এই জন্যই স্বভাবকবি গোবিন্দদাস খাটি বাঙ্গালী কবি 
ছিলেন। 

কবি গোবিন্দদাস একজন উচ্চশ্রেণীর কবি হইলেও কেবল 
সুললিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যবিস্যাসের জন্যই তিনি বড় নহেন। অবশ্য 
তাহার কবিতায় কোন অস্পষ্টতা, কুহেলিক1 ব! জটিলতা নাই। ব্ড় 
বড় নীতিকথা, তত্বকথ! বা আধ্যাত্মিক কথা তাহার কবিতায় নাই। 
অথচ তিনি উচ্চাঙ্গের কবি, প্রথম শ্রেণীর কবি । তাহার কাব্যে চারিটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায় :__ প্রথমটি, সত্যভাষণ ; ছ্িন্তীয়টি, ব্যক্তিত্ব 
অর্থাৎ নিজন্ মৌলিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও কল্পন। ; তৃতীয়টি, রচনা- 
রীতি বা 9৮19; এবং চতুর্থটি, খাটি বাঙ্গালীয়ানা। তাহার ভাব, ভাষা, 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার-_ প্রভৃতি সব কিছু লইয়াই তাহার কবিত্ব। 
মানুষটি যেমনি সহজ সরল, কাব্যও তেমনি সরল পথেই বিচরণ 
করিয়াছে । তবে তাহার মত অপ্রিয় সত্য কথা আর কেহই বলেন 
নাই। সত্যভাষণে তাহার ক্ষমতা ও তীক্ষতা ছিল সর্জনবিদিত | 
হেমচন্দ্রের তাত্র ভাষা, গোবিন্দদাসের নিকট মাজিত ভাষা । গোবিন্দ- 
দাসের তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতাই তাহাকে উপেক্ষিত ও অবহেলিত 
করিয়াছে বলা যাইতে পারে । শুধুমাত্র দরিদ্র ছিলেন বলিয়াই যে 
দেশবাসী তাহাকে অবজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। তাহার কবিতা 
যেন সারম্বত সাধনা এবং কাব্যরূপ জীবন-রূপেরই নব রূপায়ন । 








রচিত পুম্তকগুলির মধ্যে "৬০: 2:50 0০202, 0179, 02161217795 40106 
€59959.০19,, “ 7২2901:2061072” প্রভৃতি অতি জনপ্রিয় । 


হচকী 
গ্রথম খণ্ড -”১৪৯ 


স্বভাব কবি গোবিন্বঘাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কিশোর বয়সেই কবি গোবিন্দদাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে কবিতা লিখিয়। তিনি বৃত্তি পান । 
পনের বৎসর বয়সে তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রস্থ? (ইং ১৮৭০ শ্রীঃ) 
প্রকাশিত হয়। এই সময় তাহার বিবাহ হয়। বঙ্গবাণীর শ্রীচরণে 
ইহাই কবির প্রথম পুষ্পাপ্তলি। কাব্যখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে গোবিন্দদাস “কবি” নামে জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেন। 
কবি সার! জীবনে দশখানি কাব্য লেখেন । 


তাহার মধ্যে 'প্রন্থন কাব্যখানি তাহার যাত্রালগ্নের বিছ্যুৎব্যাপা 
আকাশবাণী। বতমানে কাব্যখানি বিলুপ্ত । অন্যান্য কাব্যগ্রস্থগুলি 
হইতেছে--প্রেম ও ফুল” (১৮৮৮), কুস্কুম* (৮৯২), "মগের মুলুক' 
(১৮৯৩), “স্ত্রী” (১৮৯৫), চন্দন” (১৮৯৬ ), “ফুলরেণু” (১৮৯৬), 
“বৈজয়ন্তী” (১৯০৫), “শোক ও সান্তনা” (১৯০৯), শোকোচ্ছাস। 
(১৯১০) ॥* সারা জীবন ধরিয়া কবি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছেন। 
তাই তাহার কবিতার সঠিক সংখ্য। নির্ণয় করা আর সম্ভব নয়। তাহার 
প্রায় হাজারখানেক কবিতার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। তখন- 
কার দিনের “বীণা”, “নব্যভারত” “নবজীবন”, “সৌরভ”, প্রতিভা, 
“বঙ্গদর্শন”, “মানসী”, “নারায়ণ”, “সাহিত্য” "আলোচনা, প্রকৃতি”, 
চাকবাত্তী” প্রভৃতি বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ 
বসু, রবীক্নাথ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ কবি-সাহিত্যকদের রচনার পাশে গোবিন্দদাসের কবিতা 
প্রকাশিত হইত । ইহাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গোবিন্দ দাস 
এক অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই প্রতিভা তাহার সহজাত। 

১৯২৪ সালে ফাল্ভন মাসে কবি গোবিন্দদাসের প্রথম গীতিকবিতা। 
«প্রেম ও ফুল” মুদ্রিত (১২ই মার্চ ১৮৮৮) হয়। শ্বাশান-শয্যায় শায়িতা। 
প্রাণসম! প্রেয়নী ও কন্যার বিলাপসঙগীতে “প্রেম ও ফুলে”র স্থষ্টি। 


ত্জীও 


গোবিন্দদাসের কবিত৷ ও কাব্যরূপ 


কাব্যখ্যানি তাই প্রথমা পত্রী সারদান্ুন্দরীকে উৎসতগীকৃত। ইহার 
ন্তভূক্ত “পরশুরামের শোণিত-তর্পণ” কবিতাটি ১২৮৭ সালে ৮ম 
সংখ্যা “বান্ধবে” মুদ্রিত হয়। রচনাটি যে গোরিন্দদাসের, সম্পাদক 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাহা! পরে জানিতে পারেনঃ ইতিপূর্বে তাহা 
আলোচনা! করা হইয়াছে। “প্রেম ও ফুলে”র ২য় সংস্করণে 
“্মশান-সম্ভাষণ” নামে একটি কবিতা (দ্রঃ “নব্য ভারত” পৌষ, 
১২৯৫) 'শ্মশান-সঙ্গীত' কবিতাটির পুর্বে সংযোজিত হইয়াছে । 
ইহ! বঙ্গসাহিত্যের 11) 11611011210 এইখানে ছুগ্বস্ত ও শকুস্তলার, 
রোমিও ও জুলিয়েট এবং এন্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রেমের হিল্লোল নাই, 
আছে ইহজগতের সঙ্গে পরজগতের জম্বন্ধ। বাংলাদেশের এক 
£উপেক্ষিত কবির শোকোচ্াসে “প্রেম ও ফুল” পরিপূর্ণ । কাব্যখানি 
প্রথম! পত্রী সারদার উদ্দেন্তে প্রেম উপহার-_ 


“পারদ! ! 
হৃদয়রাণি, প্রীতির প্রতিমাখানি, 
এস গো পুজিব আজি প্রেম ও ফুলে। 
তব যোগ্য উপহার, জগতে নাহি যে আর, 
পৃথিবীর দাবি মাখা! মাটি ও ধুলে । 
এই ফুল-_এই 'প্রীতি, দিয়াছি__দিতেছি নীতি, 
যদিও__যদিও দেবি, চরণমূলে, 
তবু না ফুরায় আর, নতুন সৌন্দর্য আর, 
অনন্ত অসীম ভাবে, উঠে উথ্ুলে । 


কে বলে সারদা তুমি, ত্যজিয়া মরতভুনি, 
জনমের মত গেছ আমারে ভুলে । 

আমি দেখি বসুন্ধরা, কেবলি তোমাতে ভরা, 
আছি তব বিশ্বরূপে ডুবে অকুলে। 


খ০১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


অতুল আনন্দ তাই, শোক নাই, ছুঃখ নাই, 
ভক্তি ভরে যাহা পাই দিতেছি তুলে, 
মানুষ পাবে কি তার, তব যোগ্য উপহার? 
আদরে অগ্জলি দেই প্রেম ও ফুলে ।৮১৭৬ 


সারদার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অঞ্জলির নাম-_“প্রেম ও ফুল”। কাব্য- 
থানি প্রকাশিত হইলে বাংলা-সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাস একজন 
উচ্চশ্রেণীর কবি বলিয়া স্বাকৃতি লাভ করেন। তৎকালীন “সহচর” 
লিখিয়াছিলেন_-“প্রেমের রস ও ফুলের মধু পান করিয়া আমরা তৃপ্তি 
লাভ করিয়াছি, গোবিন্দদাসকে সরম্বতীর দাস বলিয়াও স্বীকার 
করিতেছি । সকল কবিতাই সুন্দর হইতেছে । নবীন গোবিন্দদাস 
প্রাচীন গোবিন্দদাসের পদবী অনুসরণ করিয়াছেন, ভাবের উচ্ছ্াসে, 
প্রেমের তরঙ্গে, ভাসিয়াই যাইতেছেন ।” 

ময়মনসিংহের “চারুবাতা” “প্রেম ও ফুলের সমালোচনা করিয়া 
যাহ। লিখিয়াছেন, তাহ! এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ময়মনসিংহে “প্রেম 
ও ফুলে'র কবি অপরিচিত নহেন। বধে বর্ষে তাহার বীণার ঝঙ্কার, 
বসন্ত-পঞ্চমীর বাসন্তী হিল্লোলের সঙ্গে ময়মনসিংহবাসীর প্রাণে এক 
নব ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে । * * * গোবিন্দবাধু কেবল 
ময়মনসিংহে সুপরিচিত তাহা নহে, তাহার খণ্ড কবিতা পশ্চিমবঙ্গের 
কাব্যরস প্রিয়জনের আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে । * *্* * কবি 
দরিদ্র, কবি গৃহলক্ষ্মশূন্ত, ভ্রাতৃবিহীন, কবি দারিদ্র পরান্নপুষ্ট । % * * 
পরান্পুষ্ট বলিয়াই ক এত মধুর; কালের ঘোরকাল আচ্ছাদনে 
আচ্ছন্ন বলিয়াই তাহার ধ্বনি পঞ্চমে বাধা--সে পঞ্চমে ছুঃখ-লঙ্গীত 
চরমোৎকধ প্রাপ্ত হইয়াছে । *%&* ছুঃখেও আহা কি মাধুরি! 


০৬১১১ 


১৭৬, ১২৪৯৪ সালে ১লা ফান্তন কলিকাতায় থাকাকালীন কবি “প্রেম ও 
ফুলের” এই 'উপহার' কাব্যখানি লেখেন। 


ঞৎ 


গোবিন্দদাসের কবিত৷ ও কাব্যরূপ 


“প্রেম ও ফুলে'র স্তর মাধুরী । আমরা ইহা পাঠ করিয়া বড়ই 
প্রীত হইয়াছি। “প্রেম ও ফুল” কাব্য-কাননে আদৃত হবার সবথা 
যোগ্য ।” 


কবি গোবিন্দদাসের দ্বিতীয় গীতিকাব্য-_“কুস্কুম” । ইহা ১২৯৮ 
সালে পৌষ মাসে (ইং ১৮৯২ খ্রীঃ ১০ই জুন ) প্রকাশিত হয়। এই 
কাব্যখানিও সারদানুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত। কাব্যখানি মুদ্রিত করিতে 
কবি সেরপুর হইতে কলিকাতায় গিয়া দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 
মহাশয়ের ভবন “আনন্দ আশ্রমে” অবস্থান করেন এবং সেইখান 
হইতে “নব্যভারত” যন্ত্র হইতে “কুম্কুম্” মুদ্রিত করেন। রাজা 
রজেন্দ্রনারায়ণকে কবি একথণ্ড “কুম্কুম্” উপহার দেন। এই “কুম্কুম্‌” 
কাব্যখানি পাঠ করিয়া রাজা নিরতিশয় গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন 
শুধু রাজা! নহেন, কাব্যখানি একবাক্যে গুণীজনের নিকট উচ্চ 
প্রশংসায় প্রশংসিত হইয়াছিল। কাব্যখানির মধ্যে "রমণীর মন”, 
“মালার্গাথা» চন্দ্র”, “কি হলো আমার ? “কলম্কী শশান্ক* "চেন কি” 
“সোনার মেয়ে" প্রভৃতি গীতিকবিতাগুলি অপূর্ব। “তোমার আমার? 
কবিতাটি যেন অশ্রুজলে লেখা-__ 


“দেবি, তোমার মামার । 

আশা ভালবাসা যত, সকলি জন্মের মত, 

অপূর্ণ রহিল, পুর্ণ হইল না আর, 

শুধু হাহাকার করি, জ্বলিয়৷ পুড়িয়া মরি 

আর ত হবে না আহা দেখা ছু'জনার, 
প্রিয়ে, তোমার আমার ।” 


আবার, “পত্র লিখি” কবিতায় কবি অনন্ত কালের অনন্ত প্রেমের 
কথা শুধু “ছুইটি কথায়” বলিতে চাহিয়াছেন__ 


৪৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“প্রিয়ে দেবি । কি লিখিব? দুইটি কথায়, 
প্রাণের এ হুঃখরাশি লিখা নাকি যায় ? ূ 
তুমি ত অন্ুধ্যম্পশ্ডা, গ্রহকোণে অমাবস্তা | 
দেখিলে দেখেছ রবি আপনার পায়। 
দর্পণে চাহিয়া যদি, দেখে থাক মুধানিধি, 
আপনার স্ুধাময় আনন আভায়। 
চাহিয়া গগন বক্ষে, দেখ নাই লক্ষে লক্ষে, 
জ্বলে কত উদ্কাপিগ, হায় হায় হায় 
কি লিখিব প্রিয়তমে, ছুইটি কথায় ?” 


- ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় স্বকীয়া ও পরকীয়! প্রেমের এমন মর্মস্পর্শী গীতি- 
কাব্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকাবোর সমকক্ষ । বৈষ্ুব কবিদের মত 
ইহ1 একখানি মরমী গীতিকাব্য। 


কবির পরবর্তী কাব্য-গ্রন্থের নাম “মগের মলুক”। ইহা এক- 
খানি ব্যঙ্গকাব্য । ১৮৯৩ ্রীষ্টা্দে মার্চ মাসে ইহা প্রকাশিত হয়। 
কাবাখানি রচনার মুলে যে ইতিহাস আছে, তাহা হইতেছে বঞ্চনণ- 
লাঞ্না-অবিচারের ইতিহাস এবং কবির প্রিয় জন্মভূমি হইতে 
নিবাসনের ইতিহাস। কাব্যখানি লিখিবার পর কবির অন্তুঙ্জালা 
কিছুট। প্রশমিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা “নিষিদ্ধ কাব্য” 
বূপেও পরিচিতি লাভ করে। 

পূর্বেই “নবম অধ্যাযে” এই কাব্য প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি । এখানে শুধু এই কাব্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ 
তুলিয়া দিতেছি । ইহাতেই “মগের মুলুক” কাব্যের মূল বিষয়বস্তু 
বোঝা যাইবে । যথা 


“নষ্ট ছুষ্ট ধূর্ত ত্রুর রাজার ম্যানেজার, 
সোনার লঙ্কা ন্বর্গপুরী কল্পে ছারখার । 


৪৪ 


গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


নাইক তাহার পাপ পুণ্য দয়া ধর্ম জ্ঞান, 
পুরাণপাগী ব্রচ্মদৈত্যি বেজাত কেরেস্তান । 
মদ মুগ নিত্য চলে পঞ্চ ম-কার সব, 
দেখলে পরে পাঠ ছাড়া হয় না অনুভব | 
নিরেট বোকা গর্দভেন্দ্র বুঝতে নাহি পারে, 
আচ্ছা করে মদ খাইয়ে বশ করিলে তারে । 
ইয়ার ছিল বেছে বেছে আপনা মানুষ জন, 
এনে দিল মদের পিপা৷ লাগুক যত মণ ! 
বেশ্টা দিল ঘুষকি দিল আসর গেল যুটে, 
আপনি এখন ন্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে 1” 


-_ এখানে “রাজার ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষের শাসনাধীনে 
ভাওয়ালের অবস্থা কিরূপ দ্রাড়াইয়াছিল, তাহ! সহজেই বোঝা যায়। 
এখানে দেখানো হইয়াছে সামন্ত-উৎগীড়নের মূলে গশছে নৃপতি 
ভূম্বামী শ্রেণী। অনাচার-অত্যাচার ও ব্যভিচারের কেন্দ্র হইল 
রাজার প্রাসাদ, মন্ত্রী ও ইয়ার-পরিবদ । “মগের মুলুকে” এই সমাজ- 
জীবনের গ্রাতিফলন ঘটিয়াছে। ভাওয়ালের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা 
দিতে গিয়! গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন_- 


“ববরতার বিরাট ভবন ব্যভিচারের ঠাই, 
ধর্মনাশের কর্মভূমি উহার মত নাই ! 

কোঠায় কোঠায় ভরা ইহার গভীর হাহাকার, 
পালক্কে পালস্কে কত কলঙ্ক তাহার !” 


_-'মগের মুলুক'_এই কলছ্কের ইতিহাস, ব্যভিচারের ইতিহাস, 
বর্বরতার ও অত্যাচারের চরমতম ইতিহাস। আর গোবিন্দদাস এই 
পৈশাচিক অত্যাচারের সাক্ষী ও অত্যাচারিত কবি। তাই তিনি 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন__ 


৪৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


*অত্যাচার অবিচার ব্যভিচারগুলি, 
একে একে যত কথা লিখব সবি খুলি!” 


কবি এই প্রতিশ্রুতি নিরভীকভাবে রক্ষা করিয়াছেন তাহার “মগের 
মুলুক” কাব্যে । নব্যভারত' সম্পাদক যথার্থই লিখিয়াছেন__“মগের 
মুলুকের লেখক ভারতচন্দ্রের যোগ্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । নচেৎ 
এত অন্তজ্ঞাল! উপস্থিত হইত না । তাহার বর্ণনা কত সুন্দর ৮১৭৭ 
কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাহার “রোজনামচা*য় লিখিয়াছেন__ 
“তীব্র ব্যঙ্গ-কবিতার পুস্তকে এত কবিত্ব আর কোথাও এ যাবৎ দেখি 
নাই। কী মনোরম কবিত্বে ভর] ব্যঙ্গ কাব্যখানি 1৮১৭৮ 


কবির তৃতীয় গীতিকাব্য-_“ক্ত্বরী” | গ্রন্থথানি ১৩০২ সালে 
আষাঢ় মাসে (১৮৯৫ শ্রী ২২শে জুলাই ) প্রকাশিত হয়। কবির 
দ্বিতীয়া পত্রী প্রেমদাম্ন্দরীর উদ্দেশ্টে এই কাব্যখানি উৎস্গীকৃত 
হইয়াছে । এখানে “পারদ! ও প্রেমদা”, “দেবতা” “বিদায়” “আমার 
ভালবাসা” “চাহিদা”, “মেঘ, প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য | 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মণিকুস্তলার শেষ স্মৃতিকণা “জননী আমার, 
কবিতাটি । “কন্তুরী”-কাব্যেও কবি জন্মভূমি ভাওয়ালের জন্ত বিলাপ 
করিয়া বলিয়াছেন__“কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই”। 
কাব্যটিতে ভাওয়ালের অধুপতনের কিছু বর্ণনাও আছে । “বিদায় 
কবিতাটিতে কবি তাহার নিবাসন-দণ্ডের কথ! ইঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং ভাওয়ালের তণকালীন অবস্থার কথাও আভাসে 
জানাইয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন-_ 


ডে 





১৭৭, 'নব্যভারত'_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৫, পৃঃ ৩৫৩। 
১৭৮, অগ্রকাশিত রোজনামচা, ৫ই ফাল্ধন, ১৩২৪ । ইং ১৭ই ফেব্রুদারী, 
১৪১ড। 


তন 


গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


“চলিলাম প্রাণময়ি। চলিলাম আজি, 
পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায় 
এই ভাসাইন্ু তরী, জানি ন1 বাঁচি কি মরি, 
জানি না দৈবের বশে যাইব কোথায় ।৮ 
যদিও কবি যাইতেছিলেন জন্মভূমির দিকে, অথচ লিখিলেন “বিদায়”। 
কি উদ্দেন্টে, কি অবস্থায়, “বিদায়” রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত 
করিয়! বল! না যাইলেও “জানি না! দৈবের বশে যাইব কোথায়'-_-বেশ 
তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত । 
কবি গোবিন্দদাসের চতুর্থ গীতিকাব্য-_পচন্দন”। ইহ “নব্যভারতে'র 
কাধাধ্যক্ষরূপে অবস্থানকালীন ১৩০৩ সালে (১৮৯৬ শ্রী, ২৫শে 
সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি কবি গোবিন্দদাস তাহার বন্ধু 
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন-__ 
“সাপের গরলশ্বাসে, পাষাণের সহবাসে, 
একে ত বিষাক্ত তিক্ত কঠিন চন্দন, 
তাহে আরো আত্ম কাঠ, নাহি কুচি নাহি ঠাট, 
জমাট কুরুচি যেন বিকট দর্শন । 
নাহিক আধার পাত্র, উলঙ্গ উন্মুক্ত গাত্র, 
শিখেছে পশুর কাছে পশুর আচরণ, 
এ স্থুসভ্য দেশে ভাই, কারে ইহ দিতে যাই, 
শুনিলে সুরুচি দূরে করে পলায়ন। 
তুমি হে শিবের মত, কালকুট কণ্ঠগত, 
নিভীক নির্মুক্তিচিত্ত মহা মৃত্যুয়, 
নিঃসহায়, নির্বাসিত, উৎপীডিত, উপেক্ষিত, 
সকলে উদার বক্ষে দিতেছ আশ্রয় । 
তাই হে তোমায় ভাই, এ চন্দন দিতে চাই, 
তুমি না করিবে ঘৃণা নিশ্চয়-_নিশ্চয় । 


চা 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


হের নয়নজলে, ঘষিও হৃদয়তলে, 
কুরুচি-__কামনা-রোগ এতে দূর হয় ।৮১৭৯ 


এই “চন্দন” কাব্যেও দরিদ্র কবির সেই বিলাপগাথ। বিবৃত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে “নিবাসিতের আবেদন”, “ভাওয়াল? “বাঙ্গালী”, “কালীয়দমন? 
প্রভৃতি কবিতাগুলি অতুলনীয় । যেমন “ভাওয়াল” কবিতায় কবি 
জন্মভূমি ভাওয়ালের কথা ম্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন__ 


“ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা, 


ভাওয়াল আমার প্রাণ, 
আমি তার নিবাসিত অধম সন্তান ।৮ 


বাংল! কাব্য-সাহিত্যে এইরূপ “নির্বাসিত অধম সন্তান-এর দৃষ্টান্ত 
মেলে না। আবার “নরবাসিতের আবেদন কবিতায় কবির জ্বালাময় 
জীবনের মর্মবেদন। স্পষ্টভাবে মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে__ 


“তোমরা বিচার কর ভাই । 
কেন আমি দেশ ছাড়া, আত্মীয়স্বজ ন-হারা, 
কেন দে জনমভুমি দেখিতে না৷ পাই ?” 


যেখানে স্বার্থ বড় ক্রুর, লোভ বড় ঢি দারুণ, অজ্ঞান একান্ত অন্ধ-_ 
“গব চলে যায় অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে” ; সেখানে ম্নেহ- 
প্রেম-প্রীতি-ভালবাস। ও স্যায়-এর প্রত্যাশা! কর! বিড়ম্বনা ছাড়া আর 
কি? কবি এই বিডস্বিত জীবনের উপেক্ষিত ও অবহেলিত কবি। 
কবির রচিত সনেট সমট্টিমূলক কাব্যের নাম_-“ফুলরেণু*। ইহাও 
১৩০৩ সালে আশ্বিন মাসে (২৫শে সেপেম্বর, ১৮৯৬ শ্রী; ) “নব্য- 
ভারতের”-র কার্যাধ্যক্ষরূপে অবস্থানকালীন প্রকাশিত হয় । কাব্যখানি 
কবি তাহার বন্ধু দেবেন্ত্রকিশোর আচার্য চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন__ 





১৭৯. ২১শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন, কলিকাতা।। 


১৬০০ 


গোবিন্দধাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


“দেবেন্দ্র । দেবেন্দ্র তুমি আমি মনে জানি, 
ত্রিদিব হইতে উচ্চ হৃদয় তোমার, 
চিরবসন্তের উহা! পুষ্প রাজধানী, 
চিরফুল্প ও নন্দরনে মমতা-মন্দার | 
বহিছে অমৃত-গঙ্গ স্লেহ করুণার, 
সিক্ত করি সদ! প্রেম__ কল্পতরুমূল, 
দরিদ্র ছুঃখীর৷ তব দেব পরিবার, 
অবিরত ভূগ্চে তাহা আনন্দে আকুল । 
আমার হৃদয় এক দগ্ধ চিভাভূমি, 
তাহাতে ফুটিয়াছিল রক্ত চিতাফুল, 
তব যোগ্য নহে, তবু জান তাহা তুমি 
ছি'ডিয়া প্রেতেনী প্রেত করেছে নিল । 
পিশিছে ফুকারি অস্থি বাজাইছে বেণু, 
উড়ে তাই ছাই ভদ্মে যদি ফুলরেণু ।৮১৮* 


দেবেন্্রকিশোরের মত মহৃৎ, উদার, অতিথিবৎসল, নিরহঙ্কারী ও 
পরোপকারী মানুষ সে যুগে বড় একটা দেখা যায় নাই । তিনি দীন- 
ছুখী আতুর ও বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। কবির সঙ্গে তাহার প্রথম 
পরিচয়ের প্রণয় পরবর্তী কালে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল । 
তাই তাহাকে “ফুলরেণু” কাব্যখানি উৎসর্গ করিয়া কবি বন্ধুত্বের 
যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইলেন 


১২৯৫ সালে পৌষ মাসে কবি একবার স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের 
রাজধানী আগরতলায় গিয়াছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাছুর তখন 
রাজা ছিলেন। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিষু্চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 


শপ পপি জলা? 


১৮০,  ২১শে ভাদ্র--১৩০৩ সন, কলিকাতা । 


নেকী 


্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


বাসায় কবি তখন অবস্থান করিতেন । এই সময় আগরতলার 
পাহাড়ে ও মণিপুরী পল্লীতে বেড়াইতে যাওয়ার সৌভাগ্য কবির 
হইয়াছিল। “চম্পামুড়া” কবিতা *চম্পামুড়া” দেখিয়াই কবি 
লিখিয়াছিলেন__ 


“সুন্দর শ্যামল বনভরা চম্পামুড়া, 
বহে নীচে নির+রিণী গিরি প্রস্রবণ, 
পুণ্যময় দেবদেশ ন্বাধীন ত্রিপুরা, 

প্রকৃতির পুণ্যময় নিকৃপ্জ কানন |” 


মুক্তাগাছার বিখ্যাত রাজা নূর্যকান্ত আচাধ বাহাছুর তাহার ব্বীয়া 
রাণীর নামে ময়মনসিংহ শহরে যে জলের কল স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'রাজরাজেম্বরী' উল্লেখপূর্ক কবি লিখিয়া- 
ছিলেন-_ 


“তব এ ন্সেহের শ্রাদ্ধ প্রেমের তর্পণ 
সবভৃতময় মহ! মহান মঙ্গল, 
জগতের তুষ্টে তুষ্ট নিজে নারায়ণ, 
রাখিবেন পুর্ণ কীতি চির সমুজ্জবল |” 


“ফুলরেণু” কাব্যগ্রস্থেও আছে “চিলাই” নদীর কথা-__ 


“চিলাই, তোমার জলে গিয়াছে ভাসিয়া, 
সেদিন যে তরীখানি হায় হায় হায়, 
অলকার যত ধন যত রত্বু নিয়া 

শরতের স্বর্ণ-উষ! হয়েছে বিদায় 1” 


চিলাই-নদীর তীরে শ্বাশান-শয্যায় শাযিতা সারদার কথা কবি 
কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। তাই “ফুলরেণু” কাব্যগ্রন্থেও- 
“সারদার প্রেমএর কথা ম্মরণ করিয়াছেন-_ 


৩০৩৬ 


গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


“না না না সে দেবরাণী দেবদেশে গিয়া, 
আজিও সারদা বুঝি ভোলেনি আমায়, 
শত চক্ষে শত নহে দেখিছে চাহিয়া, 
তবর্গমত্য-ব্যাপী তার দীর্ঘ পিপাসায়।” 


একদিকে সারদ। এবং অপরদিকে প্রেমদা, মাঝখানে চিলাই। আর 
আছে “ভাওয়াল”__“ভাওয়ালে পুজা” “ভাওয়ালে বিজয়া” “ভাওয়ালে 
কোজাগর পুণিমা+, এবং “রাজা কালীনারায়ণ রায় । তাহা ছাড়া, 
তুমি আর আমি” পুল ও কান” “অবলা ও অনল” “নারী ও শকুনী”, 
উল্লেখযোগ্য । “নারী ও শকুনা” কবিতার শেষে কবি বলিয়াছেন__ 


“শুকুনা খাইলে মড়া তখনি ফুরায়, 
রমণী জীবিত রেখে দিনে দিনে খায় ।” 


ইহার কারণও কবি 'নারার হৃদয়” কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন__ 
দশুন্য বক্ষে নারী যেন পারে না তিষ্ঠিতে, 
রমণী রাক্ষপা যে ক্ষিপ্ত আলিজন, 
পরে নর-সুগ্ডুমাল। নিঙ্য হরিতে, 
কপোল বহিয়া পড়ে সরক্ত চুম্বন |” 
কাব্যখানি শেষ হইয়াছে “অনুরোধ? দিয়া 
“জয় জয় জন্মভূমি “জয়দেবপুর, 
জয় জয় পূর্ণ নদী-_ধবল “চিলাই”, 
প্রকৃতির রত্বভাণ্ডে সুধা সুমধুর, 
বিধাতা রেখেছে, বুঝি আর কোথা নাই । 
এই দেবপুরবাসী দেবতা আমার, 
জননী “আনন্দময়” পিত। “রামনাথ” 
“সারদা” প্রেয়সী-পত্বী প্রেম-পারাবার, 
ছুহিতা পপ্রমদা+, “মণি” তাহাদের সাথ 


৩৬১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


হারাইয়া তার যত আত্মীয় স্বজন, 
হারায়ে সে দেবভূমি প্রিয় দেবপুর, 
স্বর্গের দেবতা করি নরকে ভ্রমণ, 
দেখাইয়া দিছে মোরে দানব অস্থুর | 
যে দেশে যেখানে ভাই যে ভাবেই মরি, 
'জয়দেবপুর' বলি বলো হরি হরি ।৮১৮১ 
কবি গোবিন্দ্দাসের “জয়ন্তী” কাব্যখানি পঞ্চম গীতিকাব্য । ইহা! 
১৩১২.সালে কান্তিক মাসে (২০শে নভেম্বর, ১৯০৫) প্রকাশিত হয় । 
কাব্যখানি কবি তাহার অন্নদাতা রাজা জগৎকিশোরকে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন__ 
“সুক্তাগাছার মুক্তা তুমি, বঙ্গভূমির হারা, 
রাজ। রাণীর মাথার মণি যশে জগৎঘিরা ! 
শশী রবি মলিন সবি মধুর পুণ্যলোকে, 
সবজয়। তোমার দয় দুখে রোগে শোকে । 
পিতৃহীনের পিতা তুমি, মাতৃহীনের মাতা, 
কাঙ্গাল গরীব আতুর অন্ধের অনবস্ত্রদাতা । 
হুদয়ভরা নেহ-দয়।, নয়নভরা জল, 
জগৎভরা দানে কেবল শূন্য করতল। 
ধন্য তুমি জন্মভূমির পুত্র পুণ্যবান, 
বঙ্গভাষার ভরসা! আশা সহায় সুমহান | 
হে সন্াসী, রাজখষি ! তোমার মত কেবা, 
জগতরাজার মত কর জগৎবাসীর সেবা । 
শ্রদ্ধা ভরে ভক্তি ভরে তোমায় নমস্কার 
কৃপ। ক'রে গ্রহণ কর প্রীতির উপহার 1৮১৮২ 


১৮১, ১০ই বৈশাখ--১৩০৩ সন, লতপবদি, ঢাকা । 
১০২, ১১ই ভীত্র, ১৩১২ সন, ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাক] । 


৩০৭ 


গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


রাজ! জগৎকিশোর কবি গোবিন্দদাসকে স্বীয় নামে পঞ্চদশ মুদ্রা এবং 
কুমার জিতেন্দ্রকিশোরের নামে পঞ্চমুদ্রা, মোট বিংশতি মুদ্রা তাহার 
মৃত্যু পর্যন্ত মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়াছিলেন । বঙ্গসাহিত্যে এই 
অপার করুণার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । এই উপলক্ষে কবি 
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন-_ 


জগৎংকিশোর । 
নির্ংশ সগরবংশ করিতে উদ্ধার, 
মত্যধামে মন্দাকিনী আনে ভগীরথ, 
মৃতসঞ্জীবনী শক্তি নাই আর তার, 
সে এখন কীতিনাশ। কর্মনাশাবৎ। 
সৃত এ পতিত জাতি, ম্বৃত জন্মভূমি, 
ভাষ! মাত্র আশা তার উদ্ধার উপায়, 
সে পুণ্য অমৃতগঞ্গা বহাইয়া তুমি, 
জাতীয় জীবন রাখ সহ করুণায় ! 
অনন্ত অভাব ঘট। বেট্টিত জটায়, 
মহ! দৈন্য গিরি অন্য, সবে রোধে পথ, 
কঠোর জঠর জ্বাল! জহুুসম হায়, 
ছুর্ভাবন৷ দুর্মনস্‌ মহ এরাবত। 
নাশি এ পথের বিদ্ব ভাসায়ে ভারত, 
বহাও অমুতগঙ্গ৷ নব ভগীরথ ।৮ 


এই “নব ভগীরথে'র দৃষ্টান্ত অনুসারে ভাওয়ালের তিন কুমার মাসিক 
আটটি মুদ্রা হিসাবে কবিকে চতুধিংশতি মুদ্রা! বৃত্তি প্রদান করিতে 
লাগিলেন। এই বৃত্তিলন্ধ ধন ও পুস্তকের যৎকিঞ্চিৎ সামান্য আয়ে 
তিনি স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া ১৩১৮ সাল পর্যন্ত সংসারযাত্রা নিধাহু 
করিয়াছিলেন । 


স্বভাব কবি গোবিন্বদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


*বৈজয়ন্তী” কাব্যে তাহার সন্তান-বাৎসল্যের কয়েকটি চিত্র অস্থিত 
হইয়াছে-_ 
“ভুলি নাই । 
আজিও দেখিলে চাদ, মনে পড়ে মুখ ছাদ, 
আকুলি বেকুলি তাই সে নীল অকুলে চাই । 
ভুলি নাই, ভুলি নাই |” 


«আমি ও সে” কবিতায় 
“আমি । আয়রে ভোলা আমার কোলে 
আমার কোলে আয়। 
জীবনভর! যত্বু গেল রত পিপাসায় ।৮ 
সঁ ও সাং 
“সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে 
আমার কোলে আয়। 
আমার স্েহে হাসে ধরা, 
চাদের চেয়ে স্থধা ভরা, 
দগ্ধ জগৎ মুগ্ধ আমার ল্িগ্ধ মমতায় । 
আয়রে ভোলা আমার কোলে 
আমার কোলে আয়।” 


১৩০৩ সালে ২০শে অগ্রহাম্্ণ পুত্র অরবিন্দের জন্মোপলক্ষে লিখিত 
বাৎসল্যের কবিতাখানি স্সেহরসে সিক্ত । এই ধরনের কবিতা ছাড়াও 
প্রথম! পত্বীর বিয়োগব্যথামুূলক কবিতাও আছে । “তুমি না থাকিলে” 
কবিতায় কবি বলিয়াছেন-__ 

“আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে, 

প্রভাতে সোনার স্ৃর্য,হবে না উদয়, 

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে, 

বুঝি ব আধার রাত চিরকাল রয় । 


৩০৪ 


গোবিন্দদালের কবিতা ও কাব্যরূপ 


এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে, 
তেমনি অরুণ উঠে, নিশি হয় ভোর, 
তেমনি পুণিমা রেতে নব ঘন নীলে, 
উল্লাসে উড়িয়া খেলে গগনে চকোর ।” 

“বৈজয়ন্তী” কাব্যে “কাপুরুষ” শীর্ষক কবিতাটি অতি জঘন্য 
প্রকৃতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কবিতার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, কবির 
ছুঃখময় জীবনের যাহারা নিয়ামক, তাহাদের অন্যতম । আড়ালে 
থাকিয়া! কলকাঠি নাড়িয়৷ গভীর ষড়যন্ত্রের জালে কবির জীবনকে যে 
বাধিয়াছিল, সেই কাপুরুষকে উদ্দেশ করিয়া! কবি বলিয়াছেন-_ 

“হা রে ভীরু কাপুরুষ, হা রে নরাধম, 
দৈবে আমি মরি যদি, 
তার লাগি নিরবধি, 
করেছিস্‌ কত নাকি মারণের ক্রম ?” 
হাঞজজারবিধ “মারণের ক্রম'-এর মধ্যে পড়িয়াও কবির ধের্যচ্যুতি ঘটে 
নাই। ম্ৃত্যুমুখে পড়িয়াও কবি ধীর স্থির ভাবে নিজের “কর্তব্য” 
কর্ম করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন-_ 
“ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক, 
শত দিকে শত দুঃখ আসুক _আসন্মুক 
এ সংসার কর্মশালা, 
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা, 
পুড়িতে হইবে খাদ থাকে যতটুক ।” 
এই সংসার-কর্মশালায় কবি-_ 
*বাধা বিদ্ধ ঠেলি পদে 
সিংহ ফিরে ধীর মদে 
আত্মগ্প্ত সভয়ে শুক ! 
ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাধ বাঁধ বুক 1” 
৩৩৫ 


প্রথম খণ্ড--২* 


হভাঁব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও লাছিত্য বিচার 


ইহা কবি গোবিন্দদাসের আত্মজীবনের কথা । এখানে তিনি 
জীবনের আদর্শ সকলের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন। 

«“বৈজয়ন্তী” কাব্যে “আমরা হরিহর নামক একটি উল্লেখযোগ্য 
কবিতা আছে। ইহা! বঙ্গভঙ্গ-প্রাককালে রচিত হইয়াছিল। ভ্রাতৃত্ব, 
দেশাত্ম এবং সর্ধধর্মসমন্বয়ের এক অপূর্ব সর্বজনীন মিলনের ছবি 
কবিতাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে__ | 


“আমরা হরিহর | 
আমর! বঙ্গ, আমর! আসাম, 
হোৌক ন1! মোদের সহত্র নাম, 
আমরাই মদিয়! সিদ্ধ সেতু__রামেশ্বর, 
আমরা নাগ, আমরা গারো, 
কেহই ত পর নহি কারো, 
খড়গী বর্গা গুর্থা জাঠ আর পার্শী সওদাগর, 
পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা, 
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা? 
কেউব। কালে কেউবা রাঙ্গা একই কলেবর, 
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত, 
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত, 
একই দেহের রক্ত মাংস আমরা পরস্পর 1৮ 
কবি মানবপ্রেমিক ও ব্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। কাব্যকে তিনি 
জীবনের সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়াছেন। এই যে কাব্য ও জীবনের 
একাঙ্গীকরণ, তাহার মূলে আছে পত্বীপ্রেম, গ্রীতি ও সম্তান-বাৎসল্য । 
স্বদেশের সঙ্গে তিনি যেমন নাড়ীর যোগ অনুভব করিয়াছেন, তেমনি 
তিনি প্রথম] পত্বী সারদাসুন্দরীকে লীলাসঙ্গিনী ও কাব্য-সঙ্গিনী করিয়। 
তুলিয়াছেন। কবির সমগ্র কাব্য-গ্রন্থে কোথাও না কোথাও আছে 
সারদার উদ্দেশ্যে প্রেম-উপহার | সারদার মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জল্পনা- 


৩৩ 


গোবিন্দদ্বাসের কবিত। ওকাব্যরূপ 


কল্পনা প্রচলিত থাকিলেও কবি গোবিন্দদাস তাহার “বৈজয়ন্তী” 
কাব্যে “কি কঠিন” নামক একটি কবিতায় যাহ! বলিয়াছেন, তাহা 
ইজিতবহ ও ব্যঞ্জনাময় ।-__ 


“মুহুর্ত করেছি ভূল অতি সক্ষম এক চুল! 
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার । 
যদিও বুবিয়া আজ, শুধু ঘৃণা শুধু লাজ, 


দিবানিশি অনুতাপ পরিতাপ পার 1” 


মৃত্যু যেন অমতের সেতু, তাই মৃত্যুকে, ছুঃখ-কষ্টকে জয় করাই যেন 
“বৈজয়ন্তী” কাব্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী ! 

“বৈজয়ন্তী”-কাব্যের পর কবি গোবিন্দদাস শোক ও সান্তনা; 
এবং “শোকোচ্ছান'__এই ছুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যতীত আর কোন 
কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই । 

ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেব্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী রক্তামাশয় 
রোগাক্রান্ত হইয়া ১৩১৬ সালে ৬ই বৈশাখ স্বাস্থ্য-উদ্ধারের মানসে 
দাঞজিলিং গমন করেন। সেখানে তিনি হঠাৎ ২৫শে বৈশাখ রাত্রিতে 
পরলোকগমন করেন । তাহার মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবি গোবিন্দদাসের 
রচিত শোকগাথা ১৩১৬ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় “নব্যভারতে” প্রকাশিত 
হয়। পরে তাহা এ সালেই “শোক ও সান্ত্বনা” নামে পুস্তিকাকারে 
প্রকাশিত হয়। ইহা শোকসঙ্গীত হইলেও ভাওয়ালের উদ্দেস্যে 
বিলাপ-গাথ ! 

আবার এক বৎসর অতিক্রম হইতে না হইতেই অর্থাৎ ১৩১৭ সালে 
ভাওয়ালের বড়কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে 
ভাওয়ালে যেন ইন্দ্রপতন ঘটে । এই উপলক্ষ্যে কবি গোবিন্দদাস 
“শোকোচ্ছাস” লিখিয়া ছিলেন, যাহা ১৩১৭ সালে পুস্তিকাকারে মুক্রিত 
ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 

«“শোকোচ্ছাস”-__-একটি ক্ষুদ্র কবিত। পুস্তক হইলেও ভাবে-স্ুে 


৩৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্বধাসের জাবনী ও সাহিত্য বিচার 


ভাষায়-ছন্দে ইহা একটি মনোরম কবিতা | এখানে উচ্ছাস থাকিলেও' 
তীব্রতা আছে, দাহ থাকিলেও স্িঞ্চতা আছে, আর আছে ভাওয়ালের 
প্রশাসনিক ছুর্বলতার কথা, অত্যাচার ও অসাম্যের কথা যা “মগের 
মূলুকে” বল! হইলেও যেন সব বলা হয় নাই। তাই “শোকোচ্ছাস” 
যেন “মগের মুলুকে”্রই অভিনব সংযোজন যাহা উপমাবৈচিত্র্যে ও 
বর্ণনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব। যথা-_ 
“আজিকার-_ 
এ ঘোর গভীর শোক বাষ্প সম নহে লঘু, 
উড়িয়! যাইবে দীর্ঘশ্বাসে, 
বিলাপে কি হাহাকারে প্রাণ হবে লঘুভার 
পরিমুক্ত কণ্ঠের বাতাসে ।” 
এই পিরিমুক্ত কণ্ঠের বাতাসের জন্য কবির মন হাহাকার করে, 
উৎগীড়িতের ক্রন্দনরোলে ব্যথিত মঘিত করে, তাই তো গণদেবতার 
নিকট কবির আবেদন-_ 


“বরষ। ছুর্দিন অস্তে প্রফুল্ল শরৎ আসে, 
জগতের এই ত নিয়ম, 
অশ্রময় শোক খতু ভাওয়ালে অপরিবর্ত 


ভাওয়ালের বিধি ব্যতিক্রম ! 

এ ভাওয়াল অযোধ্যায়। কি কালপুরুষ হায়, 
কি কুক্ষণে করিল প্রবেশ, 

রাজ্য হল ছারখার, রাজ না রহিল আর, 
সবংশে করিল প্রায় শেষ! 

প্রাণের অধিক ভাই, স্নেহের তুলনা নাই, 
বজিয়। সে রমেব্দ্র-লক্ষ্মণ,___ 

বিধাতা হইল বাম, অকালে রণেন্দ্র রাম, 
করিল আপনা বিসর্জন !” 


৩৬৮ 


গোবিন্বদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


_-ভাওয়াল” যেন প্রকৃতির লীলাভূমি, দেবতার ন্বর্গভূমি। কবির 
ভাষায় 'এ ভাওয়াল অযোধ্য।” ৷ কিন্ত “কি কালপুরুষ “কি কুক্ষণে 
করিল প্রবেশ | ফলে-__ 


“অভাগী-_“দরফুবালা, পরিয়া চিতার মালা, 
অশ্রজলে বহিছে সদাই, 

দীর্ঘশ্বাসে অনিবার, জীবন-তরঙ্গে তার, 
ভাসিতেছে চিতা-ভম্ম ছাই | 

রমেন্দ্র-রমণী সতী, শোকাকুল! বিভাবতী, 
নয়নে গলিছে অশ্রুধার, 

বরষার জলে ভরা, উনমত্তা “খরখর।” 
কাদিছে ধরিয়া গলা তার! 

কিম্বা যথা পতিহীনা, ছু"টি কুরঙ্গিনী দীনা, 
কাদে আহ! গলাগলি করি, 

অথবা হারায়ে পতি, বিবশা ব্যাকুলা অতি, 
কাদে ছুটি অভাগা কুররী ! 


কিম্বা জলহীন বিলে, কুমুদ কমল মিলে, 
কর্দমে লুটিছে হায়, হায়, 
প্রতিপদে শশী রবি, আহা কি করুণ ছবি, 


এক সাথে ডুবিছে সন্ধ্যায় !” 


কবি গোবিন্দদাস কত উচুদরের কবি ছিলেন, তাহা শেষোক্ত ছত্র 
ছুইটি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়। উপমাচ্ছলে-_পপ্রতিপদে শশীরবি*, 
“এক সাথে ডুবিছে সন্ধ্যায়__সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা । অথচ সাধারণ 
একটি ঘটনা লইয়া অসাধারণ কাব্যস্থষ্টি। উপসংহারে কবি গোবিন্দ- 
দাস কনিষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-__ 


৩৩ % 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের'জীবনী ও সাহিত্যবিচার * 


“রবীন্দ্র! ভরত সম, জ্োষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়তম, 
রামের চরণ পৃজ1 করি, 

পালন করহ রাজ্য, কর ধর্মে রাজকার্য 
আলম্ত জড়ত পরিহরি ! 

রাজার বিলাস ভোগে, রাজার অমনোযোগে, 
রাজ! হয় সবংশে বিনাশ, 


ইহাই রাজার পাপ, বিধাতার অভিশাপ, 
ইহাই রাজ্যের ইতিহাস ! 
সনাতন রাজনীতি, সাধিবে প্রজার প্রীতি 


হ্যায় ধর্মে করিবে পালন, 
প্রজার সে অসন্তোষে, অর্থ শোষে বল শোষে 
রাজলক্ষমী করে পলায়ন ।৮ 


সবকিছু থাক। সত্বেও “রাজলক্্ী করে পলায়ন”_-কথাটি তাৎপর্য- 
পুর্ণ। কবি ভাওয়ালের সুখে-ছুঃখে অংশীদার; তাই ভাওয়ালের 
কল্যাণ, তাহার কল্যাণ। কারণ, “গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের সহিত 
ভাওয়াল রাজবংশের কীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি ভাওয়াল 
রাজ্যের প্রজা । শৈশব হইতে ভাওয়াল রাজবাটীতে, রাজ-অনে, 
রাজ-অন্ুগ্রহে লালিত-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন । বঙ্গ- 
সাহিত্যের যে গৌরব-আসনে আজ তিনি প্রতিচিত, ভাওয়ালরাজই 
তাহার প্রধান কারণ । তজ্জন্য কবি এবং কবির গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণ 
ভাওয়াল রাজ সংসারের নিকট কৃতজ্ঞ ।৮ 

“শোক ও সান্ত্বনা” ও “শোকোচ্ছাস”-এর পর কবি গোবিন্দদাস 
গীতার কাব্যান্ুবাদ-এর মত ছরূহ কার্ধে ব্রতী হন। এই মহৎ 
কার্ধের পিছনে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, তাহা নিম্নরূপ-_ 

“রঙ্গপুর জেলার তুষভাগ্তারের জনৈকা রাণী মহোদয়া কাশীধামে 
শিব-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়া! গীতা বিতরণ করিবার প্রস্তাব করেন। 


৩১৩ 


গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


কবি গোবিন্দদাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়! তাহাকে দিয়া গীতার 
বঙ্গানুবাদ করাইতে রাণী মহোদয়ার আগ্রহ জন্মে । তদনুসারে তিনি 
তাহার কর্মচারী শ্রীযুক্ত নিকুঞঙ্জমোহন লাহিড়ী মহাশয় দ্বারা কবিকে 
১৩২২ সনের ৩০শে পৌষ একখানা পত্র লিখাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন । এই কার্ধের জন্য রাণী মহোদয়া কবির পারিশ্রমিক 
স্বরূপ প্রায় ছুইশত ুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। 
এতছুপলক্ষে দাস-কবির সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের বহু পত্রালাপ 
হইয়াছিল ।৮১৮৩ 


এই লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ও রাণী মহোদয়ার অনুরোধে 
কবি গোবিন্দদাস ১৩২২ সালের মাঘ মাস হইতে গীতার বঙ্গানুবাদ 
আরম্ত করেন এবং শেষ করেন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে (অর্থাৎ আড়াই 
বৎসর ব্যাপী সময়ের মধ্যে)। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, কবির 
জীবদ্দশায় গীতার অনুবাদ রাণী মহোদয়ার হস্তগত হয় নাই। এই 
সম্পর্কে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছেন_-“অন্ুুবাদ করিবার পুরে 
ভাবি নাই যে, কাজটা এত কঠিন । অনুবাদ আরম্ত করিয়। বিষয়টির 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি । এক-একটি শ্লোকের জন্য আমাকে এত 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছে যে, তাহা! আর কি বলিব ? এই জন্য অনেক 
সময় লাগিতেছে। তার পর আমি সংসারের নান। রকম যন্ত্রণায় বিব্রত। 
এই অবস্থায় কতদিনে যে অনুবাদ শেষ করিব বলিতে পারি না। 
অন্নচিন্তা না থাকিলে অন্য কথা ছিল ।” কারণ কবির নিকট ক্ষুধার 
রাজ্যে পৃথিবী গগ্যময় । সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অনুবাদ-কার্যটি 
তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন । কিন্তু বিগত “মহাযুদ্ধ” ও “পদ্মানদী” 
প্রসঙ্গে ছুইখানি কাব্য রচন। করিবার যে বাসন] করিয়াছিলেন, তাহা 
আর পূরণ হয় নাই। 


১৮৩. শ্রাহেমচন্দ্র চক্রবতী_-শশ্বভাবকবি গোবিন্দদাস', পৃঃ ১৯৫ 


৩১১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


গীতার অনুবাদ” কবি বেশ ভালভাবেই করিয়াছিলেন। সহজ 
সরল প্রাঞ্জল ভাষায় অন্ুবাদ-কার্ষটি সম্পূর্ণ হওয়ায় রাশীমহোদয়া 
বেশ খুশী হইয়াছিলেন। রাণীমহোদয়া গীতার আক্ষরিক অনুবাদ 
চাহিয়াছিলেন এবং কবি গোবিন্দদাসও তাহার অভিপ্রায়-মত 
সাধ্যান্ুসারে কার্ষ সম্পন্ন করিয়াছেন । 
যথা-_ 
“গীতা” প্রথম অধ্যায় । 


“্ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মদীয় পাগুবে 
কি করিল সপ্য় যুদ্ধার্থী মিলি সবে? 
সঞ্জয় করে কি মিলে রণাকাজজ্লী সবে? (১) 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মম পুত্রগণ 
আর পাণগ্ুর তনয়, 
মিলিত হইয়া সবে করিবারে রণ 
কিবা করিল সপ্তায়?” (২) ইত্যাদি 


অনুবাদখানি অগ্াপি অমুব্রিত রহিয়াছে এবং কাহার নিকটে আছে 
তাহা কবির বংশধরেরা বলিতে পারেন না। কেহ এই অন্ুবাদ- 
খানির সঠিক সন্ধান দিলে এবং লিখিয়া লইবার অন্ুমতিদানে 
বাধিত করিলে আমি তাহার নিকট খনী ও কৃতজ্ঞ থাকিব । 

কবি গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত কবিতাবলীর কিছু কিছু 
'নব্যভারতে” প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব অপ্রকাশিত রচনা- 
বলীর মধ্যে আছে দেশাত্মবোধক কবিতা, ব্যঙ্গ-রঙ্গরস, প্রাকৃতিক 
দৃশ্য এবং ধর্মমূলক বনু উজ্জীবন কবিতা। সমগ্র রচনাবলী একত্র 
করিলে প্রায় তিন-চারিখানি গীতিকাব্য হয়। ্‌ 

ইহা ছাড়া ঢাকানিবাসী ৬নবকান্ত চট্রোপাধ্যায় সংকলিত 
“ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী”তেও গোবিন্দদাসের দেশভক্তিমূলক ও 
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গোবিন্দদামের কবিত। ও কাবারূপ 


স্রাপান-নিবারণী বিষয়ক কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে। “ভারতীয় 
সঙ্গীত মুক্তাবলী”-সম্পাদনকালে নবকাস্তবাবু বাংলাদেশের নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে কবি গোবিন্দ- 
দাসের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। এই সুত্রে কবির রচিত যে পীচটি 
জাতীয় সঙ্গীত “ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী”তে সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
তাহার প্রথম চরণগুলি নিম্নরূপ £ 


(১) অন্ুরে সুর সাম্রাজ্য ভূগিতেছে নিরাতঙ্কে, 
(২) এস ভাই মিলে মিশে এই ত শুভ সময়, 

(৩) নয়ন সলিলে মাতঃ কেন গো ভাসিছ আজ ? 
(৪) বহুদিন হতে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী-_, 
(৫) ভারত সৈরিন্ীবেশে আছে বিরাটের ঘরে | 


কবি গোবিন্দদাস নিজে গান করিতে জানিতেন না, কিন্ত তাহার 
হৃদয়তন্ত্রীতে যে বীণ! বাজে, যে রাগরাগিনীর আলাপ হয় ; তাহাতেই 
তাহার ছুঃখের দেবতার অভিষেক হয় । মনে-প্রাণে সঙগীত-প্রীতি না 
থাকিলে সঙ্গীত রচনা কর! সম্ভবপ্র নয়। গোবিন্দদাসের এই 
গানগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি মনে-প্রাণে বদেশ- 
প্রেমের চারণ কবি ছিলেন। 


“ভারতসঙ্গীত মুক্তাবলী”-তে কবি গোবিন্দদাস স্থরাপান নিবারণী- 
বিষয়ক কয়েকটি গান ১২৮৮ বঙ্গাবে রচন। করেন । গানগুলি তীব্র 
শ্রেষাতক অথচ প্রাণস্পর্শী । যথা-_ 


“কেমনে ভারতে পাপ স্রাস্রোত প্রবেশিল, 

অনল প্লাবনে দেশ একেবারে ভাসাইল ! 
শুধু এ অনল নয়, এ বহ্ছি গরলময় 

অনন্ত প্রবাহ বলে ভারতেরে বিনাশিল ! 
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হায় রে সোনার বে, এ পাপ সুরা তরঙ্গে 
অঙ্গার করিল সব য৷ কিছু সম্পদ ছিল! 

দেশের ভরসা যারা, হায় এ অনলে তারা 
এশ্বর্ধ বিভবসহ জীবন আন্তি দিল! 

পুত্রশোকে অবিরত, কাদে জন্মভূমি কত 
অবিরল অশ্রজলে এ অনল না নিভিল।” 


মদ্যপানের কুফল এবং সমাজে তার প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী কবিতাটিতে 
তাহাই বল হইয়াছে। আজ বর্তমান ভারত সরকার মগ্ভপান- 
নিরোধ-এর জন্য নানাপ্রকার প্রচার ও চেষ্টা করিতেছেন, প্রয়োজনে 
আইনের সাহায্য লইতেছেন ; তথাপি মগ্তপান বন্ধ হইতেছে নাঁ_ 
সোজা পথে বন্ধ হইলে স্ুড়ঙ্গপথে চলিতেছে । অথচ প্রায় তিন যুগ 
পুৰে বাংলা দেশের এক অবহেলিত কবি দেশবাসীর নিকট বলিষ্ঠ 
অথচ দৃঢ় মনোভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া বলিয়াছিলেন__ 


«ছি ছি! ওঠ ওঠ ওহে ভাই 
আখি মেলে দেখ একবার, 
কি ছিলে কি হইয়াছ*, জানি কি হইবে আর ! 
বলি না সত্যের কথা বলি ন। দ্বাপর ত্রেতা, 
স্মৃতির সমাধি খুঁজে পাবে না কঙ্কাল তার ! 
দেখ পূর্ব বশত, _ দেখ সে পুণ্য ভারত 
মিলাইয়া ভবিষ্যৎ দেখ আজি আপনার ! 
তুমি মোহে মৃচ্ছণাপন্ন, স্ুরাপানে অবসন্ন, 
দেখ দেখি কি বিপন্ন জনমভূমি তোমার ।” 


__কি বুকফাট1 আর্তনাদ-_“দেখ দেখি কি বিপন্ন জনমভূমি তোমার ॥ 
হাজার বক্তৃতায় যাহা সম্ভবপর হইত না, স্বভাবকবির ব্বভাবসিদ্ধ 
ভঙ্গিমায় লেখা এই গান তাহার চেয়েও বেশী কার্ধকর। বর্তমানে 
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গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ 


হাটে-মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে, সভা-সমিতিতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 
এই গানের প্রচার যত হয় ততই মজল | 

১২৮৮ বঙ্গাবে ময়মনসিংহে বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় “সুরাপান 
নিবারণী” সভা প্রতিঠিত হয় । সভার বাৎসরিক উৎসবের জন্য কৰি 
গোবিন্দদাস অনুরুদ্ধ হইয়া "নুরান্থর বধ” নামে কবিতায় একটি 
ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন। পরে উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় তাহা 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। একট্‌খানি পরিচয় দিলে এই 
সাফল্যের কারণ বোঝা যাইবে 


“স্থরার উক্তি । 
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়, 
“অগস্ত্য গণ্ডষ” কর পিপে সমুদয়। 
গ্রামে গ্রামে খোল! ভাটি, আছে বেশ পরিপাটি, 
জীবন মুক্তির পথ রহুদূর নয়। 
খাও ব্রাণ্তী এক গ্লাস, কাটিবে ভবের ফাস, 
আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিন্ময় । 
ভুলে যাও আত্মপর, দ্বেষ হিংসা! পরস্পর, 
করহে ফোগীর মত উদার হৃদয় । 
কুকুরের গল। ধরি, থাক ভূশষ্যায় পড়ি, 
কর দোহে ভ্রাতৃভাবে নব পরিচয়; 
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয় ।” 


আত্মবিস্মুত ও অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতি পরাধীনতার গ্লানি সন্থ 
করিয়াও মদ্যপানে কিভাবে ডুবিতেছে ও মরিতেছে, কবিতাটি তাহারই 
এক বিচিত্র এযালবাম্‌। স্বাধীন ভারতেও ভারতবাসী, তথা বাঙ্গালী, 
এই মগ্ভপানের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। পারে নাই 
নিজেকে নির্ভগীকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে । জাতির পক্ষে ইহা কি কম 
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লঙ্জাকর? অবহেলিত কবির কবিত৷ কিন্তু অবহেলিত ছিল না; 
আজকের দিনে ত নয়ই। রবীন্দ্রনাথের «বিসর্জন”১৮৪ নাটকে 
বলি-বন্ধের কথা থাকিলেও বলি বন্ধ হয় নাই ; আজও দেবতার নামে 
বলি চলিতেছে । তেমনি কবি গোবিন্দদাসের মগ্পানের বিরুদ্ধে উদাত্ত 
আহ্বান থাকা সত্বেও মগ্পান চলিতেছে, কিন্ত কালের রাখালের বাঁশী 
সমানেই বাজিতেছে ; যদি একজনেরও “কানের ভিতর দিয়া মরমে' 
প্রবেশ করে, এই প্রত্যাশায়! এই প্রত্যাশার কবি গোবিন্দদাস 
বাংল কাব্য-সাহিত্যে আজও স্বভাবকবি, জাতীয় কবি ও স্বদেশ- 
প্রেমের ত্বদেশী কবি। 

কবি গোবিন্দদাসের বহু কবিতা তৎকালীন “বীণা” “নবজীবন”, 
“কৌমুদী” 'ভারতমিহির”, “বান্ধব” প্রকৃতি" “জন্মভূমি” প্রভৃতি 
মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় শোভা পাইত। ইহা ছাড়াও, আধুনিক 
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১৮৪. বিসর্জন-_“বিসর্জন” ববীন্তরনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। ইহার 
রচনা-স্থান সাজাদপুরে । ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 
(ইংরেজী ১৮৯১ গ্রীঃ )। এই নাটকের রচনায় রবীন্দ্রনাথ তিনটি উপাদান ব্যবহার 
করিয়াছেন-_ ইতিহাস, স্বপ্ন ও কল্পনা । কবি নিজেরই পূর্ব-প্রকাশিত উপন্তাপ 
“রাজধি”-র অংশ অবলম্বন কবিয়। এই নাটকটি রচনা করেন। “এই নাটকে 
বরাবর এই ছুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে-_প্রেম আর প্রতাপ । রঘুপতির 
গ্রভৃত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির ছন্দ বেধেছিল। রাজা 
প্রেমকে জয়ী করতে চান, বাজপুরোহিত নিজের প্রতুত্বকে। নাটকের শেষে 
রঘুপতিকে হার "মানতে হয়েছিল। তার চৈতন্য হল, বোঝবার বাধ। দ্বর হল, 
প্রেম জয়যুক্ত হল।” 

রবীন্দ্রনাথ বলেন-__-“বিসর্জন- এই নাটকের নামকরণ কোন্‌ ভাবকে অবলম্বন 
ক'রে হয়েছে ) আমর! দেখতে পাই যে, নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন 
দিলেন, এই বাইরের ঘটন। ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহুত্তর আর 
এক বিসর্জন হয়েছে। জয়দিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার 
এঞ্চার ক'রে দিয়েছিল ।” 





৩১৩ 


গোবিন্দদানের কবিতা ও কাব্যরূপ 


বহু সাময়িক পত্রিকা, যথা--“আর্ধ কায়স্থ প্রতিভা” “সৌরভ” 
“প্রতিভা”, “নারায়ণ” নব পর্যায়ে “বঙ্গদর্শন”, “মানসী” “ঢাকা 
রিভিও সম্মিলন” প্রভৃতিতেও তাহার লেখা শোভা! পাইত। কিন্ত 
গোবিন্দদাস নিয়মিত লেখক ছিলেন “নব্যভারতে” । ১২৯০ সাল 
হইতে ১৩২৫ সাল পর্যন্ত (মৃত্যু বৎসর পর্যন্ত ) তিনি অবিশ্রান্তভাবে 
“নব্যভারতে” লিখিয়া গিয়াছেন। 


১৩২৫ সালে আশ্বিন সংখ্যায় কবি গোবিন্দদাসের শেষ কবিতা 
“অনুর পুজা” প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় একদিকে যেমন আছে 
স্বদেশপ্রেমের কথা, জাতির শোরধ-বীর্ষের কথা, তেমনি আছে 
অত্যাচারীর কথা, অসাম্য, ভগ্তামি ও ব্যভিচারীর কথা । যথা-_ 


“ধন্য তৃমি হে বীরেন্দ্র অস্তুর ছুবিজয় ! 
শৌধ তোমার, বীর্য তোমার, অনন্ত অক্ষয় ! 
ধয তোমার স্বদেশ-গ্রীতি 
ধন্য তোমার অস্থুর-নীতি। 
ধন্য তোমার পুণ্য-ম্মৃতি বিনাশ করে ভয়। 
তোমার ভীষণ রুদ্রমৃতি 
স্বাধীনতার অগ্নি স্ফুতি, 
মরণ-কাপ। দিখিজয় কি চরণ-চাপা রয় ? 
তোমার আখির সতেজ ভাষা, 
বিশ্বজয়ের বিপুল আশা! 
এক নিমেষে করে যে সে জগৎ জ্যোতির্সয় । 
তোমার প্রবল স্বদেশ-ভক্তি 
ঠেলে উঠছে সকল শক্তি 
ধবলগিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়। 


৩১৭ 


শ্বতাঁব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


রক্ষিতে স্বজাতির স্বত্ব, 

দেখি নাই আর এমন মত্ত, 
বীরত্বের মহত্বের আর ত এমন অভ্যুদয় ! 
গুলির মত পণ-প্রতিজ্ঞা ধুলির মত নয় !” 


- কবির নিকট "পণ" ছিল জীবন, আর প্রতিজ্ঞা, ছিল অন্যায়ের 
প্রতিবাদ করা । কারণ “মরণ-কাপ। দিগ্বিজয় কি চরণ-চাপা রয় ? 
তাই “বীরত্বের মহত্বের এমন অভ্যুদয় বড় একটা দেখা যায় না। 


ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত “সৌরভ৮-এ কবি গোবিন্দদাস প্রায়ই 
কবিতা লিখিতেন। পত্রিক। সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের 
সঙ্গে তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই ঘনিষ্ঠতা পরে কৃতজ্ঞতায় 
পর্যবসিত হয়। ফলে, «“সৌরভে”্র জন্য কবির শেষ কবিতা-_ 
“থণ” । যথা 


“সাগরের বারিকণ। রবি করে ধার, 

সে আগে বোঝেনি ও যে এত বোঝা ভার ! 
দিনে দিনে পলে পলে ধীরে জমিয়৷ সে, 
ভীষণ মেঘের রূপে তাহারেই গ্রাসে ! 
উগারে মে অবশেষে অশনি অনল, 
কাপে সে খণের ডাকে সারা ধরাতল ! 
দয়া করি দেবরাজ ধারা বরষণে, 

উদ্ধার করেন খণে বিপন্ন তপনে। 

রবির নিকটে শশি আলো করি খণ, 
দিনে দিনে ক্ষীণ তন্থু কলঙ্কে মলিন! 
তবে যে মরিয়া বাঁচে, ঘটে উপচয়, 
স্ুধার আকর বলি, সুধায় সে নয়! 


৩১৮ 


গোবিন্দদাসের কত্িতা ও কাব্যরূপ 


শরণ দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় শুলপাণি 

তাই আছে মৃত্যু সাথে ক'রে টানাটানি ! 
দেবতা এমনি যদি খণে ভ্রিয়মান, 

মানুষ কেমনে তবে খণে পায় ত্রাণ ?” 


দারিদ্রের জ্বালায় ও খণের দায়ে কবি সব সময় বিব্রত, জীবনে 
স্বাচ্ছন্দ্য বলিতে তিনি কোনদিন কিছু পান নাই। বোধ হয় 
১৩২৫ সালে কবি গোবিন্দদান ঝণে খুব জর্জরিত হওয়ায় তখনকার 
মনের অবস্থার প্রতিফলন এই কবিতাটিতে পড়িয়াছে । 


কবি গোবিন্দদাস-বিরচিত প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের শিরোনামের 
নিয়ে হিতোপদেশের একটি প্রবচন উদ্ধত আছে-_ 


“কিম্যপস্তি ভাবেন স্বভাবং ব্যপ্যস্ুন্দরং 
যদেব রোচতে যন্মৈ ভবৈত্তস্তয সুন্দরং ॥৮ 


এই প্রসঙ্গে কবি বলেন “তাহার কাব্যে সুন্দর কিছুই নাই, যদি পাঠ 
করিয়া কাহারও আনন্দ হয় তবেই তাহা সুন্দর, এই জন্যই শ্লোকটি 
যোজন। করিয়াছেন ।” কবি এই শ্লোকের একটি সুন্দর অন্থুবাদও 
করিয়াছেন__ 


“হাভাবতঃ কিবা আছে কুৎসিত সুন্দর 
যাতে যার কুচি তার সেই মনোহর 1” 


স্বভাবতই কবির কবিতা সুন্দর ও মনোহর। ভাষার সৌষ্টবে, 
ভাব-গভীরতায়, ছন্দ-মাধূর্যে ও অলঙ্কার-বৈচিত্র্যে তাহার কবিতা 
মনোহর । তাহার কবিতায় 1৮ নাই-_ইহা ঠিক নয়। তিনি 
ভলী দিয়া চোখ ভোলান নাই, নকল ও শৌখিন মজছুরি লইয়! 
“বেসাতি” করেন নাই, তাই কি ৮ নাই? তাহার কবিতায় ৪1 
জীবনধর্মী, প্রেম গতিধর্মী; তাই বাংলা গীতিকাব্যের আসরে 


৩১০৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও লাহিত্য বিচার 


গোবিন্দদাস মনোহর | তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সাহিত্যক্ষেত্রে অতুল 
কীন্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা! করে__ 


1) [১০96৫ 11 ৪, 90100] 01177)6 ড/25 10017, 
৬৬101) 001091) 56215 209৬6 ১ 
[0০০10 ৬10) 086 11906 01 17906, 
(116 9০০] ০01 59011), 
"16 1096 ০01 109৬6. 


৩৭৪ 


ূ একাদশ অধ্যায় 
1 জীবন-সাক্সীহেভ 2) 


"উঠেছে আদেশ 
বন্দরের কাল হ'লো শেষ 
যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল” ।১৮« 
জীবন-সায়ান্ছেও কবি একক পথের যাত্রী । সার জীবন সংগ্রাম 
করিয়াও শেষ জীবনেও কৰি একটু সুখের মুখ দেখিতে পান নাই। 
তাহার জীবনট। যেন একটানা ছুঃখের পাঁচালী । ছুঃখেই তাহার 
জীবন গড়! এবং ছুঃখেই তাহার জীবন শেষ । ১৩০৮ হইতে ১৩১৮ 
সাল-_কবির ছুঃখময় জীবনের এক ফাল-পরিক্রমা । ভাওয়াল রাজ- 
পরিবার হইতে ১৩৬০৮ সালে ১৪ই অগ্রহায়ণ কালীপ্রসন্ন ঘোষের 
অপসারণে কবি গোবিন্দদাসের ভাওয়ালে প্রত্যাবর্তন- একটি 
উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই অধ্যায়ে কবি তাহার রাজসরকারে 
বাজেয়াপ্ত সামান্য পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়া পান। ১৩০৯ সালে 
রাজসরকারের অধীনে চাকরিও ফিরিয়া পান। কিস্ত তৎসত্বেও 
কবির অর্থাভাব দূর হয় নাই। কারণ প্রজা-গীড়নের চাকরি কবির 
ভাল না লাগায় তাহ তিনি ছাড়িয়া দেন। ফলে অর্থসংকট দিন 
দিনই বৃদ্ধি পায় ।. ১৩১৮ সালে কবি ছুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত 
হইলেন। ভাওয়াল হইতে যে ২৪ টাকা বৃত্তি আসিত, তাহাও হঠাৎ 
বন্ধ হইয়া গেল।১৮৬ অনাহারে অনিদ্রায় ও নান! চিন্তায় কবির 


১৮৫. বলাকা--৩৭ সংখ্যক কবিতা । 

১৮৬, কবি গোবিন্দ্দাস ১৩১৮ লালে ৭ই ফান্তুন লিখিয়াছিলেন--্জয়দের- 
পুরের বড় ও মেজোকুমার মারা যাওয়ায় তাহাদের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। 
ছোটকুমাঝের নিজ খরচই কুলায় ন1। মাদিক ১১** টাকা তিনি পান। 


৩২১ 
প্রথম থণ্ডস্”২১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও লাহিত্য বিচার 


স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে “সাহায্য-কমিটি” গঠন করা হইয়াছিল, 
তাহারাও আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারিল না। এই সময়কার 
কবির মনের অবস্থা নিম্লোদ্ধত পত্রখানি পাঠ করিলে সহজেই বোবা! 
যায় 2 

“আমাকে এক জ্যোতিবিদ্‌ পণ্ডিত টির ন্ন্‌ বছরের মধ্যে 
আমি মরিব। বাস্তবিক আমার শরীরও আজকাল নিতান্ত খারাপ 
হইয়াছে। সামান্য একটু মাথ। ধরিলেও আমি নিতান্ত কাতর হইয়। 
পড়ি, যেন উঠিতে পারি না । আগে এমন অন্ুুখ গ্রাহ্াই করিতাম 
না|. আর সর্ধদাই আমার অনুখ লাগিয়া আছে। একদিনও সুখ 
ভাগ্যে ঘটে নাই। শরীর নিতান্ত দুর্বল হইয়াছে, উঠিতে বাঁসিতে ঘেন 
হাত. পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। পুষ্টিকর আহার অভাবে আরও কাতর 
হইয়। পড়িয়াছি। জয়দেবপুরের কুমারের যে মাসিক ২৪ টাকা 
আমাকে সাহায্য করিতেন, তাহ। বন্ধ হইয়াছে । একমাত্র রাজা 
জগৎকিশোরের সাহায্যে প্রাণে বাচিয়া আছি। ছুধের সের চার-পীচ 
আনা, মাছ কুস্প্রাপ্য। ভাত খাইয়! বাচিতে পারি না। ছুধ মাছ 
কি করিয়৷ খাইব? একদিন একটি কবিতা লিখিলে পাঁচদিন মাথা 
ঘোরে। পুষ্টিকর খাছ্যের ভাবেই আমার এ দুর্দশা হইয়াছে। 
যা” হউক একদিন মরিতে হইবেই, ভাহার জন্য চিন্তা কি 1? (২৮শে 
ভাদ্র, ১৩১৮)৮ 1১৭ 

রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্র প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--“গরুর বাছুর গকুর 
বাঁটের কাছে গেলে যেমন ছধধ আপনিই যুগিয়ে আসে, তেমনি মনের 
বিশেষ বিশেষ রস বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় প্রকাশ পায়। তাই চার 


আল্লা 8 শি ৭৩ শা শা 


তাহা! তাহার প্রাইভেট খরচেই ব্যয় হয়, এজন্য তিনি আমাকে কিছু দিতে 

পারিতৈছেন না বলিয়া জানাইয়াছেন।” 
১৮৭. ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গৌবিন্দচন্্র দা ( সাহিত্য-দাধক 

চরিতমীলা, ৪ ), পৃঃ ৩৭। বসি 


“৯৩১২ 


পৃষ্ঠা চিঠি মনের যে ভাব প্রকাশ করে, কথা কিংবা প্রবন্ধে তাহা পারা 
যায় না”। গোবিন্দদাসের উপরি-উক্ত চিঠিখানি পড়িলে এই কথা বেশ 
উপলব্ধি করা যাঁয়। চিঠির এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন-_“একদিন 
একটা কবিতা লিখিলে পাঁচ দিন মাথ। ঘোরে”__ইহার পর আর কি 
কিছু বলিবার আছে? অর্থাৎ শরীর সুস্থ থাকিলে কবি প্রায় প্রি 
দিনই যে কবিতা লিখিতে পারিতেন এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের 
সেবা করিতে পারিতেন, তাহা! সহজেই বোঝা যায়। আবার যা 
হউক “একদিন মরিতে হইবে, তাহার জন্য চিন্তা কি? কবির 
ভাবটা এমনই যেন চিন্তার কোন কারণ নাই, তিনি যেন মৃত্যুর জন্য 
প্রস্তুত । বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদেের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহার 
মনে হইয়াছিল, তাহার মৃত্যুতে কেহই তেমন চিন্তা করিবে না, চোখের 
জল ফেলিবে না; দেশ বা দেশবাসীর মনে বিশেষ কিছু রেখাপাত 
করিবে না। সত্যই ভিনি যেন একজন অবহেলিত কবি- নীরবে 
কাহারও কোন চিন্তার উদ্রেক না করিয়া বা কাহারও স্খনিদ্রা 
ভঙ্গ না করিয়া এই পৃথিবী হইতে, প্রিয় জন্মভূমি হইতে চলিয়া 
যাইতে হইবে। “জন্সিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথ! 
কবে”__ইহা কবি ভালভাবেই জানেন। . কিন্তু অকালে আযুনূর্য 
অস্তমিত হইলে অর্থাৎ পুষ্টিকর খাস্ভের অভাবে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও 
পথ্যের অভাবে জীবনদীপ নিধাপিত হইলে, তাহা কি কম বেদনা- 
দায়ক! এই অনশনক্রিষ্ট কবি মৃত্যুর জন্য মনে মনে নিজেকে প্রস্তত 
করিতেছিলেন, দেশবাসীকে সজাগ করিয়া দিয়া! কর্তব্যকর্ম কিছু 
থাকিলে তাহা পালন করিবার একটা শেষ সুযোগ দিবার জন্য 
১৩১৮ সালে “নব্যভারত' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন-_ 
“দিন ফুরায়ে যায় রে আমার, দিন ফুরায়ে যায় 
মাঝের রবি ডুবছে পায়ে ,দিনট। গেল বৃথা! কাজে, 
এক পা কেবল পারে আছে, এক পা! দ্রিছি নায়। 


৩৩ 


্বতাঁব কবি গোবিন্দদদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


আজ কর্ব না করব কালি, এই ভাবে দিন গেল খালি, 
কেমন ক'রে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়, 
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার, দিন ফুরায়ে যায়” 


এই সময় কবি গভীর মর্সবেদনায় দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া 
লিখিলেন-- 
“ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে-_ 
তোমরা! আমার চিতায় দিবে মঠ ? 
আজ যে আমি উপোস করি, 
না থেয়ে শুকায়ে মরি, 
হাহাকারে দিবানিশি 
ক্ষুধায় করি ছট্ফট্‌ । 
সে দিকেতে নাইক দৃষ্টি, 
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি, 
নির্জলা এ স্নেহ বৃষ্টি 
শিল পড়িছে পট পট. 
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।৮১৮৮ 


__কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংল! দেশের বিভিন্ন প্রান্ত 
হইতে কবির উদ্দেশ্টে কিছু কিছু সাহায্য আমিয়াছিল। কিন্ত কবির 
নিকট-_ 
“এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে 
বুথ! চেষ্টা তৃষ্ণ। মিটাবারে ।১৮৯ 


স্পা 





শ শশিপক্পাাািসীস্পা শী পাপা 


১৮৮. গোবিন্দচন্দ্র দাস £ “আমায় চিতায় দিবে মঠ । নব্যভারত” 
শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃঃ-২১৮। 
১৮৯, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_প্রতিনিধি* ( “কথা”--১৯*০)। 


৩২৪ 


জীবন-সায়াছে 


তাই কবির আধিক অবস্থার তেমন কোন উন্নতি ঘটে নাই । এদিকে 
অনশন-অর্ধাশনে কবির জীবনীশক্তি কমিয়া আসিতেছে । দারিজ্যের 
সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিবার শক্তিও যেন কবি হারাইতেছেন। 
আশাহীন উৎসাহহীন কবির কণ্ঠে শোন! যায় বিদায়ের রাগিনী £ 

“আর্তনাদ হাহাকার চিরস্থায়ী যে আমার, 

হুখ শোক- ছুই বন্ধু মোর । 
যাবার সময় এল স্তব্ধ হবে কোলাহল, 
এখন থামুক কাদা তোর ।” 


“যাবার সময় এলো” কথাটি কি করুণ ও মর্সান্তিক ! আরও মর্মান্তিক 
ঘটনা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা কবির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ১৩১৮ 
সালেই বলীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সারদাচরণ 
মিত্র প্রমুখ ৫১ জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির স্বাক্ষরে একখানি আবেদন-পত্র 
ভাওয়ালের বিধব। রাণীর নিকট প্রেরিত হয়। আবেদন-পত্রে কবি 
গোবিম্দদাসকে সাহায্য করিবার জন্য এইরূপ অনুরোধ ছিল £__ 

১৯৯০৭ আমরা আপনাকে এখন এই অনুরোধ করি যে, যে কবি 
আপনার স্বামী-দেবতার সহিত, শ্বশুরকুলের সহিত চিরজীবন জড়িত, 
সেই দরিদ্র কবিকে আপনি ঢাক! নগরীতে একটি বাসগুহ প্রদান 
করিয়া তাহাকে উপস্থিত বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করুন। তিনি বিক্রম- 
পুরে এখন'যে গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহা৷ আঁচরে পদ্মাগর্ভে বিলীন 
হওয়ার সম্ভাবনা! হইয়াছে । ভাওয়ালেও এখন বাস করা তাহার 
পক্ষে কঠিন; সমস্ত কারণ আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। পাঁচ 
কি ছয় হাজার টাকা হইলেই, তাহার উপযুক্ত বাসগৃহ হইতে পারে। 
আপনার পক্ষে ইহ! ইহজীবনের সংস্থান। আপনি অবগত আছেন 
যে, আপনার ্ব্গগত স্বামীদেবতা গোবিন্দবাবুকে একখানি বাটী 
নির্মাণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন । আশ! করি, এই নিরাশ্রয়, 
বঙ্গসাহিত্যের কীতিমান কবিকে আপনি একটি বাসোপযোগী গৃহ 


৩২৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দধাসের. জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


প্রদান করিয়া রাজবংশের পুর্বগৌরব ও-বদান্ততা-অন্কু্ন রাখিবেন । 
গোবিন্দবাবু সেই গৃহ আপনার নামে অথবা! আপনার স্বীয় স্বামীর 
নামে নামকরণ করিয়৷ কৃতজ্ঞতার সহিত আমরণ এই দান: ন্মরণ 
রাখিবেন, এবং সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে ও ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের 
ইতিহাসে আপনার এই কীন্তি চিরোজ্জল থাকিবে ।৮ 

বলা বাহুল্য, দেশবাসীর ও কবির অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবদের এই 
আবেদন “নিক্ষল মাথা কুটে। রাণী ধন্যবাদ সহকারে এই আবেদন 
প্রত্যাখ্যান করেন। 

১৩১৮ সালের ১লা চেত্র কবি গোবিন্দদাসের অন্ন-সংস্থানের 
প্রচেষ্টায় কলিকাত1 ইউনিভাপ্সিটি ইনস্টিটিউটে এক বিরাট সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে কবিকে সাহায্য 
করিবার জন্য একটি শক্তিশালী সাহায্য-সমিতি গঠিত হয়। এই 
সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাওয়ালের বড় রাণী সরযুবাল! 
১৩১৯ সালের বৈশাখ হইতে কবিকে পূর্ববৎ মাসিক ৮ টাকা! নিয়মিত- 
ভাবে সাহায্য করিতে থাকেন । মেজরাণী কৃপাবশত; এককালীন 
১০ টাক! মাত্র সাহায্য তহবিলে দান করিয়াছিলেন । 

জীবন-শেষের শেষ খেয়ায় কবি গোবিন্দদাসের ছুর্ভাগ্য চরমে 
পৌছাইয়াছিল। এই সময়ে আবার অর্শরোগের প্রবল আক্রমণে 
কবির জীবনীশক্তি অনেকট। কমিয়। গেল। অর্থাভাবে পথ্যের যেখানে 
কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে চিকিৎসার তো কোন কথাই নাই। 
১৩২৯ সালের ২৫শে শ্রাবণ কবি লিখিতেছেন-_ 

“বলিতে কি, এবারের ব্যারামে আমার শরীর এত ছূর্বল হইয়! 
পড়িয়াছে যে, আমি আর বেশীদিন বাচিবার আশ! কিছুতেই করিতে 
পারিতেছি না। জ্যোতিবিদের কথা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে।....*.এই জন্য অসহায় নাবালক ছেলেদের কথা ,ভাবিয়! 
বড় ব্যাকুল হইয়। পড়ি, আর বড় কষ্ট হয়। পদ্মা ঘনাইয়া আসিতেছে» 


৩২৬ 


জীব্ন-সায়াহে,.. 


এই সময় অন্থান্র একটা টি যোগ্নাড় দিন পারিলে অনেকটা! 
ছুর্ভাবনা দূর হইত, টাকায় একটা বাড়ীর জন্ত অনেকের খোসামোদ 
করিতেছি, অনের চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠে না 
কেবল পদ্মা বলিয়া নহে* আমার মত অসহায় অবস্থায় শত্রপুর্ণ বামন- 
গায় বাস করা স্বতঃই বিপদ্জনক ৷ মরিলেও কেহ জিজ্ঞাসা করে না, 
শৈবার মত ম]-মরা সন্তান কোলে করিয়া বসিয়। থাকিলেও ডোমের, 
' অধম ডোমগুলি ফিরিয়া চাহে না-বরং বিপম দেখিয়া তামাশা দেখে, 
সেখানে আর এক মুহূর্তও বাস করিতে ইচ্ছা! নাই ।” 
যেখানে প্রতি মুহুর্তে বাঁচিবার ইচ্ছা, সেখানে “এক মুহূর্ত 
বাঁচিবার বা বাস করিবার ইচ্ছা নাই-__কি ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাবহ উক্তি! 
সমাজ ও সমাজ-্চরিত্র সম্বন্ধে কি স্বচ্ছ বিশ্লেষণ__-'বরং বিপন্ন দেখিয়া! 
তামাসা দেখে? । তাই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী কবি লিখিয়াছেন-_ 
“আমি আর বেশী দিন বাঁচিবার আশা কিছুতেই করিতে পারিতেছি 
ন1। সত্যই কবি আর বেশীদিন বাচেন নাই, 'পুরবীর শেষ রাগিনীর 
বীণ' বাজিয়া উঠিয়াছে? ্‌ 
১৩২২ সালের কথা । কবি গোবিন্দদাস তখন বৈষয়িক কার্ধে 
ঢাক!, জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ৷ “জয়দেবপুরে 
অবস্থানকালে অকম্মাৎ তাহার উরুতে একটি কাবাঙ্কল ব। বিস্ফোটক 
দেখ! দেয়। একে অর্থাভাব, তাহাতে পরিবার-পরিজন নিকটে নাই 
যে, শুশ্রাধা করিবে । তিনি বদ্ধুগণের পরামর্শে ঢাকার ম্টিফোর্ড 
হাসপাতালে ভণ্তি হইতে বাধ্য হইলেন। তাহার অবস্থা তখন সন্কট- 
জনক হইয়া দীড়াইয়াছে”।১৯* কবির এই অসুস্থতার কথা সংবাদ- 
পত্রে ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, “কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিদ্ব- 
চন্দ্র দাস ঢাকা! মিটফোর্ড হসেপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। 


১৯০, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ গোবিন্দচন্ত্র দাস (সাহিত্য-সাধক 
চরিতমাল1, 79 )% গৃঃ ৪*। . 


৩২৭ 


স্বভাব কবি গোবিনাদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


তাহার বাম উরুতে একটি হুরারোগ্য বিক্ফোটক হইয়াছিল” ।১৯১ 
১৩২২ সালে ২৫শে শ্রাবণ তারিথে প্বাঙ্গালী” পত্রিকা কবির অন্ুষ্থতার 
সংবাদ প্রকাশ করিয়! দেশবাসীর নিকট সাহায্য করিবার আবেদন 
জানাইয়াছেন--“গোবিন্দদাস বাঙ্গালীর জাতীয় কবি। কিন্তু তিনি 
নিঃন্য, চিরদিন দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রামে কাতর । আজ 
তাহার দেশবাসী তাহার দিকে লক্ষ্য করুন, তাহার চিকিৎসার 
সুব্যবস্থা করন। হাসপাতালে যাহাতে তাহার সুব্যবস্থা হয়ঃ 
তাহার উপায় নির্ধারিত করুন। নতুবা! সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে 
কলঙ্ক স্পর্শ করিবে”।১৯২ সংবাদপত্রে কবির এই সংবাদ জানিয়! 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু 
ঢাকার বুদ্ধিজীবী ও লেখক সমাজের মধ্যে তেমন কোন তৎপরতা দেখ 
যায় নাই। চিত্তরঞ্জন দাশ তখন ভাগলপুরে,' তিনি অবিলম্বে 
তৎকালীন ঢাকার ব্যারিস্টার প্রাণকিশোর বস্থর নিকট এই মর্মে 
তার করেন 

“[117019 966 19 (99000610 01 [০99 030৬11709, 77955. 
/10) 1991001191019 001 95010917598, ড/1106 ০ 106 1916. 
0. [২ 70959. 17 /১০%, 1915.” দেশবন্ধু চিরকালই দেশের বন্ধু । 
তাই দূরে থাকিয়াও তিনি কবির চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করিলেন, 
নিকটের বন্ধুরা, তাহা কর! ত দূরের কথা, ছুই একজন ছাড়া আর 
কেউ অসুস্থ কবিকে দেখিতে হাসপাতালে যান নাই। তীহাদের 
আচরণে রুষ্ট হইয়া! কবি-বন্ধু পুর্ণচন্্র ভট্টাচার্য পরবর্তী কালে এক পত্রে 
লিখিয়াছেন-_“কয়েক বৎসর আগে কবি গোবিন্দচন্দ্র হুষ্টব্রণে পীড়িত 
হইয়া ঢাকা হস্পিটালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে পূর্ববঙ্গের 
সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে শ্রদ্ধাম্পদ বাবু কামিনীকুমার সেন মহাশয় 


সস এ ০ ০০ -_ শী শ্রীল 


১৯১. সাহিত্য-সংবাদ, "সৌরভ", আশ্বিন, ১৩২২ ; পৃঃ ৩৯০ । 
১৯২, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী £ হ্বতাবকবি গোবিন্দদ্বান, পৃঃ ১৯১-৯২। 


৩৮ 


জীবন-সায়াহ্ছে 
সর্দ1 তাহার সংবাদ লইতেন। আর ময়মনসিংহের বাবু কেদারনাথ 
মজুমদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে যাইয়া কবিকে দেখিয়া আসিতেন। 
ঢাকার আর সাহিত্যিকগণের মধ্যে কাহাকেও ত একদিন সেখানে 
দেখি নাই। মিঃ পি. কে. বসু এক কি ছুই দিন গিয়াছিলেন। 
অনেককে আমি নিজেও অনুরোধ করিয়াছি, কেহ সেদিকের ছায়াও 
মাডান নাই ।”১৯৩ যাহাই হোক, স্ুচিকিৎসার ফলে কবি গোবিন্দ- 
দাস এই যাত্রায় মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া! আসিলেন। মাসাধিক 
কাল হাসপাতালে থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন । 
একটু সুস্থ হইয়া! কবি বাড়ীতেও ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অভাবী 
রাক্ষুসী তাহার পাঠশালায় দেনা-পাওনার ধারাপাতখানি খুলিয়! 
বসিলেন। নিত্যনূতন অভাব-অনটনের ধাক্কা, মহাজনের তাগাদা, 
দোকানীর রূঢ় কথা এবং ক্ষুধাতুর স্ত্রীপুত্রের করুণ মুখচ্ভবি দেখিয়া 
অনশনব্রিষ্ট কবি কাতরকণ্টে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন-_ 
«কেন বাচালে আমায়? 


চাল ডাল তেল নুন, আবার ভাবিয়া খুন, 
জ্বালালে আগুন ফিরে হৃদি কজিজায়, 
ক্ষুধিত সন্তান বুকে, গৃহিণী বিষণ মুখে, 


সম্মুখে আসিয়া সে ষে আবার দাড়ায়! 
মুখে নাহি ফোটে ভাষা, মুতিমতী ক্ষুৎপিপাসা, 
গরাসে গরাসে পেলে গ্রহতারা খায়, 
ভয়ে ভীত চিত্ত মম, অচেতন শব সম, 
আতঙ্কে তরাসে তার চরণে লুটায়।৮১৯৪ 


১৯৩, বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রী; কবিবর গোবিনাচন্দ্র দাস। 'নব্যভারত”, 
অগ্রহীরণ, ১৩২৫ ; পৃঃ ৩৩৯। 

১৯৪. গোবিন্দচন্দ্র দাস £ «কেন বাচালে আমায়, "সৌরভ", কাতিক, 
১৩২২১ পৃ-২৬। 








৩২৯ 





ত্বভাব কবি গোবিন্দছালের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ক্ষুধার রাজ্যে “অন্নচিন্তা চমৎকার? সেখানে, প্রেম-গ্রীতি, স্নেহ'ভাল- 
বাসার যেন কোন মৃল্য ন্বাই। সেখানে 'ক্ষুধিত সন্তান বুকে” 
রাখিয়াও কবি-পত্বী শরীর হইতে সামান্ত স্বর্ণালঙ্কার খুলিয়া! দেন এবং 
পত্বীর খালি হাত দেখিয়া! কবির মনে হইয়াছে-__“মরণে বাঁচনে একই, 
ছুয়েতেই খালি হাত-_নাহিক উপায় ।৮ . কিন্ত বাংলার সারন্থত 
সমাজ নিবিকার ও নিরুত্তাপ । তাহাদের উপেক্ষার ফলে কবির 
শেষ দ্রিন আসন্ন হইয়া উঠিল। অথচ এই সময়ে নানা সাহিত্য. 
পরিষৎ, সাহিত্য-সভা ও সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গাল! ভাষার বিজয়- 
নিশান উড়াইয়া দিতেছেন, নানা মনীষী ব্যক্তিগণ এখন বাঙ্গাল! 
ভাষার পঠন-পাঠন করিতেছেন, বিশ্ববিষ্ঠালয় বাঙ্গালা ভাষার 
পরিপোষণ করিতেছেন, নান। সংবাদপত্র ও বহু বহু সুন্দর সুন্বর 
মাসিক পত্রিক। বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ঘোষ্ণ। করিতেছেন ।১৯৫ 


ভাওয়াল রাজ্যের অন্ত্ভুক্ত ঢাকা নগরীর সন্িহিত “কুর্মীতলা” 
নামক স্থানে কবি কিঞ্চিৎ ভূমি স্থুলভে “পত্নী লইয়াছিলেন। ইহা 
ছাড়া, নির্বাসিত হইবার পর তাহার পেত্রিক তূসম্পর্তি-_যাহ রাজ্য- 
সরকার কর্তৃক “বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, তাহাও তিনি ফেরৎ পাইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে নিয়মিত খাজন! দিতে না পারায় ১৩২৫ 
সালে রাজসরকার হইতে কবির নামে বাকী খাজনার দায়ে “নালিশ' 
করা হয় এবং খাজন! অনাদায়ে ১৯১৮ শ্রী; ১লা অক্টোবর ভূসম্পত্তি 
নীলামে বিক্রিত হইবে--এই মর্মে কবিকে জানানো হইলে কবি 
দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। কারণ “এই সম্পত্তি হাতছাড়া হইলে 
তাহার অবর্তমানে,পরিবারবর্গ ষে কিরূপ বিপদাপন্ন হইবে, তাহা 
ভাবিয়া যে-কোন প্রকারেই হউক তিনি এই সম্পত্তি রক্ষা করিতে 


5 


১৯৫. ' ম্পাদক £ “পরিসমাপ্তি অবস্থায় কি ভাবলাম; | 'সৌরভ”, বৈশাখ, 
১৩২৪; পৃ ৫ । 





৩৩৪৩ 


জীরন-সায়ুহে 


বদ্ধপরিকর হইলেন । “ভগবান্‌ রক্ষা করেন কিন। দেখিব--এই সম্বল 
লইয়া তিনি রোগজীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহেই ঢাক] যাত্রা করিলেন ।”১৯৬ 
এই যাত্রাই কবির শেষ যাত্রা এবং সম্ভবতঃ কবিও তাহা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। তাই যাত্রার কয়েকদিন পূর্বেই তিনি পত্বীকে বিষয়- 
সম্পত্তি ও দেনা-পাওনার হিসাব বুঝাইয়। দিয়াছিলেন এবং তাহার 
দিন যে শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহা! আভাসে-ইঙ্গিতে পত্বীকে 
জানাইয়াছিলেন। 

ঢাকায় আসিয়া কবি কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। তাহার 
পর বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ-মানসে কবি জয়দেবপুর, 
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছ! প্রভৃতি স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। «গৌরীপুরে আসিয়া৷ গোবিন্দচন্র কবিবর 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে পাচ ছয় দিন অবস্থান 
করেন। তাহাকে সর্ধ,প্রথম তথায় দেখিতে পাইয়! স্থানীয় জন- 
সাধারণ আনন্দে আত্মহার] হইয়াছিলেন। প্রত্যহ রাত্রি ছিপ্রহর 
পর্ধস্ত কবি যতীন্দ্রের গৃহে দাস-কবিকে লইয়া সাহিত্যিক “বৈঠক' 
বসিত। কবি গোবিন্দচন্দ্রের সংস্পর্শে যতীন্দ্রপ্রসাদের গৃহে আনন 
প্রশ্রবণ বহিয়া গিয়াছিল।”১৯৭ যাই হোক, যতীব্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় 
স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে কবি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। তারপর কবি ৩২শে শ্রাবণ যুক্তাগাছায় গমন করেন। 
কিন্ত সেখানেও আশানুরূপ অর্থ না পাওয়ায় কবি তীব্র অর্থসঙ্কটে 
পড়িলেন এবং খাজন। পরিশোধ হইবে না ভাবিয়া মানসিক ছৃশ্চিন্ত! 
ভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়কার জীবন-যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত 
কবি-জীবনের একটি করুণ ও মর্মীস্তিক ছবি পাওয়া যায় পূর্ণচন্দ্ 


১৯৬, ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ গোঁবিন্দচন্দ্র দাস (দাহিত্য-দাধক 
চরিতমালা, ৭৪ ), পৃঃ ৪১। 
১৪৯৭. হেমচন্দ্র চক্রব্্তা £ “শ্বভাবকবি গোবিন্দদাস”, পূঃ ২২৬। 


৩৩৭ 


হ্বভাব কবি গোবিন্দর্দাসেপ জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


'ছট্রাচার্ষের চিঠিতে £__পকবি যে কত ছুঃখ সহ করিতে পারেন, কবির 
ভাগ্যে যে কত দুঃখ ভগবানের কল্পনায় স্থান পাইয়াছে, কবিবর 
গোবিন্দবাবুকে দেখিয়া তাহা অনুভব করিতেছি । আজ রাত্রি ৮টার 
সময় বাসায় আসিবার পথে কবির সহিত একত্রেই আসিতেছিলাম । 
পাটুয়াটুলী হিরণ-কুটারে একখানি ক্ষুদ্র প্লেটে তিনি নুন-জল দিয়া! 
চি'ডা খাইতেছিলেন। পথে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
বলিলেন, “কি খাইব পূর্ণবাবু? আজ ঠিক ৩০ দিনের মধ্যে মাত্র 
৮বার ভাত খাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে ! অর্থাভাবে হোটেলে নিত্য 
খাইতে পারি না। তাই তিন বেলা তিন পয়সার চি'ড়া খাইয়া 
প্রাণ রক্ষা করি! ভাই ! গোবিন্দবাবুর যে কি ছুঃখ, তাহা কাহাকে 
বলিব? গত মাঘ মাসে তাহার দ্বিতীয় ছেলে বরুণকে লইয়া কত 
জনের দ্বারস্থ হইয়াছেন, শুধু চারিটি ভাতের জন্য । বরুণ এখানে 
স্কুলে পড়ে। ঢাকায় এমন কেহ নাই যে, কবির ছেলেটিকে ভাত 
দেয়। এত যে ছুঃখ--তবু তার মুখে হাসি, কথায় মধু !”১৯৮ 

কবি গোবিন্দদাস ঢাকার উপকণ্ঠে চন্দ্রকান্ত ঘোষের বাড়ীর 
একাংশে বাস করিতেন। চন্দ্রকান্ত ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্ 
ঘোষের সৌজন্তে কবি এই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। চন্দ্রকান্ত ঘোষ 
কবির স্বগ্রামবাসপী। কিন্তু কবির আশ্রয় মিলিলেও আহারের 
ব্যবস্থা ছিল নিকটবর্তী একটি “হোটেলে*। অথচ অর্থাভাবে কবির 
প্রায় দিনই অর্ধাহারে ব৷ অনাহারে কাটিত। সত্যই «শেষ জীবনে 
অসহায়, রোগগ্রস্ত ছিন্নকখ কবিকে ভিক্ষার মতো হীনবৃত্তি গ্রহণ 
করতে হয়েছিল 1৮১৯৯ 





১৯৮. বঙ্ষিমচন্দ্র শান্জী £ “কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস । “নব্যভারত” 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৪৫ ; পৃঃ ৩৪০ । 

১৯৯, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাক্স £ “বাংল! সাহিত্যের সম্পূর্ণ -ইতিবৃ” 
র্পঃ ৪২৯ | 


৩৩২ 


জীবন-সায়াহে 

১৩২৫ সালের আশ্বিন মার্স--কবির জীবনদেবতা! যেন হিসাবের 
খাতা অসমাণ্ত রাখিয়াই আগমনীর মধ্যেই বিজয়ার করুণ রাগিণী 
বাজাইলেন। ফলে, মহারালের করাল আহ্বানে কবিও “অসমাপ্ত 
পরিচয় ও অসম্পূর্ণ নৈবেছ্ের থালি' রাখিয়া! পরপারে চলিলেন। 
মৃত্যুর মাত্র চারদিন পূর্বে (৯ই আশ্বিন, ১৩২৫ সাল) লিখিত শেষ 
চিঠিতে কবি শেষ জবানবন্দী দিলেন। চিঠিটির অংশবিশেষ 
পড়িলে সহজেই বোঝা যাইবে কবির অবস্থা কতখানি অসহনীয় 
ছিল-_-“আমার অবস্থার কথা কি লিখিব? আজিও বাড়ী যাইতে 
পারি নাই, কারণ ১ল! অক্টোবর নিলামের তারিখ । এ তারিখের 
পরে ছাড়া আর যাইবার উপায় নাই। জগদীশ্বর রক্ষা করেন 
কিনা দেখিব। বড় ছেলেটা! পূর্বেই পড়া ছাড়িয়াছে; বরুণকেও 
খরচের অভাবে ঢাকায় রাখিয়া পড়াইতে পারিতেছি না। গ্রামের 
স্কুলেও ভরি করে না। এই ত অবস্থা ! 

চু নট চু 

আমি হয়ত পুজার সময় বাড়ী যাইব। আজ ৬৭ দিন যাবং জ্বর 
হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। আজও ভাত খাই নাই ; এই অবস্থায় 
কাছারীতে ঘুরি ।.*.......আমার শরীর এবার বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
সর্বদা বিদেশে থাকিয়া অনিয়মিত ও অনুপযুক্ত আহারে স্বাস্থ্য 
একেবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ভান কাধে বাত 
ধরিয়াছে ।৮২০ ৭ | 

উপরি-উক্ত পত্রখানি পাঠ করিলে বেশ বোঝা! যায়, কবির দিন 
ফুরাইয়৷ আসিয়াছে । পত্রটির মধ্যে 'জগদীশ্বর রক্ষা করেন কিন! 
দেখিব” এবং “আজও ভাত খাওয়া হয় নাই'_জীবন-অস্কের শেষ 
দৃশ্যের শেষ স্মৃতি! সত্যই খণ হইতে জগদীশ্বর তাহাকে রক্ষা 


চাল 





এ+ এ ও এ 


২০০. হেমচন্্র চক্রবর্তী £ “হ্বতাবকৰি গোবিন্দদাস, পৃঃ ২২৯। পত্রথানি 
১৩২৫ সালে ৪ই আশ্বিন ৪৭ নং সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা হইতে লেখা 
হুইয়াছে। পত্রখানি শ্রীহেমচন্দ্র ক্রবর্তীকে উদ্দেশ্ঠ করিয়া. লেখ] । 


৩০৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদ্বাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


করিয়াছিলেন এবং তাহার আর ভাত খাওয়া হয় নহি। ৷ _বিধিলিপির 
কি সুন্দর ঘোগ-বিয়োগ ! ্‌ 
কবি যখন আত্ীয়-ন্বজন-পরিজনহীন অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দিন 
ও সময় গুণিতেছিলেন, তখন ১৩২৫ সালে' ঢাকায় অনুষ্ঠিত সহিত্য- 
'সম্মেলনের' হিসাব-নিকাশের জন্ঠ 'টাকার বার লাইব্রেরিতে ১২ই 
'আশ্বিন অভ্যর্থনা-সমিতির এক অধিবেশন হইল । সেই সভায় 
“গোবিন্দচন্দ্র সাহায্য-ভাগ্ডার” নামে একটি স্থায়ী তহবিল গঠিত হয়, 
এবং কবিকে সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্ধত্ত অর্থ হইতে ৭০০ টাকা সাহায্য- 
দানের বাবস্থা রূরা হয় । এই ৭০০ টাকা খাজনাই গোবিন্দচন্দ্রের বাকী 
'পড়িয়াছিল। এই অর্থের জন্যই তিনি একান্তভাবে বিধাতার উপর 
নির্ভর করিয়াছিলেন” ।২*১ এই ভাবে সত্যই জগদীশ্বর.কবিকে রক্ষা 
'করিলেন। মৃত্যুর আগের দিন এ টাক! গোবিন্দচন্দ্রকে দেওয়া হয় 
এবং বিষয়-সম্পন্তি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাওয়ায় মৃত্যুপথযাত্রী কবি 
হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। কিন্তু বাড়ী' যাওয়। 
এবং ভাত খাওয়া আর হইল না। ঠিক এ দিন (১৩ই আস্খিন, 
১৩২৫) রাত্রি-অবসানে (রাত্রি ৫টা ১৫মিঃ ) সভাবকবি গোবিন্দ- 
দাসের জীবনাবসান ঘটিল। স্বর্গে আগমন-বারতা ঘোষিত হইল। 
মত্যের স্বভাবকবি অমরাবতীর আহ্বানে স্থসজ্জিত রথে স্বর্গীরোহণ 
করিলেন। যে শক্তি কাহারও নিকট মাথা নত করে নাই, বিপদে 
অধীর হয় নাই ; নিন্দা-আঘাতে বিচলিত হয় নাই, ছুঃখে-শোকে-কষ্টে 
ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই-_বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী তাই তাহাকে যে 
জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন; তাহা অমরাবতীর পারিজাত! মানুষ 
যেখানে নির্মম, নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ, নিথর এবং নির্বাক, প্রকৃতি সেখানে 
সবাক ; স্েহের ছুলালের জন্য তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। 





২০১. ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :. “গোবিন্দচন্্ দান (সাহিত-াধক 
চনিতমালা, ৭৪ ), পৃং.৪৩ । ৮ 





জীবন-সায়ান্ছে 


সেদিন ব্বর্গে যেখানে প্রস্তুতির ব্যস্ততা, মত্যে সেখানে নীরব বিষ্পতা 

_ প্র্ধদেব অস্তমিত হইলেন, ৷ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি__গভীর অন্ধকারে 
সমস্ত জগৎ আবৃত হইল। টাকা নগরীর উপকণ্ঠে নারান্দিয়ার জন- 
কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। পূর্বকথিত বাড়ীর একটি কক্ষে মরপোন্ুখ 
কবি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহাই কবির শেষ যুদ্ধ। 
গৃহকোণে একটি প্রদীপ তৈলাভাবে মিটিমিটি করিয়া জবলিতেছিল। 
কবির জীবন-প্রদীপ তখন নির্বাণোন্ুখ। আর কবির শিয়রে ও 
পদদপ্রান্তে তাহার ছুইটি অসহায় পুত্র থাকিয়া থাকিয়! নিদ্রালস নয়নে 
ঢুলিয়া পড়িতেছিল। বাহিরে ঘনান্ধকার--প্রকৃতি স্ত্তিত__যেন কবির 
অন্তিম মুহূর্তে কালিমাময় মুতি পরিগ্রহ-করিতেছিল। সেই ভীষণ 
রজনীতে, সেই অসহায় অবস্থায় মুমূর্ষু“ কবির পুত্র ছুইটিকে সান্তনা দান 
করিতে নিকটে কেহ উপস্থিত ছিল ন1।৮২০২__ম্ত্যুর সময় ছুই পুত্র 
নিকটে থাকিলেও, প্রেমদ! অর্থাৎ কবিপত্বী স্বামীর শেষ দেখা দেখিতে 
পাইলেন নাঁ। অবহেলিত কবি মৃত্যুর পরও অবহেলিত। তাই 
সাহায্যকারীর অভাবে মৃত্যুর পরদিন স্থর্যোদয়ের পর স্বভাবকবি 
গোবিন্দদাসের পাধিব দেহ ঢাকার শ্যামপুর শ্মশানে পঞ্চভূতে বিলীন 
হইয়া গেল। কিন্তু খুবই বেদনাদায়ক এই যে, প্রয়াত কবির প্রতি 
সম্মান-প্রদর্শনের জন্য কোন কবি-লেখক-সাহিত্যিক শ্মশানে যান 
নাই। শ্মশানে গিয়াছিলেন মাত্র সাত জন। এই সাতজনের মধ্যে 
আবার দুইজন কবির পুত্র, জনৈক আত্মীয়, ছুইজন ঢাক! সেবাশ্রমের 
সেবক এবং অন্য ছুইজন ভদ্রসন্তান। পাক! প্রকাশ” পত্রিকাতেও 
ইহার সমর্থন পাওয়া যায়-__“বাণী-বরপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু বড়ই 
শোচনীয় । অর্থাভাবে তাহার চিকিৎসা একপ্রকার হয় নাই বলিলেও, 
অতুযুক্তি হইবে না । তারপর আত্মীয়ন্বজন অভাবে তাহার সেবা- 





২০২, হেমন্ত চক্রবর্তী : “্বভাবকবি গোবিন্দদাস”, পৃঃ_-২৩২ | 


৩৩৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


শুআঁষাও রীতিমত হয় নাই ; অধিকস্ত তাহার শবদেহ রামকৃষ্ণ মিশনের 
সেবকগণ কর্তৃক শ্বশানে নীত ও তস্্ীভূত কর! হইয়াছে”।২০৩ 
কবির দেহত্যাগের পর ঢাকা নগরীতে ষদিও শোকসভা হইয়াছিল 
এবং ১৩২৫ সালে সাহিত্য-সম্মঙন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; তথাপি 
ঢাকার সাহিত্যিকবর্গ নিজেদের অক্ষমতা ও কলঙ্ক ঘুচাইতে পারিবেন 
না এবং লোকেও ভুলিতে পারিবে না যে, পূর্ববঙ্গের কবি পূর্ববঙ্গের 
টাকাতেই উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অনাদূত হইয়াছিলেন। সত্যই 
অন্ত মূহুর্তে, অন্তিম তৃষ্ণায় তাহাকে আমর! একটুও জল দিতে পারি 
নাই”।২০৪ তাই “কবি গোবিন্দদাসের মৃত্যুর পর সমগ্র বঙগদেশে 
বিক্ষোভের স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অগণিত নরনারী 
নীরবে অশ্রুবারিতে তাহার তর্পণ করিয়াছিলেন” ২০৪ 

কবির জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে হইলেও বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তাহার 
স্থান ও মান হিসাবে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের কবি। যদিও কবি 
গোবিন্দদাস ১৩১৮ সালের ১৯শে পৌষ লিখিয়াছিলেন, “পশ্চিম 
বাঙ্গালার লোকদের, আমাদের প্রতি একটা আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ 
আছে ।” কথাটা অমূলক নহে, তথাপি এই কথা বলা যায় যে, 
পশ্চিমবঙ্গে কবির অগণিত গ্রণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব আছেন, ধাহারা 
'কবিকে এখনও প্রাণ দিয়! ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। তাহার 
“মগের মুলুক' পূর্ববঙ্গের বিষয় হইলেও তাহা সমগ্র বঙ্গদেশের বিষয় 
-__সবকালের সবযুগের অত্যাচারিত উৎগীড়িত ও নিবাসিত মানুষদের 
জীবনবেদ । তাহার তিরোধানে “বঙ্গরত্ু* যথার্থই লিখিয়াছেন__ 
“বাঙ্গালার খাটি বাঙ্গালী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় আর ইহ- 
জগতে নাই। &* *** ভাওয়ালের এই ছুংখ-দারিদ্রাজর্জরিত 


২০৩, দেশের কথা । 'প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ; পৃঃ ১৭৩। 
২০৪, সম্পাদক । “সৌরভ? অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ; পৃঃ ৪১। 
২৯৫. হেমচন্দ্র চক্রবর্তা £ শ্বভাবকবি গোবিন্দদাস, পৃঃ ২৪৩। 


৩৩৬ 


জীবন-মায়ানহ্ে 


কবি তাহার হদয়-শোণিত দিয়া যে অতুলনীয় কবিতাবলী রচন! 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমর স্থান অধিকার করিয়া রহিবে 1৮২০৬ 
প্রয়াত কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিয়াছিলেন-__ 


“পরিষদের সভায়, রাজা মহারাজের তাজের ছটা 

গ্রন্থশালায় রাজে হাজার ছবি ; 

সম্মিলনে- সম্মেলনে মহোৎসবের প্রমোদ ঘটা 

পায় না খেতে হায় রে কাঙ্গাল কবি ।” 
_-পায় না খেতে হায় রে কাঙ্গাল কবি'__-কাঙ্গাল কবি কথাটির অর্থ 
তাৎপর্ধপূর্ণ। কবি যত ভালবাসার কাঙ্গাল ছিলেন, এত অর্থের 
কাঙ্গাল ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের ঢাক নিজে 
বাজাইয়। এবং আপোষ মনোভাব লইয়া শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিন 
কাটাইয়া৷ দিতে পারিতেন ; কিন্তু কবির কুচিতে তাহা ছিল না । 
তাই কবির তিরোধানে ছন্দের যাছ্ুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ২*৭ যথার্থই 
লিখিয়াছিলেন-_ 





২০৬. “কবি-প্রয়াণে গ্টাকাপ্রকাশ” “বঙ্গবত্ু, “সৌরভ “নব্যভারত», 
প্রবাসী” “ভারতবর্ষ ইত্যাদি স।হিত্য-পত্রিকার কাতিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 
সংবাদ-মন্তব্য-গ্রবন্ধ প্রকীশ কবে মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। কিন্ত 
“ভারতী, “সবুজপত্র ও “সাহিত্য” পত্রিকার কর্মকার শোকপ্রকাশত্থচক কোন 
সম্পাদকীয় মন্তব্য-কিংবা কোন নিবন্ধে তার কাব্য-যুল্যায়ন করেননি”। উনিশ 
শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও করবি গোবিন্দদাস+-_কুমুদকুমার ভট্টাচার্য $ পৃঃ-_৪৮। 
২০৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত £-_জন্ম ১৮৮২ খ্রীঃ, ১২ই ফেব্রুয়ারী ; মৃত্যু ১৯২২ 
শ্রী ২৫শে জুন। নিবাস- চুপী, বর্ধমান ; পরে দজিপাড়া, কলিকাতা। খ্যাত- 
নামা অক্ষয়কুমার দত্তের পৌক্র ; কলেজে বি. এ. পর্যস্ত পড়িয়াছিলেন $ সাহিত্য- 
সেবায় জীবন উত্নর্গ করেন। তাহার দেশগ্রীতি ছিল অপরিসীম ; “আমর” 
কবিতাটি তাহীরই উজ্জল দৃষ্টান্ত । ১০ বৎসর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ “সবিতা” 
(১৯০০ থ্রঃ) প্রকাশিত হয়। 'জন্মছুখী” (অনূদিত উপন্তাস) “চীনের ধূপ” 


৩৩৭ 


প্রথম খণ্ড__-২২ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেম্নি করে মরে গেল কবি, 

চলে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে ; 
হাওয়া শুধু করলে হাহা ; আন্মনে হায়, সেই সমাচার লভি 
দুরের বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠল নিমেষ ভরে । 


এই ছুনিয়ার একটি কোণে কাটার বনে জন্মেছিল সে যে, 
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডোরায় কাটার মালা গলে 
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন্‌ পুবে হাওয়ায় বেরুল নীড় ত্যাজে, 
পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌ূলা করে রইল চোখের জলে। 


ধনজনের ধার্ত না ধার চিন্ত তারে অল্প ক'টি লোকে, 

নয় দারোগা নয় খেতাবী-_খাতির দাবী করবে সে কোন্‌ মুখে ; 
মরমী কেউ বাস্ত ভালো, কল্পন। তায় দেখত গ্রীতির চোখে, 
গান গেয়ে সে গেছে চলে »_রেশ রয়েছে সারা দেশের বুকে । 


বাদ্‌ূলা রাতির সাথী সে যে শরংপ্রাতের আলোয় গেছে ঝ'রে, 
মরেনি সে জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ধা সয়ে, 
সরম্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুট্ছে ত্রিকাল ধ'রে, 

কবি জানে,_ পরম স্খে সে আছে আজ তারি পরাগ হয়ে ।৮ 


শট লপপীশ্পীশীশী ৮ শা ১ পাস তপ 


(নিবন্ধ), “রঙ্গমলী” ( কবিতায় ও গন্ধে অনূদ্দিত নাটকাবলী ) ও *ূপের ধোয়ায়' 
নাটিক1 ছাড়া তাহার রচিত বাকি পনেরোখানি গ্রন্থই কাব্য। সমসাময়িক 
ঘটনা ও মানুষের উপর তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। বনু কবিত! 
এখনও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিশ্ত 
ছিলেন। ছন্দে তাহারই অনাধারণ দক্ষতার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাহাকে “ছন্দ- 
ভারতী” বিশেষণে বিশেষিত করেন। ছন্দোজ্ঞানের বিশেষ প্রমাণ পছন্দ 
সরস্বতী” ( ভারতী”, বৈশাখ, ১৩২৫) প্রবন্ধে পাওয়। যায়। তাহার 
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা”, “হোমশিখা”, তীর্থসলিল+, “তীর্থরেণুঃ, 
“ফুলের ফসল”, “কুছ” ও “কেকা” প্রভৃতি । “ডঙ্কানিশান” তাহার অসম্পূর্ণ রচনা] । 


৬৩৮ 





জীবন-সায়াহ্ে 


_মরেনি সে জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্থনার ঝঞ্চা সয়ে”-_কবি- 
জীবনেরই ভাধ্য । তাই বলা যায়-_“বাঙ্গালীর খাটি কবি গোবিন্বচন্্ 
দাস মরিয়াছেন, না, নাঃ মরিয়া বাঁচিয়াছেন। নানা কষ্ট সন্থ 
করিয়! অর্ধাশনে, অনশনে স্ুুদীর্ঘকাল কাটাইয়া আমাদের চির দরিদ্র 
পল্লী-কবি গোবিন্দদাস মরিয়া! গিয়াছেন, এখন তোমরা সভা কর, 
বক্তৃতা কর, তাহার “চিতায় মঠ দেও। স্ুজলা, স্ুফলা, মলয়জ- 
শীতলা, শস্ত-শ্যামলা, বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়া যে এত কষ্ট পাইয়া 
মরিয়াছে, সাবধান ! তাহার জন্য কেইই শোক প্রকাশ করিও না, 
সে অধিকার আমাদের নাই ।”২*৮ কারণ বনু পূর্বেই “সে অধিকার 
আমব। হারাইয়াছি। উদাহরণম্বরূপ বল! যায় যে, সামন্ত প্রথার 
প্রতিভূ অত্যাচারী শাসক, সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যুতে 
শোকপ্রকাশের জন্য ১৩১৭ সালে ১২ই ভাদ্র (২৮শে আগস্ট, 
১৯১০ ঘ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে যে শোকসভা হয়; 
তাহাতে লোকে-লোকারণ্য ; বক্তা ছিলেন বিহারীলাল সরকার, 
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল 
বনু ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ প্রথম সারির সাহিত্যিকবর্গ। এই 
সভায় ছুইটি কার্ধকরী প্রস্তাবও গ্রহণ কর! হয় 2 

(ক) গভীর ছুখ ও বেদনা প্রকাশপূর্ক শোক-প্রস্তাব ; 
(খ)ট ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন “সমুচিত ব্যবস্থাঃ অবলম্বনের 
জন্য সংকল্পস্চক প্রস্তাব ।”২৯ অথচ সামন্ত-বিদ্রোহী রণরান্ত 
সৈনিক ও স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
১৩২৫ সালে ২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ খুঃ) মামুলি 
ধরনের স্ভা আহ্বান করেন এবং নিতান্ত কর্তব্যের অনুরোধে অন্যান্ত 


২০৮, ভারতবর্ষ', অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ সন ; পৃঃ ৮৫৫। 
২০৯, বঙ্গীয্প সাহিত্য পরিষদের মাপিক অধিবেশনের কার্ধবিবরণী £ 
সাহিত্য-পররিষৎ পত্রিকা ১৩১৭ সন, পৃঃ ২৯-৩৫ | 


৩৩৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


প্রয়াত বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শোক প্রস্তাব করেন। অবৃষ্টের কি নির্মম 
পরিহাস ! কি বিচিত্র এই দেশ! সভায় বক্তা ছিলেন মাত্র 
দুইজন-_নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং সভাপতি মহাশয় । কিন্তু কবির 
স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই” |২১০ 

কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, কবি গোবিন্দদাসের উদ্দেস্তে এক 
মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেন-_ 


“গোবিন্দ! সুহৃদ্সম ! হে শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম ! 
সব অবসান, 

নাহি ছুঃখ দেম্চ আর, নাহি অশ্রু হাহাকার, 
ব্যথা__অপমান ! 

সমাগত দেব-রথ, সিদ্ধ তব বাণীব্রত, 
সিদ্ধ মনস্কাম।_ 

শান্তি-তৃপ্তি-পূর্ণ বুকে; অগ্রসর কাম্য সুখে 
হযে অভিরাম ! 

প্রবতার। হয়ে রও, আত্মার আরতি লও, 
যুগ যুগান্তরে, 

হে অমর মত্যলোক ধন্য হোক! ধন্য হোক্‌ ! 
তোমা লক্ষ্য করে !” 


গোবিন্দদাস নীরব সাধক ছিলেন, তাই সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর 
“ফ্রবতারা” হইয়া নির্ভীক দ্রেশপ্রেমিকদের নিভূল দিকৃনির্দেশ 
করিতেছেন। মত্যযবাসী তাহার তিরোধানের পর তাহার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে, যুগ-যুগাস্তরেও 
চলিবে । কবি-বান্ধব ৬যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় কবির অন্তর্ধানে, 
বেদনা-কাতর হৃদয়ে এক হৃদয়-বিদারক কবিতা লিখিয়াছিলেন, 


স্পা পে পিসি 


২১০. এ, সাহিত্য পরিষৎ পন্ধিকা, ১৩২৫ সন, পৃঃ ৩৮ ' 








৩৪ ৪ 


জীবন-সায়াহে, 


যাহার প্রতিটি চরণ করুণ-রসে সিক্ত । কবিতাটির নাম-_-“কবি- 


প্রয়াণে ৮ 


১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্য। “সৌরভ” পত্রিকায় ইহা 


প্রকাশিত হয়। এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটি তুলিয়া দেওয়া! হইল-_ 





কবি-প্রয়্াণে 
(১) 

«গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্বে না সে আর! 
ভাতের অভাব ঘুচলো এবার, ঘুচ লো হাহাকার ! 
সার! জীবন কেঁদে গেছে ছু মুঠ ভাতের দায় ! 
হাত পাতেনি, কারুর কাছে দারুণ যন্ত্রণায় ! 
মাসের ভিতর বেশীর ভাগই থাকৃতে৷ চিড়া খেয়ে 7২১১ 
জীবন-ভর] জীবন-জ্বালা দেখ লো না কেউ চেয়ে! 
জগতকিশোর বুঝতো৷ দরদ্‌-__গরীব ছুখীর পিতা; 
তার দয়াতেই জাত, রেখেছে কবির পরিণীতা ! 
সন্তানেরা পাচ্ছে খেতে, যায়নি মাগার; 
বাচুক কিন্ব! মরুক্‌ তারা, আসবে না সে আর ! 


৪৮ ই) | 
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্বে না সে আর ! 
তোম্রা এখন শোকের সভা করো চমৎকার ! 





২১১. কবির ছুঃখময় জীবনের শেষ পর্যায় সম্পর্কে অক্ষয়কুমার মৌলিক 


বিষ্তাভূষণ- লিখিয়াছেন--“কবি নিজ মুখে বলিয়াছেন আমার পথ্য তিন বেলাই 
জলচিড়া ! কবি পাটুয়াটুলীর এক দোকানে বসিয়া! জল জন দিয়! চিড়া তক্ষণ 
করেন, আর দিন কাটান। ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া ছাতা-_জুতাহীন 
পায়ে শহর ভ্রমণ-_এই ত তাহার কাজ। এই আমাদের পূর্ববঙ্গের কবির 
মর্ধাদার শেষ ।” ( অক্ষয়কুমার মৌলিক বিদ্যাভুষণ : গোবিন্দচন্ত্র দাস, সাহিত্য- 
সাধক চবিতমালা, ৭৪) পৃঃ ৪৩)। 


৩৪১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


চিতায় এখন মঠ. দাওগে কেঁদে ভিজাও মাটি ; 
বক্তৃতাতে তৃব.ড়ি ছুটাও টেবিলে দাও টাটি। 

বুকের নীচে তাকিয়ে রেখে তর্ক করো সবে, 
গোবিন্দদাস মস্ত কবি, নাম রেখেছে ভবে | 

তোদের এসব কথা শুনে উদ্ধে দেবপুরে, 

ক্ষুৎগীডিত কবির আত্ম! মর্ছে মাথা খুড়ে ! 

এখন হাজার গলা ফাটা, চেঁচা বারম্বার ; 

কবি তোদের দেখ বে না সুখ, আস্বে না সে আর! 


(৩) 
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্বে না সে আর! 
যায় না বল! সে সব কথা সকল ঘটনার । 
যার! বেশী গৰ করে দাস কবিকে নিযে, 
তারাই আগে মাথা কুটুক ঘরের কোণে গিয়ে । 
কি করেছিস্‌ তোরা তাহার যখন ছিল বেঁচে? 
এক মুঠো ভাত দিস্নি খেতে একটা দিনও যেচে! 
মনের কষ্টে ঢাকার কবি ফিরতো পথে পথে ; 
ক্ষুধায় চক্ষু কোটরগত, চল্‌তো কোনো মতে ! 
দোনের মত পেটটি ছিল, হাড় কখানি সার ; 
জীবন দিয়ে মান রেখেছে, আস্বে না সে আর । 


(৪8) 
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্বে না সে আর ! 
পূর্ববঙ্গ করে গেছে গভীর অন্ধকার । 
বিন! পথ্য চিকিৎসাতে কয়ট। দিনের জ্বরে, 
দেশের মস্ত অবহেলায় মনের ক্ষোভে মরে ! 


৩৪২ 


জীবন-সায়াহে 


এদেশে কি পাঠক আছে? এইগুলি সব চাষা ! 
বুক-ফাট1 সে ভীষণ কাদন কাদবে কবির ভাষা ! 
গরীব কাঙ্গাল কবি ব'লে কেউ চাহেনি হেসে; 
আপন ক'রে নেয়নি তারে গভীর, ভালবেসে ! 
পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির অন্ন পাওয়া ভার? 
ভূঁড়ি-ভোজন চলুক তোদের, আস্বে না সে আর ! 


(৫) 
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্বে না সে আর 
একটি খাটি কৃবি গেল কাঙ্গাল পল্লী মা'র ! 
শুভ্র ছিল হৃদয় তাহার কুন্দ ফুলের মত ; 
একটু স্মেহে ফেল্‌্তো কেঁদে লাগতো। থতমত 
ক্ষুধার চোটে নিত্য তাহার বইতে। বুকে বান ! 
সহা নাহি করতে! তবু আত্মার অপমান ! 
মনুষ্যতের করতো পুজ শক্ত বুকের ছাতি ; 
কলুষ-হৃদয় লাখ পতিদের মাথায় মার্তো লাখি। 
নেহাৎ গরীব কবি কিন্তু ধৈর্যের অবতার ; 
একটি নিখুত মানুষ গেল, আস্বে না সে আর । 


(৬) 
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্বে না সে আর ! 
পা”র হয়ে সে গেছে চ'লে ছখের পারাপার ! 
দেশের এসব ধনী মানী মিছাই থাকে টাকা ! 
বুথা এসব বি. এ.১ এম. এ. কেবল চেনে টাকা । 
দেশের কবি চিড়! খেয়ে কাদতে নারিন্দায় ! 
পয়সা! হলে তবেই চাট্রি হোটেলে ভাত পায়! 


৩৪৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


নীলকণ্ঠের মত কেবল গরল পিয়ে নেছে ! 

সকল জালার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেছে! 
কাঙ্গাল কবি আর চাহে ন। তোদের সুবিচার ; 
কুকুর শেয়াল কাছুক এখন, আস্বে না সে আর। 


(৭) 
গোবিন্দদাম গেছে চলে, আসবে না সে আর । 
বিনা দোষে দেশান্তরী করলো জমিদার । 
সে কেদেছে সারা জীবন মনের মহা ছবখে 
রক্ত দিয়ে লিখে গেছে মাতৃভাষার বুকে । 
নিধাতনে ক্ষিপ্ত হয়ে করলে কষাঘাত ; 
ধর্ম শাস্ত্র বলে না তার করতে মুগ্ডপাত। 
“ভাওয়াল তার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল তাহার প্রাণ,” 
সেই ভাওয়ালে জীবনের তার হয়নি অবসান ! 
কেউ করে না এমনতর ভীষণ অত্যাচার ; 
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আসবে না আর। 


(৮) 

গোবিন্দদাস গেছে চলে, আসবে না সে আর। 
একটি মানুষ পাই ন1 খুজে ছুঃখ বলিবার। 
থাকলে মানুষ কবির মৃত্যু হয় না অনাহারে ; 
ছুই মুঠো ভাত সবাই দিও শাস্ত্র অনুসারে । 
এদের চেয়ে হাজং গারে। হাজার গুণে ভালো ; 
তাদের হৃদয় এদের মত নয় তো৷ মসী কালো! 
বাহার ক'রে কাপড় প'রে বেড়াস্‌ বাবু সেজে ; 
হাজার চেষ্টা করলে মানুষ হয় না ঘসে মেজে ; 


৩৪৪ 


জীবন-সায়াহে 


“দামডি' “চাম্‌ডি খুব চিনেছে, হায় কি ব্যবহার । 
গরীব কবির হাড় জুড়ালো, আসবে না সে আর ; 


(৯) 
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আসবে না সে আর । 
মন্বস্যত্ব নাই এদেশে, গেছে ভারেখার ! 
চতুষ্পদের গোষ্ঠী জ্ঞাতি ঘুরছে ছিপদগুল! ; 
বাধা বুলি ঢের শিখেছে, মুখে ধোনে তুলা ! 
এদের কি আর হৃদয় আছে? পাষাণ কবে গলে? 
কথায় যদি ভিজতে। চিড়া, কাজ ছিল না জলে । 
যখন তখন তাহার বিহার চলছে রাত্রি দিবা ; 
মুখ আছে তাই বেঁচে গেছিস, নয়তো খেতো৷ শিবা । 
কলম-পেষা জাত-ব্যবসা, সবাই চাট্ুকার ; 
মিটলো কবির পেটের ক্ষুধা, আসবে না সে আর। 


(১০) ্ 
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্বে না সে আর ! 
জীবন গেলে ভুলবো না আর এদের অবিচার । 
এদের খ্যাতির মূল্য নহে একটি কানাকড়ি; 
ক্ষুধায় ম'লো দেশের কবি, নাই কি গলার দড়ি? 
এরাই আবার মিটিং করে, লক্মীছাড়ার জাত ! 
বক্তৃভাতে স্বর্গে তোলে, দিনকে করে রাত ! 
চরণ-চাট। অপদার্থ এদের মত নাই ; 
হা ভগবান, মানুষ পাঠাও___মানুষ কোথা পাই । 
এদেশবাসীর' জীবনে ঠিক, ঠিক সে কোটিবার ! 
গোবিদ্দদাস বেঁচে গেছে, আসবে না সে আর! 
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শ্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


_ সুদীর্ঘ কবিতাটি কবির জীবনার্ধের শেষ অঙ্কের শেষ পরিচিতি । 
মানুষ মরিয়! বাচে, না বাচিয়া মরে--_ এই প্রশ্নের একট যথার্থ উত্তর 
মিলিবে আলোচ্য কবিতাটিতে । গোবিন্বদাসের “সারাজীবন কেঁদে 
গেছে দু-মুঠ ভাতের দায়”-ইহা যেমন সত্য; তেমনি সত্য “হাত 
পাতেনি কারুর কাছে দারুণ যাতনায়”। তাই “জীবন দিয়ে মান 
রেখেছে, আস্বে না সে আর” !-ইহাই কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে 
শেষ কথা, চিরকালের কথা, সোমার ভাবের কালিতে লেখা পরম 
সুন্দরের কথা ! 


৩৪৬ 


ভ্বাদশ অধ্যায় 
1 বাংল! সাহিভা ও কনর গোবিন্দদাস ॥? 


বাংল! সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাস অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিভার যথাযোগ্য বিকাশ এবং স্বীকৃতি ঘটে 
নাই; যেটুকু ঘটিয়াছে, তাহার মূলে আছে অগ্যম সাহস, নির্ভীক 
উক্তি এবং নীলকঞঠের মত বিষপান করিবার উদারতা ৷ তাহার কাব্যে 
আমরা তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই £-_ প্রথমতঃ, সত্যভাষণ ; 
যাহাকে ইংরাজীতে বল! যায়_*])6 1০00 ০01 00 15 009 
(00০1) 01116.” দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিত্ব (76750108116 ) $-_অর্থাৎ 
নিজন্ব মহিমায় মণ্ডিত চিন্তাকল্পনা-রূপায়ণ। তৃতীয়ত" কবির নিজস্ব 
রচনা-রীতি (9516 )। তাহার রচন! ভাবে ভাষায় স্থরে ছন্দে 


কতকগুলি সুললিত বাক্য-বিহ্যাস নহে ; আবার ইংরাজী ভাবধারায় 
বা আদর্শে অনুপ্রাণিত নুহে। গোবিন্দদাস একটি যুগ, একটি নাম 
_-যাহা বৈষ্ণব পদাবলীর কবি গোবিন্দদাসের২১২ ভাবধারায় সাত 


পোলাপান 


২১১, গোনিন্দদাস £_-পদাবলীর কবি গোবিন্দদাস, চৈতন্ত-পরুবতী বাংলা 
সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা । তিনি বৈষ্ঝব দর্শন ও তত্বে মহাপপ্ডিত ছিলেন। 
তীহার কবিতায় ভক্ত বৈষ্ণবের তত্বদৃট্টির সহিত কাব্য-সৌন্দর্ধের চমৎকার সমন্বয় 
ঘটিয়াছে। গ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাঁবীর তিরিশের কিংব! চল্লিশের কোঠায় গোবিন্র- 
দাস কবিরাজের জন্ম হয় । তাহার পিতা! চিরপ্ীব, মাতা স্থনন্দী, মাতামহ শ্রীথণ্ড 
নিবাসী দামোদর | গোবিন্দদাসের জোট ভ্রাতা ছিলেন নরোত্বম দাসের সুহ্থদ্‌ 
রামচন্দ্র কবিরাজ । অল্পবয়মে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই ভাই মাতামহাবাসে লালিত- 
পালিত ছন। পরে পৈত্রিক নিবাস কুমারনগরে এবং আরও পরে তেলিয়াযুধর! 
গ্রামে গিয়া! বাস করেন। গোবিন্দদ্বাস কবিরাজের স্ত্রীর নাম মহামায়া, 
তাহাদের একমাজ পুত দিব্যসিংহ। এই দ্িব্যমিংহের পুত ঘনশ্যামদান কবিবাজ 
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স্বভাব কৰি গোবিন্দদালের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


হইয়াও বুড়িগঙ্গার জলে অবগাহন করে । তাহার কবিতা তাহার নিজন্ব 
দর্শনের (17১67501781 15101) ) অভিব্যক্তি এবং জীবনে জীবন যোগ 
করায় তাহা জীবন-সাহিত্য হইয়! উঠিয়াছে। তাহার কবিতায় ছোট 
নখ, ছোট ব্যথা এবং “ছোট ছোট ছুঃখ কথা সহজ সরল সাবলীল 
ভাষায় বর্ণনা! করায় তাহা জীবন্ত ও মর্মস্পশী হইয়া উঠিয়াছে। 
সেখানে যেমন ভঙ্গী দিয়া চোখ ভুলাইবার বিষয় নাই, তেমনি নাই 
কৃত্রিম পণ্যে” গানের পসরা সাজাইবার অহেতুক ব্যস্ততা । শুধু 
তাহাই নহে-_ 
“নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা 
নাহি তত্ব, নাহি উপদেশ 
অস্তরে অতৃপ্তি রবে _ সাঙ্গ করি মনে হবে 
শেষ হয়ে হইল না শেষ ।” 


_ স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের ইহাই কাব্য-পরিচিতি এবং বিশেষ 
পরিচিতি বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তিনি 
জাতীয় কবি। 


সস ৭5 লি হলো ই 


সপ্তদশ শতকের একজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন। মাতামহেব প্রভাবে রামচন্দ্র 
কবিরাজ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ উভয়েই প্রথম বয়লে শাক্তমতের প্রতি আকৃষ্ট 
হুইয়াছিলন। পরে যৌবনশেষে গোবিন্দদান কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্ষের নিকট 
বৈষ্ণব মঞ্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব হইয়া গোবিন্দদাস বাধাকৃষ্ণলীল গীতি 
রচন1! করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় কোন পদ রচন! 
করিয়াছিলেন কি না, তাহা ঠিক জান! যায় না। তাহার সব পদই ব্রজবুলিতে 
লেখা, কচিৎ সংস্কতে । “সংস্কৃত মাধব” তাহার বচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। 
বুন্দাবনের শ্রীজীৰ প্রমুখ তাহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। শ্রীজীব তাহাকে “কবীন্দ” 
অর্থাৎ “কবিরাজ” উপাধি দিয়াছিলেন । মদীয়। গবেষণা লব্ধ গ্রন্থ “পদাবলী লাহিত্য 
ও গোবিন্দদাস” এবং *শ্রীথণ্ড ও শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ঞবে” এই সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনার অবকাশ বহিল। 


৩৪৮ 


বাংলা সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদাস 


কবি গোবিন্্াসের প্রায় কবিতাই ছুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
কিন্তু এই ছুঃখবাদ পলায়নবাদ নহে বা ধনী কবিদের অথবা অভিজাত, 
শিল্পীদের ব্বপ্নবিলাস বা কাব্যবিলাস নহে । ইহা জীবনসিন্ধু মন্থন 
করিয়া যে রস উঠিয়াছে, তাহারই ঘনীভূত নির্যাস । প্রত্যক্ষ জীবনের 
অভিজ্ঞতা-সংক্রান্ত এবং জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত কবি 
গোবিন্দদাসের কাব্য প্রথম শ্রেণীর কাব্য । সে যুগে জন্মগ্রহণ না 
করিয়া তিনি যদি এই যুগে জন্মগ্রহণ করিতেন ; তবে তিনি কবি না 
হইয়া ওপন্যাসিক ব1 নাট্যকার হইতে পারিতেন। গোবিন্দদাস ধর্মে 
শৈব এবং তাহার কাব্যে শিব মহাভোগী, অথচ মহাযোগ্লী। তিনি 
ইংরেজী জানিতেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন নাই-_যেন প্রয়োজন 
নাই বলিয়াই না জানা। তিনি খাটি বাঙ্গালী কবি, তাহার কবিতা 
কোমলে-কঠোরে সংমিশ্রণে অপুর্ব গীতি-কবিত।। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় 
এই যে, খাটি বাঙ্গালী কবি, স্বদেশী কবি ও জাতীয় কবি হইয়াও 
তিনি বাঙ্গালীর নিকট উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অনাদৃত রহিয়া 
গেলেন। বোধ হয়, কবি জীবদ্দশাতেই যে ভবিষ্বাদ্ধাণী করিয়াছিলেন, 
তাহা! যেন সাধকের দৃষ্টিতে দেখা এবং চোখের জলে. লেখা-_ 
“যা-হ'ক আমি শত ধন্য, 
কৃতজ্ঞ, কৃতার্থন্ন্ত 
তোমাদের এই স্নেহের জন্ত 
আজ তোমাদের সন্নিকট, 
চিতায় মঠ দিবে কেহ, 
গড়বে ষ্ট্যাচু অর্ধ দেহ, 
ছায়! চিত্র রাখবে কেহ 
কেউ বা তৈল চিত্রপট | 
ক'রবে তোমরা শোকসভা, 
চক্ষে চসমা শ্বেত-জবা, 


৩৪৯ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


ওষ্ঠে চুরুট ধুসর প্রভা, 
করতালি চট চট, 

স্বর্গ কিম্বা নরক হ'তে 

আসব তখন আকাশ-পথে, 

দেখতে আমার শোক-সভা, 

সঙ্গে নিয়ে অলকট 1৮ 
--এইরপ শ্রেষাত্মক সত্যভাষণ বাংল! কাব্য-সাহিত্যে বড় একটা 
দেখা যায় না । ভাষণটি শুধু সত্য নহে, অপ্রিয় । এই অপ্পিয় সত্য- 
ভাবণের জন্য কবি সারাজীবন দেশবাসীর নিকট উপেক্ষিতই রহিয়া 
গেলেন। ্‌ 
আধুনিক গীতি-কবিতা প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_-এক বহিঃ- 

প্রকৃতির কবি এবং ছুই অন্তঃপ্রকৃতির কবি। কবি গোবিন্দদাস 
প্রথমোক্ত শ্রেনীর কবি ছিলেন। ফলে, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অস্তুঃ- 
প্রকৃতির একটা নিগুঢ় যোগসম্বদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়ার্দির প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। অনেক সময় স্ুল প্রকৃতি শক্তির প্রভাবও লক্ষ্য করা 
যায়। প্রেম-সম্পকাঁয় কবিতাগুলিকে ইহার প্রভাব বা ছায়া এতদূর 
পড়িয়াছে যে, বর্তমানের অপসংস্কৃতি দূর করা আন্দোলনের মাপকাচিতে 
রুচি-বিগহিত বলিয়। মনে হইবে | “ভগ্র-হৃদয়”-এর কবির প্রেমোচ্ক্কাস 
তৎকালেই গীত হইয়াছিল। গোবিন্দদাসের কবিতায় “আট বা! 
কলানৈপুণ্য নাই বলিয়া অনেকে সমালোচনা করেন, কিন্তু তাহার 
কবিতায় যাহ! আছে তাহা প্রাচীন কালের মহাকবি কালিদাস 
হইতে আরম্ত করিয়া আধুনিক কালের অনেক সাহিত্য-রথী-মহারথী 
দিতে পারেন নাই । এইখানেই গোবিন্দদাস অনন্য । তীহার 
কবিতাগুলি আলোচনা করিলেই বিষয়টি সহজেই বোঝা যাইবে । 
কবি শশাঙ্কমোহন সেন যথার্থই বলিয়াছেন-_“নিজের নিতান্ত 
সাধারণ সুথ-ছুঃখের এঁকান্তিক এবং আসন্ন সম্পর্ক ব্যতীত গোবিন্দ- 


৩৫৬ 


বাংল সাহিত্য ও কবি গোবিনাদাস 


দাসের সরস্বতী কখনও বীণা ধারণ করেন নাই-__এমন সীমা-সংকীর্ণ 
আত্ম-শৃঙ্খলিত সরব্বতী সাহিত্য-জগতে প্রায়ই দেখা যায় ন।” 

কবি গোবিন্ধঈদাস বিভিন্ন শ্রেণীর কাব্য-কবিতা৷ লিখিয়াছেন ; 
তন্সধ্যে-_(১) প্রেমমূলক কবিতা ৯ (২) সামাজিক কবিতা! ;(৩) শোক- 
সংগীত ; (8) দেশাত্মবোধক কবিতা; (৫) বিদ্রেপ রসাআঝক কবিতা ; 
(৬) নান! বিষয়ক কবিতা উল্লেখযোগ্য । এই শ্রেণীর কবিতাগুলি 
বাংল৷ কাব্য-সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ । নিভৃত পল্লীর নিরালায় 
বসিয়া “নীলক্ কবি সমস্ত গরল নিজে ধারণ ক'রে মরণ-যন্ত্ণাক্রিষ্ট 
ক থেকে যে গান ধ্বনিত করলেন”২১৩ তার তীব্র দাবদাহে দগ্ধ 
হইয়াছিল সামন্ত প্রথায় পুষ্ট বি্ৎংসমাজ | তাহার কবিতাগুলি 
বিশ্লেষণে এবং জীবন-দর্শনে এই সত্য পরিস্ষুট। এইবার দিগ-দর্শন 
স্বরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতাগুলি আলোচনা! করা হইয়াছে । 

(১) প্রেমমূলক কবিতা__- 

কবি গোবিন্দদাসের প্রেম কবিতাগ্ল সহজ-সরল-লৌকিক 
উপমার ও প্রচলিত এবং দেশকু শবে সমৃদ্ধ এই প্রেমমূলক কবিতা- 
গুলিতে নারী-প্রীতি নারী-ভক্তি এবং পন্বীপ্রেমই মুখ্য । এই শ্রেণীর 
কবিতা ধাহারা লিখিয়াছেন, তাহাদের গুরু বিহারীলাল। তাহার 
অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এবং স্ুরেন্্র- 
নাথ মজুমদার । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি বিহারীলালের শিহ্য 
ছিলেন । তিনিও এই শ্রেনীর কবিতা লিখিয়াছেন। সেকালের কবিয়া 
প্রেমসঙ্গীতকে প্রেম্গীতি উপহার হিসাবে রচনা করিতেন ও গাহিতে 
ভালবাসিতেন । রাজকৃষ্ণ রায়ের “বীণা”র তারে হাজার রাগের রাগিণী 
বাজিলেও প্রেমের রাগিনীই বেশী মাত্রায় ঝংকৃত হইত। 

বাংল! কাব্য-সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাসের প্রেমমূলক কবিতার 





২১৩, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২ বাংল! সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত 
পৃঃ ৫২৮ | 


৩৫১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


সংখ্যা প্রচুর । বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে তখন প্রেম-সম্পকীয় কবিতার 
বেশী আদর ছিল বলিয়াই পূর্ণবয়স্ক যুবক গোবিন্দ্দাস এত বেশী প্রেম- 
মূলক কবিতা লিখিয়াছিলেন। ইহা ১২৮৪-৮৫ সালের কথা। 
নারীকে তখন শুধু সাংসারিক জীবনে সহধমিনী হিসাবে দেখা হইত না 
দেবী হিসাবে পুজা করা হইত। ' নারী-ভক্তিতে কবি গোবিন্দদাস 
যেমন আত্মহারা, তেমনি নারী-বিদ্বেষেও তিনি সকলকে ছাভাইয়া 
গিয়াছেন ॥ নারী-ভক্তিতে তাহার আত্মহারা! সীমাহীন পৌন্দর্ষেব 


সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে 


“মে আমার পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী, 
সমগ্র যোজনে থাকি নিলে তার নাম, 
হৃদয় নির্মল হয় শান্ত হয় মতি, 
অনায়াসে জয় করি পাপের সংগ্রাম ! 
স্বরণে অনন্ত পুণ্যঃ মরণে উল্লাস, 
আমি পাগী--আমি আর কিছুই না জানি, 
দ্ধ বুকে শত মুখে বহে বারো মাস» 
তোমরা বৈকুন লহ, আমি-_পা ছু'খানি।” 


-কবিতাটি পড়িলে মনে হয় কোন ভক্তের স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 
নিকট বরলাভের প্রার্থনা এবং সশ্রদ্ধ আত্মনিবেদন। ভগীরথের 
গঙ্গা-আনয়নে মত্যবাসী যেমন তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে, তেমনি 
তোমার আবির্ভাবে অমরাবতীর সুখ ও শান্তি মরতে নামিয়া আসে; 
তাই তুমি ধ্পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী”। ইহা যেন রবীন্দ্রনাথের 
সেই কথা-_ 


“নারী সে যে মহেন্দ্রের দান-__ 
এসেছে ধারিত্রীর তলে 
পুরুষেরে সপিতে সম্মান” । 


৩৫ 


বাংল! সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদাস 


কবি গোবিন্দদাস তাই বলেন- -"ম্মরণে অনন্ত পুণ্য, মরণে উল্লাস? । 
প্রেমে পাগলপারা কবি আবেগের ভাষায় লিখিয়াছেন-__ 


“বুঝিলাম আজি ওই দেবতার প্রাণ, 
প্রেমের অনন্ত উৎস,_নহে ও পাষাণ ! 
প্রত্যেক আঘাতে বুকে, এক গঙ্গ৷ শত মুখে 
ছুটিছে অনম্ত বেগে বহে ন! উজান ! 
বুঝিলাম আজি ওই দেবতার প্রাণ । 
আজি বুঝিয়াছি হায়; ওই ফন্তু-গঙ্গা-ধায়, 
হৃদয়ে অনন্ত স্রোত সদ1 বেগবান, 
প্রেমের অনন্ত উৎস-_নহে ও পাষাণ !” 


কবি যে দেবীকে বা নারীকে বলেন- “নহে ও পাষাণ; এবং “প্রেমের 
অনন্ত উৎস”, তাহাকেই আবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বলেন__ 


“দয়া মায়া নাহি যারি, আমি জানি সেই নারী, 
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ ; 
রঃ চু সর নট 

আমি দেখি নাগপাশে, রমণী জীবন-নাশে, 


আনন্দে ববর ভাসে-_বূলে আলিঙ্গন !, 
আবার জীবনে যখন নৈরাশ্য আপে, কাব্যে তখনই তার প্রতিফলন 
ঘটে-__ 

“কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ? 


বিশ্বাসে তোমার কথা, নিশ্বাসে নিশ্বাসে ব্যথা, 
নড়িতে চডিতে বুকে বি ধে শতবার ! 
বিষাক্ত স্বপন সম, জ্বলন্ত জীবনে মম, 


জাগিয়া রয়েছে তব ফুল-উপহার ! 
হাত দিয়ে কি বুঝিব তোমার ?” 
৩৫৩ 


প্রথম খণ্ড-_২৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবির নিকট সত্য, প্রেম ও বিশ্বাসের মূল্য অনেক । সেখানে “ভাবের 
ঘরে চুরি” হইলে কবি সময করিতে পারেন না; পুরুষসিংহের মত 
গর্জন করিয়া ওঠেন এবং প্রতিবাদ জানান। এমন কি, যে নারীকে 
তিনি “অস্থি-মাংস-মজ্জা সহ+ ভালবাসেন, তাহার বিরুদ্ধেও-_ 


“বজ হ'তে ভয়ঙ্কর, বিষ হতে বিষ, 
সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিস 1” 


__নারী-বিদছেষের এত উচ্চগ্রামের সুর আধুনিক কাব্য-কবিতাতেও 
দেখ! যার না। “সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিস+_উপমা ও 
অলঙ্কারের চাতুর্যে কবি বক্তব্য বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন যে, নিজে এক ছত্র লিখিয়। দশ ছত্র লিখিবার অবকাশ 
রাখিয়াছেন ।২১৪ 


কবি গোবিন্দদাসের প্রেমের কবিত। নানা ভাবে, নানারপে 
রূপায়িত হইয়াছে । কবি সরণ প্রাণের সরল প্রেমের বিশ্বাসী এবং 
দাম্পত্য প্রেম তাহার নিকট কল্পিত প্রেমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে তাহার একটি চিঠির অংশবিশেষ এখানে স্মরণীয় £_«সংসারে 
থাকিতে হইলে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে থাকাই সঙ্গত। নতুবা সংসারে 
থাকিয়। নিঃসঙ্গ সন্যাসী-জীবন,__সে ত নিজেকে পরকে, _ইহকালকে 
২১৪. তুলনীয় :-_ 
“যৌবন জলবি বক্ষে হয় সিন্ধু পার । 
যৌবনে নারীর বক্ষে ডুবিল সংসার ॥ 
বিচারিয়! দেখি নারী জ্ঞানবুদ্ধিহীন] । 
কিছু নাহি তার দেহে রস-রক্ত বিনা ॥। 
ইহ! লইয়া কি করিবে মহামতিগণ । 
শৃগাল আর কুকুরের মাংস ভক্ষণ || 
_মহাঁজন পদাবলী 


৩৫৪ 





বাংলা সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদাস 


পরকালকে, সকলকে ঠকানো । অর্থাৎ নিজে সর্ববিষয়ে ঠকা। 
* %* * টাকা পয়সা কম পাইলেও * * সংসার চলিলেই হইল । 
দুরাশাগ্রস্ত লোকের কেবল টাকার খাই খাই-_তাহারা প্রকৃতই 
পিশাচপ্রকৃতি । উহাদের দয়া-মায়া, স্সেহ, ভালবাসা! কিছু নাই। 
টাকাই উহাদের সবন্ব । হৃদয়শুন্ত মানুষ, আর হিংস্র পশু সমান। 
আমার বিবেচনায় পৃথিবীর সব্বপ্রধান সুখ ন্নেহ-মমতা-ভালবাসায়__ 
ংসার-জীবনে । নিবাসিতের সংসার-জীবন নাই। তাহার জীবন 
জলন্ত মরুভূমি 1৮২১৫ পত্রটিতে আদর্শ গৃহস্থ জীবনের কথা, 
সাংসারিক জীবনে “পিশাচপ্রকৃতি” মানুষের কথা, টাকার সীমাবদ্ধতা 
এবং নিবাসিতের জীবন-যন্বণার কথ। বলা হইয়াছে । মানুষের 
গৌরব--মনুষ্যত্ে,র অমানুষের গৌরব” অর্থে। আর নির্ধাসিতের 
জীবনের গৌরব-_ দেশপ্রেমে । কবি গোবিন্দদাল সংসারকে 
ভালবানিয়াই দেশকে ভালবালিয়াছিলেন। তাই কবি প্রতিভায় 
যেমন ধনা, প্রেমে তেননি ধনী ছিলেন। তাহার পত্বীপ্রেম আদর্শ- 
স্বরূপ ছিল। “সাংসারিক জীবনে গোবিন্দদাস” অধ্যায়ে এই 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে । এখানেও প্রসঙ-ক্রমে 
আলোচিত হইল । পত্বীহারা কবি “চন্দনে” লিখ্য়াছেন__ 


“সেই নিশি সেই দিবা, নৃতন হয়েছে কিবা, 
সেই আলে! অন্ধকার আগের মতন। 
রঃ ন চু চু 

পুরাতন এই রাজ্যে, প্রতি কথা প্রতি কার্ষে 


সে ত গে হইয়া গেছে অতি পুরাতন । 


২১৫. ১৩২৪ সালে ১৪ই মাঘ, ৪৭ নং লা! সাহেব লেন, “নারিন্দা” ; ঢাক! 
হইতে শ্রীহেমচন্্র চত্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত কবির পত্রের অংশবিশেষ । 





৩৫৫ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদানের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


সকলে ভূলেছে তারে, মনে নাই একেবারে 
সে যে গে এদেশে আহা ছিল একজন । 
লইয়! হুঃখিনী মেয়ে, গেছে কত ছুঃখ পেয়ে, 


ভাবিতে তাহার কথা কার প্রয়োজন ?” 
কবিতাটি পত্বীবিয়োগ-প্রসঙ্গে কবির স্মৃতি-উপহার হইলেও) ইহা! 
যেন নিজের অবর্তমানের নিজের পরিণতির কথা লেখা-_ 
“সকলে ভূলেছে তারে, মনে নাই একেবারে 

সে যে গো এদেশে আহা ছিল একজন |” 
আবার,_-“ভাবিতে তাহার কথা কার প্রয়োজন? এই “কার 
প্রয়োজন ? কথাটি বড়ই করুণ, বড়ই মর্মান্তিক ! হয়তো কাহারও 
প্রয়োজন নাই, কিন্তু কবির প্রয়োজন আছে; প্রয়োজন নাই 
বলিয়াই হয়তো প্রয়োজন আছে-__ 


“আছে প্রয়োজন আছে, নহিলে কি প্রাণ বাঁচে 
নহিলে কি তার কথা করি আন্দোলন ? 
ও সর মা সঁ 


রক্ত-মাংসে মাখামাখি, সে আকাজ্ষা নাহি রাখি, 
করে না কামের ক্লেদে কুটু কুটু মন।” 
_ ইহা দেহকে কেন্দ্র করিয়াও দেহাতীত প্রেমের কথা । তাই “তার 
কথ। করি আন্দোলন, “নহিলে, কি প্রাণ বাচে? বাচে না! এই 
জন্য 'আত্েন্দ্িয়ের পরিবর্তে “কৃষ্জেন্দ্িয়"র কথাই পদাবলীতে বেশী। 
কবির গভীর ভালবাসায় প্রকৃতিও সাড়া দেয়, নাড়া দেয় হাদয়- 
তন্ত্রীকে। তাই-_ 


“সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ, 
বিনোদ বৈশাখে নব চম্পক-চন্দন, 
উধার কদন্ব-কেলি, সাজের ফুটন্ত বেলি, 


মিক্ত-বেনামূল গন্ধী শীত সমীরণ ! 


৩৫৬ 


বাংল! সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদাস 


সেই মম প্রিয় নারী, নবীন মেঘের বারি, 
অবনীতে শ্যামশোভা করে আনয়ন, 


শিখী নাচে পাখী গায়। আনন্দে চাতক চায়, 
উল্লাসে ভরিয়া যায় সমস্ত ভূবন 1৮ 


_মআষাড়ের প্রথম দিবসে নবজলধব হেরিয়া যক্ষের প্রাণে যে 
অসহনীয় বিরহ-ব্যথা জাগিয়া উঠে, নববর্ষে কবির প্রাণে তাহ! 
অপেক্ষা কম ব্যথা জাগে নাই। আকাশ জুড়িয়া সজল ঘন মেঘ 
বিস্তারলাভ করিয়াছে । তক্দ্ার ঘোর লাগিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতিতে । 
সুর্যের খরদীপ্তি সাময়িকভাবে অন্তহিত হইয়াছে । বোধ হয়, দিনের 
অবসানে হইয়াছে রাত্রির আবির্ভাব । অকাল সন্ধ্যার ঘনঘোর মুষ্ছন! 
বিশ্বভুবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে অদৃশ্য যাছ্ুবলে। দিনেই অকাল 
রাত্রির আবির্ভাবে বিরহস্াতর যক্ষের বিরহ-যন্ত্ণ বৃদ্ধি পাইয়া ছি 
হইয়াছে! তাপতপ্ত প্রকৃতি বর্াগমে উৎফুল্ল হইয়া! উঠিয়াছে। কিস্তু 
প্রকৃতি শান্ত হইলেও যক্ষের অন্তরের বিরহজ্বালা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগ্তণ 
হইয়াছে, প্রশমিত হর নাই একেবারেই । অতএব ভাগ্যদোষে যক্ষের 
আজ যে অবস্থা, সেই অবস্থার ক্লেশ কিছুটা! দূর করার জন্য যক্ষ 
শরণাপন হইয়াছে মেঘের | ক্ষ বর্ধার যে মেঘকে তার করুণ অবস্থার 
কথা নিবেদন করিয়াছে, সেই মেঘ বজ্রপাণি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহুসদৃশ 
অর্থাৎ প্রধান সহায়। বরধার মেঘের সঙ্গে বজ্র সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্। 
বজ্র হইতেছে ইন্দ্রের অস্ত্র । নুতরাং মেঘকে ইন্দ্রের প্রধান সহচর- 
রূপে গণ্য করিয়।ছে যক্ষ। এই মেঘ যেমন ইন্দ্রের সহায়, তেমনি 
বংশগৌরবও তার অত্যন্ত বেশী। ভুবনবিদিত পুক্ষরবংশে এই 
মেঘের আবির্ভাব । অতএব বংশগৌরবে যে মহান, ক্রিয়াকর্মে যে 
বলবানের অস্ত্রসৃশ, সে তে। সামান্য নয়। সামান্য নয় বলিয়া যক্ষের 
মত কবি তাহাকে পুজা করিয়া অভিনন্দন ও প্রার্থনা জানায়-_ 


৩৫৭ 


্বতাব কবি গোঁবিন্দদাঁসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ 
শুভ চন্দ্র সম তার শুভ চন্দ্রানন, 
কি পুণ্য অম্তযোগ, প্রাণে করি উপভোগ, 
একটি মুহুর্ত তারে করিলে ্মরণ।৮ 
একটি মুহূর্ত'- জীবনের বহু মুহুর্তকে ভূলাইয়া দেয়। “অম্বৃতযোগ" 
_-জীবনের অমৃত সব সময় না আনিলেও শোকার্ত হৃদয়ে শাস্তি 
আনয়ন করে | সেইন্রান্য কবি বজিয়াছেন__«সেই মম নববর্ষ, আনন্দ 
আহ্লাদ হর্ষ” । 

(২) সামাজিক কবিতা £__-কবি গোবিন্দদাসের সামাজিক 
কবিতাও ব্যঙ্গ-বিদ্রপে ভরা । বাঙ্গালীর ভীরুতার প্রতি কবির 
কটাক্ষপাত-_ 

«রেলে কি জাহাজে গেলে, 
কেহ তারে ঠেলে ফেলে, 
নিলে তার মা বোনেরে চুপ করে রয়! 
যৃতা, লাথি, ঝাঁটা, বেতে, 
এর না কিছুতে চেতে, 
অচেতন জড়ে কবে বাথ! বোধ হয়? 
দেও তারে শত গালি, 
দেও তারে চুন কালি, 
বেহায়ার তাতে কিবা লোক-লাজ ভয় ! 
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?” 
বাঙ্গালী আত্মবিস্থৃুত জাতি । তাই সে অতীতের স্মৃতিভোরে ঘুমাইয়া 
থাকে? ভুলিয়া যায় নিজেদের গৌরবময় ইতিহাসের কথা । ফালে-_ 
“যুতা, লাখি, ঝাঁটা, বেতে, 
এর না কিছুতে চেতে, 
অচেতন জন্তে কবে ব্যথা বোধ হয় ?” 


৩৫৮ 


বাংল। সাহিত্য ও কৰি গোবিন্দদাস 


“অচেতন জড়ে” যেমন কোন চেতন থাকে না, তেমনি বাঙ্গালী জাতির 
কোন লঙ্জ ছ্বণা নাই ;ঃ “বেহায়ার মত” আচরণ করে, মা বোনের 
অত্যাচার দেখিয়াও উত্তেজিত হয় না। প্রতিশোধ-গ্রহণে সঙ্কল্প গ্রহণ 
করে না। কবি তাই ক্ষোভে-দুঃখে-লজ্জায় বলিয়াছেন-_ “বাঙ্গালী 
মানুব যদি প্রেত কারে কয় ?” 


সমাজের একটি কলঙ্ক হইতেছে পতিতা নারীদের অসহনীয় 
জীবন-ন্ত্রণার কথা । যে সমাজে পণের দায়ে 'বলিদান হয়” ণ্টাক। 
দিয়ে গরু ছাগলের মত |. &. 3. &.. পাশ করা” ছেলে কিনতে 
হয়, কুলিনের কৌলীন্যের ফলে বালাবিবাহ ও বহুবিবাহের পালা 
চলে, চলে আগুনের ফুলকির মত বালবিধবাদের উপবাস এবং ব্রত- 
উদ্যাপন, সেখানেও ভদ্রভাবে বাঁচার কোন উপায় নাই। কারণ__ 


“তই যে উপর ছাতে, গোলাপের তোড়। হাতে 
ডাকিছে কমলমুখী আখি-ইশারায়, 
“আমি যে বিধবা মেষে, 
দি*ছ মোর মাথা খেয়ে, 
পাপিষ্ঠ সমাজ তুমি পাপ-ছলনায় ! 
তুমিই করেছ নষ্ট, 
করিয়! ত্রিদিব ভষ্ট, 
হ! কি লজ্জা, হা কি কষ্ট, সেকি বলা যায়? 
তুমি কিন্তু সাধু হ'লে 
আমি দোষী পাগী বলে; 
আমি মরি দিবানিশি কলঙ্কে লজ্জায় ! 
তুমিই নরকে নিলে, 
নারকী করিয়া দিলে, 
তুমিই আমারে শেষে ছোও না ছৃণায় ! 


৩৫৪ 


স্বভাঁব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কুকুর বিড়াল হায়, 
সেও ত আশ্রয় পায়, 
সেও ত তোমার ঘরে এটে৷ কাটা খায়? 
আহা! এই অবলারে, 
অত্যাচারে অবিচারে, 
কি ছুঃখ না দিয়ে তুমি করেছ বিদায় %” 


-__-এই দুঃখের গভীরতা কতখানি, তাহ! বোধ হয় একমাত্র স্থ্টিকত্তাই 
জানেন; আর কেহই জানেন না, বোঝেন নাই । কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথের মত২১৬ কবি গোবিন্দদাসও যেন বুঝিতে চাহিয়াছেন, 
অত্যাচার অবিচারের বিচার ! কিন্তু “আইন যেখানে তামাশ।” সেখানে 
বিচার নিরর্থক ! তাহ? না হইলে কবির “মগের মুলুকে”র বিরুদ্ধে এত 
ষডযন্ত্র কেন, মানহানির মামলাইন1 কেন? আসলে আয়নায় নিজের 
প্রতিবিম্ব দেখিয়। ভয়ে আশঙ্কায় চীৎকার করিয়া! উঠিতেছি ! আসলে 
অনুশোচনা, আত্মচেতনা ও আক্তোপ্লব্ধি ছাড়া এই সমস্যার সমাধান 
নাই। তাই ১২৯২ সালে কবি গোবিন্দদাস বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে 
আক্ষেপ করিয়া বড ছুঃখে, ভগ্রহৃদয়ে, অশ্রপূর্ণ নয়নে লিখিয়াছিলেন-__ 


“বৃথা দোষি বিধাতায়-_ দেশের এ দোষ-_ 
সমাজের দোষ এই, নহে বিধাতার, 

হেন মুর্খ আছে কে হে, যে হয় সন্তোষ 
প্রতগ্ত গরল বক্ষে মাখি আপনার ? 
নিরৃ্ঠঢ় অজ্ঞান সেই এ বঙ্গপমাজ 
তাহার(ই) প্রীতির কার বাল্য পরিণয়, 


২১৬, রবীন্দ্রনাথ “পতিতা” কবিতায় 'পতিতা "দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন -- 
“জানিনা করম লজ্জা শরম জানিনা জীবনে সতীর প্রথা 
তা"বলে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া সে-কি কথার কথা! ।” 


পপি 





৩৬৩ 


বাংল! সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদাস 


সেই পূর্ণ নির্বোধের বিষময় কাজ 
অচিরে প্রসবে এই ফল বিষময় ! 

বক্ষে করি এই বিষ নরক অনল 
প্রবেশে সংসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী দুর্লভ ! 


ঁ ৪ না 


না খুলিতে বালকের জ্ঞানের নয়ন, 

রে পাপিষ্ট ছরাচার সমাজ নিষ্ঠুর, 
ংসারের এ বিষাক্ত কণ্টক কাননে 

প্রবেশ করাও তারে পিশাচ অস্ত্রর !” 


কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রও সমাজের এই দিকৃটির প্রতি সীমাহীন দরদ 
দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “নারীর সতীত্ব কোথায়? দেহে 
না! মনে? সতীত্ব বড়, না নারীত্ব বড়?” ভিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কিন্তু 
উত্তর দেন নাই । সনন্তার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সমাধান করেন 
নাই । আর এই সমস্যার সনাধান কোথায়? এ যে “সমাজের 
দোষ, দেশের এ দোষ । তিনি বলিয়াছেন--“সব জিনিসের একট! 
সত্যকার অধিকার আছে । সমাজ উন্নত হে যখন সেই লীমা লঙ্ঘন 
করে, তখন তাকে আঘাত কর! উচিত। নে আঘাতে সমাজ মরে 
না, তার চৈতন্য হয়; মোহ ছুটে যায়।” গোবিন্দদাসের কবিতা 
সমাজকে আঘাত করে, নাড়া দেয়। ফলে, “মোহ ছুটে যায়”, চৈতন্য 
উদয় হয়। বাংল! কাব্য-সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাসের স্থান ও মান 
এইখানেই | 

(৩) শোক-সঙ্গীত £__-কবি গোবিন্দদাসের জীবন-সঙগীতই শোক- 
সঙ্গীত। ছুঃখ-কষ্ট-বিরহ-যন্ত্রণা তাহার নিত্যসঙগী । “শৈশবে পিতার 
অভাব, যৌবনে পত্বীশোক, সন্ভাননাশ এবং বার্ধক্যে নিরন্ন অবস্থা 
প্রভৃতি কবি গোবিন্দদাসের ছুঃখের মূলীভূত কারণ । এই জন্যই কৰি 


৩৬১ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


গোবিন্দের কাব্যগুলি, এমন কি সমগ্র জীবন পর্যন্ত 79951119010 ; 
ইহ পাশ্চাত্য দেশ হইতে খণ-করা [১9381101370 নহে, ইহা তাহার 
নিজস্ব” ।২১৭ কিন্তু “নিজন্থ' হইলেও ইহা! “সাধার্ণীকরণের” জন্য 
সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে । তাই কবি গোবিন্দদাসের শোক- 
সংগীত ব্যক্কিগত হইয়াও অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছে । করুণ অথচ 
মর্মম্পর্শা শোক-সংগীতগুলি যেন শোকগাথা-_ 


“সারদা ! এসেছি আমি দেখ গে চাহিয়া, 
আজি কতদিন পরে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে, 
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দ্াড়াইয়?, 
ওঠ ওঠ আর কেন, শ্মশান শয্যায় হেন, 
অযতনে ছাইভদ্মে আছ ঘুমাইয়ী 1” 

“মৃত্যুই কি জীবনের শেষ” ? “যে যায় সে কোথায় যায়”? কবি 
গোবিন্দদামের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছে--অঙ্গারের চেয়ে মান 
এতই অঙ্গার? মানুষ তাহার প্রিয়জনকে বুকে আকড়াইয়া! ধরিতে 
চায়। কিন্তু মহাকাল বাধন শিথিল করিয়া দেয় । তবু “তারে ভোলা 
যায় না”! নিবাসিত কবিও ভুলিতে পারেন নাই-_ 

“কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ? 

যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নর নারী, 

শোকে ছুঃখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর ! 

নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে, 
মা বোন্‌ সতীহারা করে ধড়ফড় ! 

হায় সে সে দেশের কথা, ছুঃখময় সে বার্তা, 
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর ! 

কি হবে শুনিয়। ভাই, কোথা বাড়ী ঘর ?” 





২১৭, হেমচন্দ্র চন্দ্রবর্তী : 'ম্বভাবকবি গোবিন্দদাস', পঃ ২৭৭। 


৩৭ 


বাংল! সাহিত্য ও কবি গোবিন্দ্দাঁস 


সব থাকিতেও যেখানে কিছু নাই, মেখানে বেদন! বড়ই মর্মান্তিক, 
মৃত্যু সেখানে স্ঠাম সমান? নয়, শ্বশান সমান, সব সমান ! পৃথিবীতে 
প্রকৃত গণতন্ব বলিতে বুঝি শ্মশানের গণতন্ত্র_ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা 
সবাই সমান-__্মৃত্যু মাঝে চিতা! ভন্মে হ'তে হবে সবার সমান”। 
কবি গোবিন্দদাস তাই বলেন-_ 


“রাবণের চিতা সম, জ্বলে জন্মভূমি মম, 
ধুইয়া শ্মশান সেই বহিছে চিলাই” | 


শ্মশান ত ধোয়া যায় না, স্মতিও মোছা যায় না। তাই, কবি ও 
কবির শ্মৃতিও ভোলা যায় না। তাহা “একবিন্দু নয়নের জলে, 
কালের কপোলতলে শুজ্র সমুজ্জবল হইয়া থাকিবে”। 


(৪) দেশাত্মবোধক কবিতা £-_ 

কবি গোবিন্দদাস একজন খাঁটী বাঙ্গালী ও খাঁটা স্বদেশপ্রেমিক 
ছিলেন। তিনি খাঁটী বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার উপর ইউরোপীয় প্রভাব পড়ে নাই । তিনি মনে-প্রাণে স্বদেশী 
ও বাঙ্গালী ছিলেন। তাহার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি পাঠ করিলেই 
বোঝা যাইবে যে, প্তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গীলীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্বস্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন ।” তীহার 
জন্মভূমি “ভাওয়াল? তাহার নিকট ন্বর্গের চেয়েও প্রিয়, প্রাণের চেয়েও 
শ্রেয়ঃ। এই জন্মভূমি হইতে নির্বাদিত হওয়ার অন্যতম কারণ 
প্রবল দেশাত্মবোধ, আত্মমধ্াদাবোধ এবং স্বদেশগীতি ও স্বদেশ- 
ভক্তি। “চন্দন” কাব্যে ছড়াইয়া আছে নির্বাসিত কবির অশ্রুমাল। 
হাহাকার__ 


“ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ । 
আমি তার অধম সন্তান ॥% 


৩৬৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদালের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


তাহার দেশভক্তি ছিল অপরিসীম । সেখানে কিছু তথাকথিত চাওয়া- 
পাওয়া ছিল না। জন্মভূমির প্রতি ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাস! । 
তাহার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি সে যুগে স্বদেশবাসীকে স্বদেশ- 
প্রেমের প্রেরণা দিত, যেমন-_ 


“্যদেশ স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোদের নয় 


কার স্বদেশে কাদের খেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে 
জোর জবরে গাভীর ভিতর সাড়ী কেড়ে লয়? 
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম অন্ধ কাণা খোঁড়া 


ভিস্তিওয়াল! পাঙ্খাকুলী পিল ফাটার ভয় 
কার ত্বদেশ সবনেশে এমন অভিনয় ? 
সোনার বাঙলা! সোনার ভূমি, হীরার ভারত বল্পে তুমি 
ভারত তোমার আস্বে কোলে এই কি মনে লয়? 
সোনার যাছ মিষ্টি ভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে 
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয় । 
কবির কথায় তুষ্ট নহে ভবি মহাশয় !” 


তৎকালীন যুগে এই গানটি লোকের মুখে মুখে ফিরিত, রাখাল 
গরুর পাল লইয়া যাওয়ার সময় গানটি গাহিত, চাষা চাষ 
করিবার সময় গাহিত এবং ফসল কাটার গানে এই গানটি আকাশ 
বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিত। স্বদেশপ্রেমিকরা এই গানটি 
গাহিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলনকে জোরদার করিত, বন্দীরা “কারার 
এ লৌহ কপাট” ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য গাহিত এবং স্কুল-কলেজের 
ছাত্ররা গানটি গাহিয়! ভবিষ্যৎ আন্দোলনে উন্মাদনা! অনুভব করিত। 
এমনি ছিল কবি গোবিন্দদাসের গানের সন্মোহন-শক্তি। এই শক্তির 
পরিচয় বাংল] সাহিত্যে ব্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস”__ শীর্ষক 


৩৬৪ 


বাংল। সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদাম 


অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচন। করা হইয়াছে । এখানেও প্রসঙ্গ- 
ক্রমে কিছু আলোচিত হইল । 


১২৯১ সালে প্রবাসী গোবিন্দদাস স্মৃতি-রোমন্থনে বিগত বৎসর 
সমুহের আলোচন। করিয়া লিখিয়াছিলেন-__ 


“পুণ্যযোগ গত বর্ষ আমার জীবনে 
আমি ভারতের পুত্র আরব কুলাঙ্গার, 
হবদেশ, ত্বজাতি প্রেম মৃত সঞ্জীবনে, 
এতদিনে জাগিয়াছে হৃদয় আমার । 
জন্মিয়াছে ব্যথা বোধ জাতীয় গীড়নে, 
পক্ষাঘাত বক্ষ আজ হতেছে স্পন্দিত 
আমূল ন্নায়ব-যন্ত্র ঘোর বিকম্পনে, 
কি এক দেবীয় বলে হতেছে কম্পিত। 
জাতীয় শকাতি প্রাণে হয়েছে সঞ্চার, 
পুণ্যযোগ গত বর্ধ জীবনে আমার ! 
যে জাতীয় উদ্দীপনা, জাতীয় সম্মান, 
মহান্‌ জাতীয় সত্ব ভিক্ষা দি”ছ তুমি 
ভুলিব না সেই আত্ম অধিকার জ্ঞান, 
নবর্গাদপি গরীয়সী, প্রিয় জন্মভূমি । 
নহে যোগ্য পূর্ণ প্রাণ বিনিময় তার 
পুণ্যযোগ গত বর্ষ, জীবনে আমার !” 


কবি গোবিন্দদাসের স্বদেশপ্রেম আত্মপ্রচারমূলক ছিল না, ছিল 
আত্ম-নিবেদনমূলক | “তাহার দেশভক্তির কবিতা অদ্ধিতীয়__ 
অনবদ্য। জন্মভূমির প্রতি আবাল্য অনুরাগ ও এঁকান্তিক শ্রদ্ধা পরবর্তী 
জীবনে ঠাহার প্রাণে প্রবল দেশাত্মবোধের স্থপ্টি করিয়াছিল। কবি 
তাহার যৌবনে, জন্মভূমি-বন্বনায় ইহার আভাষ দিয়া গিয়াছেন। 


৩৬৫ 


ব্বভাব কবি গোবিন্দদালের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


তিনি কপটাচারী ছিলেন না। প্রাণের কথা তিনি সরল ভাষায় 
সর্বত্রই ব্যক্ত করিয়াছেন 1৮২১৮ যথা 


“কুটীর নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী, 
জনমে পুরেনি আশা, 
পাই নাই ভালবাসা, 
নাহি মোর পুন্র-কন্তা ভাই বন্ধু নারী, 
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী | 
তথাপি জনমভূমি আছিলে আমার 
ভা্যা সম! অতি গ্রির, 
মাতৃনম! অদ্ধিতীয় 
পুজণ।য় সমতুলা পিতৃদেবতার, 
ন্নেহের পবিত্র মুদ্তি কন্যা করুণার” । 


নর চ ৮3 এ 


প্রাণের গভীর এই ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, 
সালাছ্য পল্লীতে বাস, 
করিয়াছি বার মাস, 
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ? 
শত মুখে বাগ্মীবেশে 
বলি নাই দেশে দেশে 
তোমারে করেছি যত ভক্তি, প্রেম, সহ 
স্বদেশ-হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ।” 


--কবি 'তমুখে বাশ্মীবেশে” প্রচার করিতে পারেন নাই বলিয়! 
লোকে তাহাকে “ম্বদেশ-হিতৈষী” বলিয়। জানেন না ; কারণ নীরব- 


লা 


২১৮, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী :_-“ম্বতাঁবকবি গোবিন্দদীস”, পৃঃ ২৯৪ । 





৩৬৬ 


বাংলা সাহিত্য ও কৰি গোবিন্দদাস 


কর্মী হিসাবে তিনি গোপনে স্বদেশকে ভালবাসিয়াছেন। তাহার 
দেশাতববোধ নৈষ্ঠিক ভক্তের আত্মনিবেদনের মত-_ 


“গীাচটি বছর যায়, যদিও দেখি না তায় 
যদিও অনেক দূরে আছি ব্যবধান, 
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন, 


সাধিতে তাহারি হিত তাহারি কল্যাণ ; 
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান ।৮২১৯ 


কবি স্বদেশের জন্য তাহার জীবনকে পণ রাখিয়াছিলেন, অস্থি-রক্তু- 
মাংস-মজ্জা সহ ভালবাপসিয়াছিলেন। কারণ “সাধিতে তাহারি হিত 
তাহারি কল্যাণ» আর এই সাধ্ন-যজ্ঞে কল্যাণ-স্পর্শের জন্য প্রয়োজন 
সবার মিলিত শক্তি। কবি তাই বলেন-__ 


“এস ভাই ভিন্নভাব করি পরিহার, 
, শুধু এই মহাপাপে, জননীর অভিশাপ, 
নয়নের অশ্রুজল্‌ ঘোচে না কাহার, 
শুধু এই ভ্রাতৃভেদে, ছুঃখিনী জননী খেদে 
জীবনে পড়িয়ে আছ মতের আকার, 
শুধু এ পাপের জন্য, অঙ্গ বঙ্গ অচৈতন্য, 
বীর জাতি বীরভূমি রাজপুতনার, 
শুধু এ পাপের জন্য ছুর্দশ! সবার ৮ 








২১ন, তুলনীয় 2০ 
“মরিব তোমার কাজে, বাচিব তোমাৰি তরে, 
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে। 
যত দিনে না থুচিবে তোমার কলক্ষভার, 
থাক প্রাণ, যাক প্রাণ--.ম1 আমার, মা আমার |” 
-কামিনী রায় £ “মা আমার? । 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবি গোবিন্বদাস কোন সম্প্রদায়ের কবি নন-মানব জাতির কবি, 
তাই জাতির কলঙ্ক-মোচনের জন্য তিনি সকলকে লইয়া! জীবনযজ্ঞের 
শেষ পূর্ণাহুতি দিতে চাহিয়াছিলেন। কবি তাই জীবন-রথের সারথিকে 
সন্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-_ 


“আবার লইয়া রথ, উজলিয়ে এ ভারত 
যদি হে আসিলে জগন্নাথ, 

কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী, 
কোথা সে অজ্ঞুন তব সাথ ? 

কোথা রাজী যুধিষ্টির, কোথা বৃকোদর বীর 
সহোদর কোথা সে নকুল, 

আজিও অভ্ভাতবাস, আজো বিরাটের দাস, 
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল? 


কোথা বীর ধনগ্রয়, রহিয়াছে এ সময় 
কেন সে হয় না আগুসার, 
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে, 


জীবন যাপিবে কত আর ?” 


-_জীবনের সার্থকতা জীবন-ধর্মে । সেই ধর্ম__মানবধর্ম। আর মানব- 
ধর্ম বাচিয়া থাকে সমাজ-ধর্মে। এই সমাজের উন্নতিই দেশের উন্নতি, 
দেশের শ্রীবৃদ্ধি। কবির “ছুর্গোৎসব”, নিরনন কবি”, “বসন্ত পুলিম1,” 
“তাড়কার বন” “জন্মাষ্টমী”, “স্বাধীনতা” এবং “স্বদেশ” প্রভৃতি কবিতা- 
গুলিতে এই কথাই বারবার বল৷ হইয়াছে । কবি তথাকথিত 
প্রচারধর্মী স্বদেশপ্রেমিকের মত হঠাৎ একদিন স্বদেশকে “মা” বলিয়া 
মনে করেন নাই, জন্মস্থত্রেই মাকে জানিয়াছেন, চিনিয়াছেন এবং 
বুঝিয়াছেন। জন্মস্থত্রের সঙ্গেই যেমন ভাগ্যস্থত্র জড়িত থাকে, 
তেমনি কবির জীবনের সঙ্গে যুক্ত আছে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা ৷ 


৩৬৮ 


বাংল। সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদান 


(৫) বিদ্বেপ-রসাত্মক কবিতা ;__ 

কবি গোবিন্দদাসের বিদ্রপাত্মক ও রসাত্মক কবিতাগুলি *9৫০1০21 
92,018” পর্যায়ের । অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, অসাম্য ও 
পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর! এই পর্যায়ের কবিতার বিষয়বস্ত। পাশ্চাত্ত্য 
সাহিত্যে এই পর্যায়ের বু কবিতার নিদর্শন মেলে-। বাংল! সাহিত্যে 
বিদ্রপ-রসাত্মবক রচনা “হুতোম প্যাচার নকৃসা”, ২২০ “রুচি বিকার” 
প্রভৃতি অপেক্ষাও কবি গোবিন্দদাসের “মগের মুলুক”, “বিক্রমপুরে 
বসন্ত” এবং “বিচিত্রপুর” প্রভৃতি বিদ্রপ-রসাত্মক কবিতাগুলি আরও 
বেশী উত্তেজক ও হৃদয়বিদারক কবিতা । আর এই সব কবিতায় 
পাশ্াত্ত্য কবিদের প্রভাব বা ছায়। পড়ায় সবাই বিশ্মিত। অভিমান- 
শ্ুক্ধ কবির বক্তব্য__ 

“বিশাল জগৎ মাঝে দয়া মায়া নাহি সাজে? 
শুধু কি শাস্তির দাতা তুমি ভগবান ! 

দিন যায় মাসযায় যুগে যুগে হায় হায়, 
নাই কি ব্যথার শেষ, নাই সমাধান ? 

তোমার এ অবহেলা, পণ্ডিতের কয় লীল! ! 
আমি শুধু জানি এ যে ক্ষুধার জ্বলন। 

হও তুমি লীলাময় তাতে নাহি বৃদ্ধিক্ষয় 

আমি শুনি ছাওয়ালের ক্ষুধার কাদন !” 

২২০. হুতোম প্যাচাত্র নকৃনা £--কালাপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪০-১৮৭০ ) ছন্ম- 
নাষে “হুতোম প্যাচার নকৃসা” লিখিয়। একদিনেই বাংল! সাহিত্যে পরিচিতি লাভ 
করেন । প্রথম খণ্ড ১৮৬২ সালে এবং ছুই ভাগ একত্রে ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত 
হয়। হুতোমের বিদ্ররপাত্বক ভূমিকাটিই প্রধান। কালীপ্রস্ন সিংহ মহাশয় 
সাধুভাষায় পরম পত্ডিত হুইয়াও অগোগোড়া কলিকাতার চলতি বুলিতে গ্রন্থ 
লিখিয়া নিপুণ ও তীক্ষ ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। এক কথায়, কালী- 
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প্রথম খণ্ড ২৪ 
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এই ছত্র কয়টি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিবে শেলীর “0991 
1/190”-এর £১1)890615-এর আতনাদ-_“03090 01011016176, 


[5 00616 179 1015619 ? 10705 00] 100111191017001)1 
36 21001655? ৬/111 10105 2599 1011 2৪, 
4৯100 969 170 6610) ? 001) ! ৮71)0191016 179,5 

70] 1109.06 
[1) 17710010615 2100 ৮70111) 0015 6৮1] 92৮8? 


আবার যখন স্বভাবকবি বলেন__ 

“শক্তির স্বেচ্ছাচার, দেশজুড়ে অত্যাচার 
যারে ধরে একেবারে দেয় গুড়া করে ! 

তোষামোদ ঘ্বণা করি, হুজুরের মোহর-কড়ি 
মানুষেরে কিনে নিয়ে অমানুষ করে ॥ 

বিবেকের কথাগুলি দিতে হয় জলাগ্জলি 
ক্ষমতার পায়ে যবে নিজেরে বিকায় । 

পরিব না ছোট হ'তে না থাকিলাম ছুধে ভাতে 
পারিব ন৷ সম্মানেরে তুলিতে শিকায় ॥” 


কবি গোবিন্দদাস সারা জীবন “শক্তির স্বেচ্ছাচার? এবং “দেশজুড়ে 
অত্যাচারে”র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়াছেন ; মানুষকে অমানুষ 
করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন; ক্ষোভে বা! প্রলোভনে অথবা 
ভয়ে “বিবেকের কথাগুলি জলাপ্বলি' দিতে পারেন নাই । এইখানেই 
তাহার সম্মান, এইখানেই তাহার জয়। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে 
শেলীর বাণী-__ 








প্রলন্ন নিংহের বিদ্রপ-রসাত্মক গ্রন্থ “হুতোম প্যাচার নকলা” বাংলা সাহিত্যে 
অসামান্য কীতি বলিয়া! গৃহীত হইবে। 
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বাংল। সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদাল 


“1১0%/6া, 11109 095518,11)6 709911191106, 

[১0110099 71800165111 (0901)997 210 00901617109, 

738176 01 ৪11 56101015১ 11055, 70ি6600117১ 07000 

12155 51295 01 1701), 2110 01106 110]11)2) ' 
09176 

48 11)60109101590 2101010791101), 


শেলী তাহার “১০179--00 119 1706]. ০07 171018110” 
কবিতায় লিখিয়াছেন__ 


“1৬510 01121021910) ড/116101016 [01091016]) 
01: 10176 1.0105 11109 18 5০ 10৬ ?” 
৬৬112161016 ৮%/৪৪৮০ 101 (011 2100 08৮0 
[0 110] 19065 %০৮] 119,151 691 ?” 


আর কবি গোবিন্দদাসের গান__ 
“কাহার তরে চাষ কর ভাই 
কাহার তরে চাষ? 
যে জমিদার সবনাশা 
তাহার তরে চাষ? 
তাত বুনেছিম কাহার জন্য ?1__ 
কাড়ছে যেজন গ্রাসের অন্ন? 
ফরাসডাঙ্গা ঢাকাই পরে, 
যারা তোমায় ফকির করে, 
তাদের জন্য কাপড় বুনিস, 
আমরা তাতি ভাই !” 


১৩১৮ সালে বৈশাখ মাসে ণ্ঢাক। রিভিউ” পত্রিকায় তাহার “পন্প” 
শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয় । ইহাও ব্যঙ্গ কবিতা । এই সম্পর্কে 
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্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“প্রবাসী” লিখিয়াছিলেন- “শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্র দাসের “পদ্ম” কবিতায় 
স্বভাবকবির মাধুর্য ও সারল্য নাই এবং তাহার স্বকীয় বিশেষত্ব 
দান্তরায়ীভাবে ঢাঁকা পড়িয়। গিয়াছে । ছদ্মবেশী পদ্ন*-কে উপলক্ষ্য 
করিয়া কবি কোন ছদ্মবেশী মানুষকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়।” পপ্রবাসী” ঠিকই বলিয়াছেন। কবি তদানীন্তন ভাওয়াল 
রাজ্যের জনৈক কর্মচারীর উদ্দেশ্যেই এই বিদ্রপ-রসাত্মক কবিতা 
লিখিয়াছিলেন। তাহার “বিক্রমপুরে বসন্ত” “বিচিত্রপুর এবং 
“মগের মুলুক”-_এইরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রপে ভরা রসাত্মক কবিতা এবং 
নামেই ইহার উদ্দেশ্ট প্রতিফলিত । এই গ্রন্থের *দ্বিতীয় খণ্ডে” কাব্য- 
গুলি পাঠ করিলেই বোঝ! যাইবে যে, গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ব্যক্তি 
তাহাতে পুর্ববঙ্গবাসী, এজন্য এক শ্রেণীর হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি রুচি 
ধরিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে কাব্য-জগৎ হইতে অপস্থত করিবার চেষ্টায় 
আছেন। রবীন্দ্রনাথের রুচি ধরিয়া! ভয়ে কেহ কথা বলিতে সাহসী হন 
না; কিন্ত দরিদ্র গোবিন্দদাসকে লইয়া কেহ কেহ বড়ই মাথা 
ঘুরাইতেছেন। গোবিন্দচন্দ্র মনের কথা লেখেন, প্রাণ-খোলা, ভাব- 
খোলা,_কোন ভাব তিনি মানেন ন1, উপদেশের কথা শুনেন না । 
এ বড় বিষম দায়! *+%*% ফুল ফোটে, চাদ হাসে, পাখী গায়, 
সাগর গর্জন করে, কাহারও কথা মানে না । কবি সেই তানে যখন 
তান মিশাইয়! জগতের উপরে উঠেন, তখন তিনি কেন জগতের 
কথা শুনিবেন? গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন স্বভাঁব-কবি”। ( নব্যভারত )। 

(৬) নান! বিষয়ক কবিতা £__ 

স্বভাবকবি গোবিন্দদাস বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবিতা লিখিয়া- 
ছিলেন। এই সব “কবিতার মধ্যে বাঙ্গালী রনণীর চিত্র, বাঙ্গালীর 
পল্লী-জীবনের নিখুত ছবি, তাহার হাতে অত্যন্ত খাটিভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। নৈনগিক দৃশ্যেও কবি গোবিন্বদাস আত্মহারা, তিনি 
যেন সৌন্দর্যের আত্মবিম্াত উপাসক। একটি “বিঙ্গ ফুল”, ছুইটি 
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বাংল] সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদান 


'গোদাজামের গাছ? ; “আসন্ন সন্ধ্যা” ; “নির্জন নদীতীর? ; 'দন্ধ্যায় 
শৃন্মাঠ ; “নদীতটের শ্মশান” ; ভাওয়ালের গজারী বন ;* ক্ষুদ্রতোয়! 
ভিলাই নদী; পদ্মার বিশাল দৃশ্য দেখিয়া কবির প্রাণের ভিতর 
যে সুর বাজে, তাহাতে কৃত্রিমতা নাই ।৮২২১ 

কবি গোবিন্দদাসের বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার মধ্যে আছে (১) 
প্রার্থনা ও নির্ভর বিষয়ক কবিতা ; যেমন-_“বেদমন্ত্র, প্রণাম? 
ইত্যাদি । (২) প্রেম ও মৃত্যু বিষয়ক কবিতা; যেমন-__মা-মরা 
মেয়ে” শ্মশানে সম্ভাষণ” “শরতের মা” প্রভৃতি । শেলীর 981), 
শীর্ষক বিখ্যাত কবিতার “19015, 179 55৮696631 7ি1910--01) ! 
ড/199]) 110 17010 1৮ ছত্রের প্রতিধ্বনির মতো! শোনায় শোকভার- 
জর্জরিত স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের আতনাদ-_ 


“আর্তনাদ হাহাকার চিরসাথী যে আমার, 
দুখ, শোক-_ছুই বন্ধু মোর ! 
যাবার সময় এলো স্তব্ধ হ'বে কোলা হল, 


এখন থামুক কাদা তোর ।” 


কবি ন্বদেশের জন্য সারাজীবন “আর্তনাদে হাহাকার, করিয়! 
গিয়াছেন। স্বদেশ ও সমাজ লইয়াই তাহার আত্মবিলাপ। তাই 
(৩) “ম্বদেশ-বিষয়ক” কবিতায় পাওয়া যায় “বসন্ত পূনিমা” “সৌরভ 
“নির্বাসিতের আবেদন+, আমার চিতায় দ্রিবে মঠ” প্রভৃতি । 

কবি, ধর্ম-ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি খাটি হিন্দু 
ছিলেন এবং বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি কাহারও অনুকরণ বা অনুসরণ 
করেন নাই । স্বকীয় প্রতিভায় তিনি যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ! “কালের 
কপোলতলে শুভ্র ও সমুজ্জল” হইয়! থাকিবে । কবি নবীনচন্দ্র সেনের 


শপ ও শী শি পপর সস 


* গজারী-_পূর্ববঙ্গে শালবৃক্ষ গজারী নামে পরিচিত । 
২২১. হেমমন্ত্র চক্রবর্তী : স্বভাবকৰি গোবিন্দদাস, পৃঃ ২৯৯-৩০০ 1 
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স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাহার ভাব-ভাষা অপহরণ করেন নাই। 
তবে তাহার (৪) “পুজা-উৎসব বিষয়ক” কবিতাগুলির মধ্যে 
“ছুর্গোৎসব” কবিতাটি নবানচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধের কথা ম্মরণ 
করাইয়। দেয়। যেমন-__ 


“ভারতে শারদ-শুক্লা ষঠী নিশি শেষ, 
ধীরে ধীরে তারাগুলি লুকাইলে সব, 
দম্পতী নয়নে আছে ঘুমের আবেশে, 
ডাকেনি এখনে! পাখী প্রকৃতি নীরব! 
কেন আজি শঙ্খ ঘণ্ট। ঘোর মহারোল 
কাপাইয়া ভারতের প্রদোষ অন্বর 
মুহু্তে,_প্রকৃতি সুপ্ত-__ভীম গণ্ডগোলে 
জাগাইল? কি আনন্দে প্রমত্ত অন্তর? 
কি আনন্দ সঞ্চারিল বাঙ্গালীর ঘরে 
হৃদয়ে উম্মাদ রক্ত আছাড়িয়া পড়ে!” 


কবির “দুর্গোৎসব, ছাড়াও “সারম্বত উৎসব” “নববর্ষ”, “ভাওয়ালে 
ভাইফৌটা” “ভাওয়ালে বিজয়া" প্রভৃতি কবিতাগুলি তৎকালীন 
সমাজ-জীবনের এক সুদৃশ্য এযালবাম্‌ ! 


অনেকে বলেন, কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে ক্কট্ল্যাণ্ডের কবি 
বার্ণ (7২০০০ 73011)5 )-এর সাদৃশ্য রহিয়াছে । আমাদেরও 
অভিমত সমালোচকদের পক্ষে । উভয়েই প্রেমের কবি, উভয়েই গ্রাম্য- 
কবি। তবে বার্ণস্‌ “কষক কবি” নামে পরিচিত এবং গোবিন্দদাস 
ময়মনসিংহের সারম্বত কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 
উভয়ের গীতি-কবিতাগুলির ভাব-ভাষা-ভঙ্গী সহজ-সরল-স্পষ্ট-সাবলীল । 
উভয়েই স্বাভাবিক কবিত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কবি 
হওয়াই যেন উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। “মনে হয়, প্রতীচ্যের 


৩৭৪ 


বাংল! নাহিত্য ও কবি গোবিন্দাস 


পরলোকগত বার্স যেন প্রাচ্যের এই গোবিন্দদাসে প্রকটিত। 
কবিতার ভাবে-মাধূর্যে-সরলতায়-বঙ্কারে ছুইজনেই এক পর্যায়ের । 
দুইজনেই অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীকুটারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীন 
বনবিহঙ্গের মত ন্ুত্বর লহরীতে এককালে সমগ্র দেশকে মাতাইয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু বানস্‌ প্রতীচ্যে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, 
গোবিন্দদাসের নিকট তাহা সুদূরপরাহত ! আশ্চর্য 1৮২২২ 


সপ 


২২২, হোেম্চন্দ্ চক্রবর্তী £ ব্বভাবকবি গোবিন্দ, পৃঃ ৩০১-৩০২। 


৩৭৫ 


পরিশিষ্ট-_ক 


কবি গোবিন্দদীতসব্র ০শ্রভ কবিতান্র 
নাম ও ল্লচনাকাল £। 


স্বতাবকবি গোবিন্দদ্বাসের রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার নির্বাচন সহজ- 
সাধ্য নয়। এই সম্পর্কে নান মুনির নানা মত? । বিভিন্ন মতের ও পথের 
সমন্বয় সাধন করিয়া এবং সমালোচকদের দুষ্টিভঙ্গীর যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া! 
আমরা কবির কিছু শ্রেষ্ঠ কবিতার নাম ও রচনাকাল পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করিলাম । 
( সম্পূর্ণ রচনাবলী “দ্বিতীয় খণ্ডে? )। 
€১) প্রার্থনা! ও নির্ভর ঃ 
১ বেদমন্ত্র7_-১৩১৬। 
২। জয় জগদীশ্বর-_১৩২৪। 
৩। আমি তোমার--১২৮৬। 
9৪1 কে আছে আমার--১২৯৩। 
৫1 কোথায় যাই-_-১২৯৫। 
৬। পাপ-পুণ্য--১২৭৭। 
৭। দিন ফুরাঁয়ে যায়_-১৩২২। 
৮। কেন বাচালে আমার়-_-১৩২২। 
৯। ধ্বংসের পথে--১৩০৯। 
১০। কতব্য--১৩১৭। 
(২) স্বর্দেশ_স্ঘবরাষ্ট্র_-সমাজ- আত্মবিলাপ £ 
১১। মৃত্যুশয্যায়__১২৯০। 
১২। বসস্ত-পুণিমা--১২৯১। 
১৩। প্রতিহিংসা-_-১২৯৭। 
১৪ | নির্বামিতের আবেদন--১৩০২ । 
১৫। ংগ্রেধ-৮১৩০ ৩ । 
১৬। বাঙ্গালী--১৩০৩। 


৩৭৩৬ 


৫ | 


পরিশিষ্ট--ক 


আমর! হরিহর--১৩১২। 
্ব্দেশ--১৩১৪ | 

তাড়কার বন--১৩১৫। 

আমার চিতায় দিবে মঠ--১৩১৮। 
থাকুক আমার বিয়া-১৩১৮। 
আমার বাড়ী--১৩২০। 
হিন্দু-মুসলমান--১৩২০ । 
সৌরভ-+১৩২৪ ৃ 
অন্থরপুজা--১৩২৫ । 


(৩) প্রেম ও মৃতু ঃ 


২৬ । 
৭ | 


২৮ । 


৩২ | 


৩৩। 


ছুথিনী--১২৯০ । 
সারদান্থন্দরী--১২৯২। 
আত্মহত্যা--১২৭২ | 
জগচ্চন্দ্র দাস--১২৯৭ । 
তোমারে কেবল--১২৭৫। 
শ্শানে সম্ভাবণ--১২৪৫। 
শরতের মা--১২৯৬। 
অতুলচন্দ্র--১৩০০। 


€8) পুজ। ও উৎসব ঃ 


৩৪ । 
৩৫ । 
৩৬ । 
৩৭ । 
৩৮ | 


৩৪। 


নব্ব্য--১২৯১। 
নববর্ষ_-১২৯১। 

সারদ্ঘত উতৎ্সব--১২৯৮। 
কাতিক পৃজী--১৩০১। 

পূজা দেখা--১৩০৫। 
জগন্নাথের রথযাত্রা-__১৩১৫ । 


€৫) প্ররেম-গ্রীতি-প্রণয় 2 


৪০ । 
৪১ । 


এই এক নৃতন খেলা--১২৭৯। 
| 
মর্দনের দিথ্বিজয়-_-১২৮৫ 


৩৭৭ 


৪২ । 
৪৩। 
৪৪9 । 
৪৫ | 
৪৬। 
৪4। 
৪৮। 
৪৯। 


৫৬ | 


৬৬ | 
৬৭। 
৬৮ | 


৬৭ । 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কি দিবে ?--১২৯৩। 
দেখিল।ম কই ?_-১২৯৩। 
প্রেমোন্নীলন-_১২৯৩। 
আমি দিব ভালবাসা--১২৯৪ । 
ছুয়ো না-_-১২৯৪। 
আমবরা--১২৯৫। 
সখী--১২৯৫ । 

চন্দ্র ১২৯৫ । 

রম্ণীর মন--১২৪৫। 

উলঙ্গ রমণী--১২৯৭। 
পরনারী--১২৯৭। 

আমারি যে দোষ_-১২৯৭। 
আমারি কি দ্বোষ--১২৯৭। 
দেখিবে কি আর ?--১২৯৮। 
কে বেশি স্থন্দর--১২৯৮। 
আমার ভালবাপা--১৩০১। 
সে কেমন ?-১৩০১। 
বলিকার বাণিজ7--১৩০২ | 
সরলা--১৩০২ । 
শক্র--১৩০৩ | 

বালিকার খেলা--১৩*৩। 
বুঝিতে নাহি চায়--১৩০৩। 
দেখিলে তারে--১৩০৩। 

সে বুঝেছে ভূল--১৩০৩। 
নৃমিংহ--১৩১০ | 

কান্না অভিমান--১৩১০ । 
তুমি না থাকিলে-_-১৩১২। 
কবে মানুষ মরে গেছে--১৩১৭। 


৩৭৮ 


পরিশিষ্ট-ক 


(৬) ব্যঙ্গ বিদ্রপ__ কৌতুক ঃ 


শ০ | 
৭১ । 
২ | 
৭৩ | 
৭৪ | 
৭৫ | 
৭৬ | 
৭৭ । 


৭1৮ । 


বালিকার প্রেম--১২৮৫। 
কেহ কারো নয়--১২৪২। 


পিণয়---১২৯৫ | 
কলক-১২৯৫। 
বুমণী--১২৯৫ । 


নারীর প্রাণ_-১২৯৬। 
আমার দেবতা--১২৯৬। 
সামান্য নারী--১২৯৬। 
রমণীর প্রেম--১২৯৬। 


€৭) বিবিধ কবিত! £ 


৭৯ | 
৮৩৬ । 
৮১ । 
৮২ । 
৮৩। 
৮৪ । 
৮৫ । 
৮৬। 
৮৭। 
০৮৮ 


৮৪৯ | 


৯১ । 
৯২। 
৪৩। 


৯৪ । 


নিমন্ত্রণ_- ১২৯২ । 
বিক্রমপুর--১৩০০ । 
ভাওয়াল--(৬)--১৩৯১। 
ভাওয়ালে বিজয়া ১৩০২। 
ভাওয়ালে ভাইফোট1--১৩০২ । 
কালীয় দমন--১৩০২। 
ফিরে যাই--১৩০৩। 

আমি ও সে--১৩০৭ । 
জগত্কিশোর--১৩১০ | 
জিতেন্দ্রকিশোর--১৩১০ । 
্বাধীনতা__-১৩১৬। 
পিপড়া_-১৩১৭। 

একল। নিতাই--১৩১৮। 
ব্জ পেলে কই--১৩১৮। 
পুংসবন-_-১৩২১। 
তৃণ--১৩২১। 


৩৭৯ 


পরিশিষ্ট _খ 
॥ কবি-জীবঢেনব্র স্মন্বনীয় জীববনপজ্জী ॥ 


(১) শ্বভাবকবি গোবিন্দদাঁন ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১৮৫৫ গ্রীষ্বাবে 
১৬ই জানুয়ারী ( ৪ঠ1 মাঘ, ১২৬১ বঙ্গাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। পচ বৎসর বয়দে 
পিতা বামনাথ দাসের মৃত্যু হওয়ায় যে দাবিদ্র্যের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে, 
তাহাই তাহার সার] জীবনের নিতাসঙ্গী হইয়। দীড়ায়। 

(২) জয়দেবপুব-__-ঢাক। জেলার ভাওয়াল পরগণায় 'অবস্থিত। এখানে 
ভাওয়ালের রাজবাড়ীতে কবি শৈশবে লালিত-পালিত হন; পরবর্তী জীবনে 
দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্িত হন) আবার বাজমন্ত্রীর প্ররোচনায় ১২৮৪ সালে বাজ- 
পরিবারের সঙ্গে কবির সন্বন্ধ ছিন্ন হয় । 

(৩) কবি গোবিন্দদাঁস বাঙ্গীল! বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সময় হইতেই 
কবিতা রচনা করেন। তখন তাহার বয়স তেরো। কিংবা! চৌদ্দ বত্সর মাত্র । 
কৰির অল্প বয়মে বচন! পপ্রস্থন” এখন আর পাওয়া যায় না। তাত! ছাড়া, 
কৈশোরে, আর যে-সকল কবিতা রচন! করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় বিলুপ্ত । 

(৪) কবির প্রথম! পত্বীর নাম সারদাহুন্দর্রী, দ্বিতীয়! পত্বীর নাম প্রেমদ] । 
সারদীস্থন্দরীর গর্ভে কবির প্রমদা ও মণিকুস্তলা নামে ছুইটি কন্যা সগ্ভান জন্মগ্রহণ 
করে। আর প্রেমদার গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে ব্মানে একমাত্র জীবিত সন্তান 
- শ্রীযুক্ত হেমরঞ্জন দাস। 

(৫) ১২৮৭ সালের শ্রাবণ মাঁস পধস্ত কবি ময়মনসিংহের জমিদার কেশব- 
চন্দ্রের চাকরি করেন। কিন্তু পরে কেশবচন্ত্রই তীহাকে বিতাড়িত করেন। 
ফলে, এ সালের ভাব্রমাসে কৰি ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়। জন্মভূমি জয়দেবপুরে 
চলিয়া আসেন। 

(৬) কবির কলিকাতা দর্শনের ইচ্ছ1 বহুদিনের । সেই সময় অর্থাৎ ১২৮৯ 
সালে বদ্ধুবর দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয় তাহার মোকারদমার জন্য 
কলিকাতায় আসেন। কবিও যথাসময়ে গোয়ালন্দ হইতে রেলগাড়ী-যোগে 
কলিকাতায় উপস্থিত হুইলেন। নিমতলার রমানাথ লোহার গ্ট্রীটে দেবেন্দ্র 
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কিশোর বাস করিতেছিলেন। গোবিন্দদাস তাহার বাসভবনে উপস্থিত হুইয়। 
আতিথ্য গ্রহণ করেন। এবং প্রায় চারমাস সেখানে অবস্থান করিয়! কলিকাতার 
দর্শনীয় স্থানগুলি দেখেন । 


(৭) ১২৯২ বঙ্গাব কবির জীবনে এক ন্মরণীয় বৎসর । এই ব্সর কৰি 
তাহার প্রথমা পত্বী সারদাস্তন্দরীকে হারান । ১২৯২ বঙ্গাবের ১২ই অগ্রহায়ণ, 
রাৰ্রি প্রায় ৮ ঘটিকায় কবির প্রাণসম। প্রিয়তমার মহাপ্রয়াণ ঘটে । 


(৮) ১২৯৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ কবির একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্র দাস 
নিদারুণ যক্মারোগে মারা যান। জগচ্চন্দ্র ময়মনসিংহে “সাহিত্য সমিতি”্র 
তত্বাবধায়কের কার্য করিতেন। তিনি নির্ভীক গোবিন্দদাসের দক্ষিণহস্তদ্বরূপ 
ছিলেন। 

(৯) ১২৪৫ সালের পৌষ মাসে কবি একবার স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের 
রাজধানী আগরতলায় গিয়ছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাহুর তখন বাজ! 
ছিলেন। সাহিত্যিক শ্রীঘুক্ত বিষুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় কবি 
অবস্থান করিতেন । কবি এই সময়কার বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন-__“বিষ্বাবু ও 
তাহার ক্মী নিতদ্বিনী চট্টোপাধ্যায়ের আদর-যত্বে অতি স্থখে ছিলাম। আগর- 
তলার পাহাড়ে ও মণিপুরী পল্লীতে গিয়া বেড়াইয়। দেখিয়াছি । 'চম্পামুড়া? 
কবিতা “চম্পামুড়া” দেখিয়াই লিখিয়।ছিলাম । 'ফুলরেণু'তে ছাপ হইয়াছে ।” 

(১০) ১২৯৫ সালের শেষভাগে কৰি গোবিন্দদান বারাণসী, গয়া, বৈছ্যনাথ 
প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। ৬হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 
কপায় এই স্থযোগ ঘটিয়াছিল। 

(১১) কৰি গোবিন্দদাসের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-কাব্য “মগের মুলুক” 
১২৯৯ বঙ্গাবের ১৩ই চৈত্র (১৮৭৩ খ্রীঃ, ২৫শে মা) প্রকাশিত হইলে কবির 
নাম সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়া! পড়ে এবং মুদ্রিত পুস্তিকাগুলি অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই “মগের যুলুক” প্রকাশের জন্য 
ভাওয়ালের রাঁজমন্ত্রী কালী প্রসন্ন খোষ 'প্রকৃতি'-সম্পাদ্কের নামে ঢাকার ম্যাজিস্্ট্ট- 
কোর্টে যে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যস্ত আপোষে নিষ্পত্তি 
হইয়! যাঁয়। প্রচলিত আছে যে, এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য সাহিতাসত্রাট 
বঙ্কিমচন্দ্র মহাশয় কালীপ্রপন্ন ঘোষকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, “মগের 
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মুলুক” প্রকাশের জঙ্য “প্রকৃতির সম্পাদককে ক্ষম! গ্রার্থনা-সহ ঘোষ মহাশয়কে 
আট হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল । 


(১২) ১৩০০ সালে সাহিত্যনম্ররট বস্থিমচন্দ্রের তিরোভাব ঘটে-_-“সায়াহ্ন 
- ছাব্বিশে চৈজ্র, তেরশত সন।” তীহার তিরোধানের পর গোবিন্দদাসের রচিত 
কবিত] সাহিত্যসআাটের স্ততিগানে সার্থকত! লাভ করে । যথা-_ 


"প্রতিভার দীঞ্ধ রবি, বাঙ্গালীর মহাকবি, 
কেন অস্ত যাও আজ অগন্ত্য গমনে? 
ঢালিয়া আধার ঘন ভাষা-ফুলবনে ?” 


(১৩) কবি গোবিন্দদাল, বিক্রমপুরের কেবল যে নিন্বাই কবিয়। গিক্সাছেন 
তাছা নহে, যশ:-কীতনও করিয়াছেন । ১৩০* সালে তিনি “বিক্রমপুর” নামক 
কবিতায় বিক্রমপুরের অতীত কীতিকাহিনী ও লুগ্ড মহিমার কথা উদ্দাত্ত স্থুরে 
উচ্চকে গাহিয়। গিয়াছেন। কিন্তু *বিক্রমপুরে বসন্ত” কবিতার উদ্দেশ 
কবিপত্বীর পিতামহীকে সংযত কর]। 


(১৪) ১৩০২ পালে কবির তৃতীয় গাতিকাব্য “কন্তরী” প্রকাশিত হয়। 
কাব্যখানি কবির দ্বিতীয়া পত্বী প্রেমদানুন্দরীর উদ্দেশ্টে উত্স করা হুইয়াছে। 
এই কাব্যে কবি “কোথা বাড়ী কোথা। ঘর, কি শুধাও ভাই ?” বলিয়! বিলাপ 
করিয়াছেন। তাহা ছাড়াও, এই কাব্যে ভাওয়ালের অধঃপতনের কারণ এবং 
তাহার নির্বাঘনদগ্ডের কথ! ইঙ্গিতে বোঝানে। হইয়াছে । 

(১৫) ১৩০৩ সালে কবির রচিত “নির্বামিতের আবেদন+ কবিতাটি “চন্দন” 
নামক গীতিকাব্যে প্রকাশিত হয় । কাব্যটিতে সমগ্র দেশবাসীর নিকট নির্বামিত 
কবির আবেদন, বেদন। ও প্রার্থন। ধ্বনত হুইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, দেশবাণী কবির কাতর প্রার্থনা ও আবেদনে সাড়। দেয় নাই-_*সত্য 
লেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! 

(১৬) ১৩১১ সালে কবি একটি কবিতা মুদ্রিত করিয়া তাহা বাধাইয়। গৃহে 
টাঙ্গাইয়া৷ রাখেন; উদ্দেশ্ট__তীহার সন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে সুগঠিত 
হয়। তাহ! ছাড়া, কবিতাটিতে কবির ধর্মমত ও চরিত্রের আদর্শ প্রতিফলিত 
হইয়াছে । যথা 
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*শ্রীহরি শ্রাবিষুণ ভগবান্‌ 
দীনবন্ধু করুণা-নিধান 
এ গৃহের গৃহী তিনি, এ বিশ্ব-মন্দিরে যিনি, 
সর্বত্র করেন অধিষ্ঠান ! 
তার পুজ। তার অচ্চনায় 
অবিচল ভকতি শ্রদ্ধায়, 
রহ রত সেবক-সন্তান, 
ধনে জ্ঞানে লক্ষ্মী স্রম্বতী, 
হেথা সদ! করিবে বসতি, 
শাভ হবে সৌভাগ্য-সম্মান । 


অনাথ আতুর অন্ধজনে 
কাঙ্গাল বৈষ্ণব ভিক্ষগণে, 
ষথাশক্তি কারও প্রদান, 
শোকে দুঃখে জলে যার হিয়।, 
সান্বন। প্রবোধ তারে দিয়া, 
তার শোকে করিও নির্বাণ ! 
যে কেহ আপিবে এই দ্বারে, 
বিমুখ কর না কতু তারে 
সবে নেহ ব্াখিও সমান, 
অর্বভুতে সম দয়! যার, 
শত্রু মিজ্রে সম ব্যবহার, 
কৃষ্ণ ভার করেন কল্যাণ ! 


পরহিংস। পরনিন্দা! পাপ, 
ঘটে তাহে মহা পরিতাপ, 

এ গৃহে পায় না যেন স্থান ! 
কাহারো। করনা অপকার, 
বিপন্নেরে করিও উদ্ধার, 

তাহে হন তুষ্ট ভগবান্‌। 
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সকলের দর্প অহঙ্কার, 
দর্পহারী করেন সংহার, 
গৌরবে হয়োনা হতজ্জান। 
বিনয়ে থাকিও অবনত, 
নিজ নিন্দা শুনি শত শত, 
ভুলেও দিও না! তাহে কান। 


অধর্মের বিনাশ নিশ্চয়, 
ধর্মের নিশ্চয় হয় জয়, 
সদা ধর্মে থেকো আস্থাবান্‌, 
ঢেউমম পাপের উন্নতি; 
পুণ্যের নাহিক অধোগতি 
চির দৃঢ় গিরি গরীয়ান্‌। 


এই গুহ-_এই দেবাঁলয়, 
সতত পবিজ্র যেন বয়, 
পাতকে ক'বনা কু স্নান, 
সং কথ সৎ আলাপনে 
হরিনাম কীর্তনে শ্রবণে, 
সে আসে: জুড়ায় যেন প্রাণ।” 


(১৭) ১৩১২ সালে কবি "ক কঠিন; নামক একটি কবিতা লেখেন । 
“বৈজয়স্তী”-কাব্যে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে । তাহার একস্থানে আছে-_ 


“মূহুর্ত করেছি তুল অতি সুক্ম একচুল ! 
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার । 
যদিও বুঝিয়! আজ, শুধু ঘ্বণ! শুধু লাজ 


দিবানিশি অন্থতাপ পৰিতাপ সার।” 
ইহার মূলে পত্রী সারদাস্থন্দরীর মৃত্যুর প্রভাব পড়িয়াছে কি না কে জানে? 


(১৮) ১৩১৬ সালে ৬ই বৈশাখ ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় 
চৌধুরী মহাশয় রক্তামাশয় রোগাক্রান্ত হুইয়! স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য দাজ্জিলিং-এ 
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গমন কয়েক এবং সেখানে হঠাৎ ২৫শে বৈশাখ রাত্রিকালে তাহার মৃত্যু হয়। 
তাহার তিরোধান উপলক্ষ্যে কৰি “শোকগাথা” নামে যে কবিতাটি লেখেন, 
তাহাই এঁ সালে “শোক ও সাত্বনা” নামে পুস্তিকাকারে মুক্রিত হয়। 

(১৯) ১৩১৭ সালে ভাওয়াল রাজপরিবারে আবার ভাগ্যবিপর্ষয় ঘটে। 
রাজ! বাজেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ “ভাওয়ালের বড় কুমার” বণেন্্রনারায়ণ 
রায় চৌধুরী মহাশয় অকালে মারা যান। তরীহার মৃত্যু ভাওয়ালের পক্ষে এক 
মর্মান্তিক ঘটনা । ইতিপূর্বে মধ্যমকুমার গত হইয়াছেন, এখন জ্যেষ্ঠ কুমার 
গেলেন। বাকী বইলেন শুধু সর্বকনিষ্ঠ রবীনদ্রনারায়ণ রায়। ইহারা তিনজনই 
অল্পবয়স্ক যুবক ছিলেন। কবি গোবিন্দদাস বড় রাজকুমারের মৃত্যুতে ষে 
“শোকোচ্ছাস” লিখিলেন, তাহ! ১৩১৭ সালে পুক্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়। 

২৯) ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা “নব্যভারতে' «আমার চিতায় দিৰে 
মঠ” নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। রেগে-শোকে-অনাহারে-স্বক্পাহাৰে মৃতপ্রায় 
কবি সাশ্রনয়নে যাহ। লিখিয়াছেন, তাহা! বড়ই করুণ ও মর্মম্পর্শা-_ 

“ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে__ 

তোমর1 আমার চিতায় দিবে মঠ ? 

আজ যে আমি উপো'স্‌ করি, ন1 খেয়ে শুকায়ে মরি ; 
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছট্ফটু 

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে', 

তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?” ইত্যাদি 


(২১) ১৩২২ সালে কবি আরোগ্যান্তে “কেন বাঁচালে আমায়” শীর্ষক যে 
কবিতাটি লেখেন, তাহা “সৌরভ, পত্রিকায় কাতিক-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
কবিতাটি হাদয়বিদারক-__ 

“কেন বাচালে আমায়? 
আমি ভেবেছিন্থ হরি, এবার করুণ। করি 
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়, 
যত ছুখ যত ক্লেশ, সকল হুইবে শেষ 
কাদিতে হবে না আর ব্যথ! বেদনায় ! 


৩৮৫ 
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স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেন্্রযোগ, 
তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়, 

ভেবেছি মরণ মাঝি, লইতে আমিবে আজি, 
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব বাঙ্গা পায় !” 

(২২) ১৩২৫ সালে কবির “মরণ-মাঝি” কবিকে পার করিবার জন্য 
আমিলেন। ১৩ই আশ্বিন ( ১৩২৫ ) শেষ রাতে ৫ট। ১৫মিঃ সময় সারাজীবনের 
অবহেলিত কৰি অবহেলিত অবস্থায় শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করিলেন । ঢাকার 
শ্যামপুর শ্শীনে কবির পঞ্চতৃতে গড়া দেহ পঞ্চভূতেই মিলিয়া গেল । 


পরিশিষ্ট-_গ 
1 কবিন্ন স্মৃভিখখহ পত্রান্বলী 1. 


কবি গোবিন্দদাস যে-সব চিঠিপত্রাদি লিখিয়াছেন, তাহা পত্রসাহিত্যের 
ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। তীহার চিঠিগুলি ব্যক্তিগত ও পারি- 
বারিক, কিন্তু সামাজিক দলিল হিসাবে চিহ্নিত। এখানে আমর। কবি-জীবনের 
স্বৃতিবহ কয়েকটি পত্রের উল্লেখ কব্রিতেছি ।-_ 

(১) ১৩১৮ সালে ৭ই ভান্্র কবি একটি পন্বে লিখিয়াছেন, “আমার জীবনে 
বিশেষত্ব কিছুই নাই । সংসারে অনস্ত অসংখ্য অকর্মণ্য জীবন কালসাগরে বহিয়। 
চলিয়াছে। কে তাহার খোজ লয়? তাহার উদ্দেশ্য কি ভগবান জানেন ; কিন্তু 
তেমন নিরুদ্ধেশ্ত জীবন-কাহিনী শুনিতে কেহ আগ্রহ করে না। তবে আমার**ঞ% 
ক্ষুদ্র জীবনের সহিত বাঙ্গালীর একটা মস্ত সাগর-জীবনের যোগ আছে, * * *। 
আমার জীবন-কাহিনী অতি সামান্য হইলেও লোকে শুনিলে শুনিতে পারে *** । 
সাগর-সঙ্গম তীর্থ নহে কি? বালীর কথা ছাড়িয় দিয়! রাবণের দিখিজয় পড়িলে 
অসম্পূর্ণ রহে না কি?” 

- পত্রখানি কবি-জীবনের দিশারী | পত্রথানি পড়িলে কৰি অক্ষয়কুমারের 
কথ। মনে পড়ে 


পরিশিষ্ট-_গ 


।“নছে কোন ধনী, নহে কোন বীর, 
নহে কোন কর্মী__গর্বোশ্নত শির, 
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর, 
নাহি প্রতিমৃত্তি ছবি; 
তবুকীদ কাদ, জন্মভূমির 
মে এক দবিদ্র কবি।” 


-_ বল! বান্ছল্য, অক্ষয়কুমারেব সঙ্গে কবির খুব বন্ধুত্ব ছিল। কবির মতে, তীহাঁর 
মত “পরমাত্মীয় অকপট স্ুম্বৎ” আর কেহই নাই। 


২) ১৩০৯ সালের ২৬শে জ্যেষ্ঠ পর্যস্ত কৰি সূর্ধকান্ত মহারাজের বেগুন- 
বাড়ীতে চাকরি করেন। চাকরিকালীন একবার প্রজামণ্ডলী বিদ্রোহী হইয়া 
গোবিন্দদাসকে হুত্যা করিতে চেষ্টা করে৷ কিন্তু কপাময়ের কৃপায় রক্ষা! পান। 
গোবিন্দদাম বিদ্রোহী প্রজামগ্ডলীকে দমন করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ 
জানাইলে, রাজা তাহাকে বেগুনবাড়ী হইতে তারাটিতে স্থানাস্তরিত করেন। 
তারাটি কাছারী বেগুনবাড়ী অপেক্ষ। ক্ষুত্র। তাই .তারাটিতে পরিবন্তন কবি 
তীহার কর্মোন্নতির পরিচায়ক বলিয়া! মনে করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ১৩১৮ 
লালে ৭ই ভা কবি একটি পত্রে লেখেন-_“ 'বেগুনবাড়ী” ৩1৪ বৎসর থাকিবার 
পর “তারাটি' কাঁছারীতে বদলী হই। দেখানে প্রায় বনরাধিক কাল কাধ 
করিয়াছিলাম । শেষে পীড়িত হুইয়] বিদায় লই । ছুটির পর আক কাজে যাই 
নাই ।”__কবির এই সময় চাকরি-জীবন অত্যন্ত ঘ্বণ্য বলিয়। মনে হয়। তাহা 
ছাড়া, কোন দ্বিনই কবির চাকরি-জীবন ভাল লাগে নাই। তাই হুয়ত ১৩*৩ 
সালে গোবিন্দদাসের কর্মহীন অবস্থায় কবি অক্ষয়কুমাবের প্রচেষ্টায় কবি রবীন্্র- 
নাথ তাহার “স্টেটে* কাজ দ্দিতে চাহিলেও কবি কাজ করেন নাই । বোধ হয়, 
কবির অভিমান ও আত্মসম্মানবোধই কবিকে এই কাজ হইতে বিরত রাখিয়া- 
ছিল। *চাকৰি" প্রসঙ্গে কবির একটি উক্তি ম্মরণীয় “চাকরি চিরকালই 
আমার নিকট অতি ঘ্বণিত ও ককর বোধ হইয়াছে । অথচ চাকরি ভিন্ন জীবন- 
ধারণের অন্ত উপায় ছিল না।” 

(৩) ১৩১৮ সালে ৭ই ফান্গন কৰি যে পত্র লেখেন, তাহাতে বোঝা যায় ; 
রুবি আর বেশী দিন বাচিবেন না। কারণ ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কুমারের 


৩৮৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদান্ের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


মৃত্যু হওয়ায় সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়] এবং কনিষ্ঠ কুমারের আথিক সাহায্য বন্ধ 
হওয়ায় কবির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এই প্রণঙ্গে কবি বলেন-__-“জয়দেব- 
পুরের বড় ও মেজো কুমার মার! যাওয়ায় তাহাদের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। 
ছোট কুমারের নিজ খরচেই কুলায় না। মাসিক ১১০* টাক! তিনি পান। 
তাহা তীহার প্রাইভেট খরচেই ব্যয় হয়, এজন্য তিনি আমাকে কিছু দিতে 
পারিতেছেন না বলিয়! জানাইয়াছেন।” বলা বাইল্য, পত্রটি যত-না বেদনা- 
দায়ক, তাহার চেয়েও বেশি ইঙ্িতপূর্ণ। 

(8) ১৩২২ সালে ৫ই-ভান্র কৰি ঢাকার চিকিৎসালয় হুইতে যে পত্রথানি 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই বোঝা য়ায় যে, বাংল! কাব্য-পাহিত্যে শ্রীমধুস্দন এবং 
কাস্তকবি রজনীকান্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেরূপ নিরুপায় হুইয়া৷ আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কবিরও অবস্থা তদ্ধপ। কবি লিখিক়াছেন__“আমি 
প্রায় দেড় মাস যাবৎ কার্বঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়। কাতর আছি । ১ল' শ্রাবণ 
ইহ জয়দেবগুরে কাটাইয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেও “ড্রেস” করার স্থবিধা না হওয়াক্ 
৭ই শ্রাবণ এখানে আসিয়া ভতি হইয়াছি।” এই পত্রখানি ম্মরণীয় এই জন্য যে, 
ইহার পর রোগশয্যাশায়ী কবি গোবিন্দদাসের কথ কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়। যথা-_?বাঙ্গালী” নামক দৈনিক সংবাদপত্রের স্তন্তে স্থান পায়--“কৰি 
গোবিন্দদীন রোগশধ্যায় হালপাতালে” । 

(৫) ১৩২২ সালে ১৪ই ভাব্র কবি ঢাকার দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে আর 
একথানি ম্মরণীয় পত্র লেখেন-__*আগামী কল্য বাড়ী যাইব মনে করিয়াছি । এক 
মাস আটদ্দিন মিটফোর্ড হম্পিটালে বাস করিয়া আসিয়াছি। হুম্পিটালের 
কর্মচারী, ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়ের! সকলেই আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ 
কৰ্রিয়াছিলেন। আমাকে একটি ভিন্ন কোঠায় থাকিতে দিয়াছিলেন, খাবার ও 
বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়। দিয়াছিলেন। হসপিটালে আমি কোন বিষয়ে কোন 
অস্থবিধা বা কষ্টভৌগ করি নাই। ঘা শুকাইলেও শরীর ভাল বোধ হইতেছে না। 

সী ১৪ য 

“পল্মাও এমন ভাঙ্গিতেছে যে, বামনগ্গীয় এবারও থাকিতে পারি কি না, তাহার 
স্থিরতা। নাই। **ক* এ অবস্থায় এই শিশু-সস্তানাদি লইমা কোথাক্ত যাই, 
কি কবি, ভাবিয়! পাই না। জগদীশ্বর এই শেষকালে পর্ধশূম্ত করিবার যোগাড় 
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করিয়াছেন ।”-_পত্রথানি পড়িলে আধুনিক চিকিৎসা! প্রতিষ্ঠানের যে ওঁদাসীন্যের 
সমালোচন! করা হয়, তাহার একটি ভাল দিকের পরিচয় মেলে । আরও মেলে 
কবির ঈশ্বরভক্তি ও ধৈর্যশক্তির পরিচয় | 


(৬) ১৩২৫ সালে ঢাকা নগরীতে সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল সম্মেলনের তারিখ 
১৩২৪ সালের ৩০শে চৈত্র এবং ১৩২৫ সালের ১লা বৈশাখ । প্রচলিত মত এই যে, 
কৰি গোবিন্দদাস যথাসময়ে নিম্ত্রপত্র পান নাই বলিয়াই সভায় উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই । ইহার বিপরীত মতও শোন! যায় | তবে সম্মেলনের গ্রথম দিনে 
শ্রগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় দাস কবির অনুপস্থিতির কারণ অন্থুন্ধান 
কৰিলে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হয় । এই প্রসঙ্গে কবি তাহার মৃতুর প্রায় এক মাল 
পূর্বে ১৩২৫ দালে ১২ই তান্রর ঢাকা হইতে যে পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহাতেই 
বিষয়টি বোঝা যায়__-“ঢাকার সাহিত্য-সম্মেলনে আমার নামে ঘে বাড়ীতে পত্র 
গিয়াছিলঃ তাহা অসময়ে, স্ম্মিলনশেষে । আমি তখন ঢাকায় অস্থথ ছিল 
বলিয়! যাইতে পারি নাই 1” আমল কথা, কবি আত্মশ্সীঘাকে ঘ্বণা করিতেন । 
তাই ঢাকার বিখ্যাত সাহিত্যিক মহলে যাতায়াত করিয়া তীহাদের প্রসাদ লাভ 
করিতে তিনি কুন্টিত ছিলেন । তাহা! না হইলে ১৩২৫ সালে পাহিত্য-সন্মেলনে 
তিনি হয়ত যথাসময়ে আমন্ত্রিত হইতেন। 


(৭) ১৩২৫ সালে ৩২শে শ্রাবণ কৰি গৌরীপুর পরিত্যাগ করিয়! মুক্তাগাছা 
গমন কবেন। সেইথান হইতে তিনি যে পত্র লাথিয়াছিলেন, তাহা ভাওয়াল 
রাজ সরকার হইতে কবির নামে বাকী খাজনার যে নালিশ কর] হয়, তাহারই 
পরিপ্রেক্ষিতে লেখা কবি লিথিয়াছেন-_ 

«ভাওয়ালের জোতজমির খাজন1 দিতে পারি নাই বলিয়া রাজসরকার 
হইতে নালিশ হইয়াছিল। *** ইহার চিন্তায় ভাবনায় দিনরাত্রি অস্থির 
আছি। মুক্তাগাছায় যাহা কিছু সাহাষ্য পাই, তাহার জন্য গতকল্য এখানে 
আসিয়াছি। ছূর্বৎ্সর বলিয়া ম্যান্জোর এখন টাক দিতে পারিবেন না 
বলিতেছেন, কিন্ত বাজ হুকুম দ্রিয়াছিলেন । এখন দেখি কি হয়। ম্যানেজার 
আবার বলিতেছেন ৫।৭ দিন বিলম্ব করিলে কিছু দিতে পাবরিব কিন! তাহাও 
নিশ্চয় বলিতে পারি না। অথচ এই টাকা ন! পাইলে নিশ্চয় নিলাম হইয়া 
যাইবে। কি উপায় করিব ভাবিয়া পাই না।” বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা 
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তথ] সামস্তপ্রথার কি রূপ, তাহা এই পত্রটিতে পাওয়া যায়। রাজ।”হুকুম 
দিয়াছেন, অথচ “ম্যানেজার” সেই হুকুম কার্কর করিতেছেন না। ইহা যেন 
ৰাশের চেয়ে কঞ্চি দড়'-র অবস্থা । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল! যায় __“বাবু যত 
বলে, পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ” । 

(৮) মৃত্যুর চারদিন পূর্বে কবি যে পত্র লেখেন তাহাই তাহার শেষ পন্র। 
১৩২৫ সালে ৪ই আশ্বিন কবি লিখিতেছেন--“আমার অবস্থার কথা কি লিখিব? 
আজিও বাড়ী যাইতে পারি 'নাই, কারণ ১ল! অক্টোবর নিলামের তারিখ। এ 
তারিখের পরে ছাড়। আর যাইবার উপায় নাই । জগঘদীশ্বর রক্ষা করেন কি ন! 
দেখিব। বড় ছেলেট৷ পূর্বেই পড় ছাড়িয়াছে; বরুণকেও খরচের অভাবে 
চাকায় বাখিয়া পড়াইতে পারিতেছি না । গ্রামের স্থুলেও ভতি করে না। এই 
ভ অবস্থা!” ইত্যাদি। 

--এই অবস্থায় কবিকে পরপারের ডাকে সাড়া দিতে হয়। অথচগ্মৃত্যুর 
পূর্বে বাড়ী যাইবার জন্য কবির প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা স্তাহার পত্র 
হুইতে বোঝা যায়। কবি তীহার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় পুত্বের নাম“বরুণ” 
রাখিয়াছিলেন। কবির দ্বিতীয়! পত্বী প্রেমদাহ্ুন্দরীর গর্ভে তাহার পাচ পুত্র 
ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে কবি, তিন পুত্র ও ছুই কন্যা জীবিত 
দেখিয়া গিয়াছেন। কৰি গোবিন্দদাসের মৃত্যুর পর নিদারুণ পতি ও পুত্রশোকে 
অযসন্ন হুইয়৷ কবির দ্বিতীয়] পত্বী প্রেমদান্থন্দবী ১৩২৮ সালে ৯ই কাতিক, 
পলোকগমন করেন । 

জীবন প্রভাতে'_-১২৮৬ সালে লাঞ্চিত কবি লিখিয়াছিলেন-_ 

“সবাই আমারে করে নাম দ্বপা 
অনেক লয়েছি, আর ত পারি ন! 
দেও হে আশ্রয়, প্রাণেশ আমার-_” 

তাহার সেই কাতর প্রার্থনা ১৩২৫ সালে ১৩ই আশ্বিন জীবন-বাতের শেষ 
প্রভাতে (শেষ রাতে ৫টা ১৫ মিঃ) জগদীশ্বর পূর্ণ করিলেন । 
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হ্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনে সাময়িক পত্রের প্রভাব হদুরপ্রসারী । 
তিনি বন্ধ সামগ্রিক পত্রে কবিত! লিখিয়াছেন । একসময় “বীণা”, “নব্জীবন”*, 
“কৌমুদী”, “ভারতমিহির” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার তাহার কবিতা! গৌরববৃদ্ধি 
করিত। “বান্ধব”, « প্রকৃতি”, “জন্মভূমি” প্রসৃতি পত্রিকাতেও তিনি একসময় 
লিখিয়াছেন। ইহ] ছাড়া, তাহার সমকালীন বহু সাময়িক পত্রিকা থা-_“আধ- 
কায়স্থ প্রতিভা”, “সৌরভ”, “প্রতিভা”, “নারায়ণ”, নবপর্ধায়ে “বন্গদর্শণি”, 
“মানসী”, ণ্ঢাঁকা রিভিউ ও সম্মিলন” প্রভৃতি পত্রিকাতেও কৰির কবিত৷ 
প্রকাশিত হইত। কিন্তু কবি গোবিন্দদাসের কাব্য-জীবনে “নব্য ভারতে”র 
স্থান সবার উপরে । কবি “নব্যভারতে”র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং ১২৯০ 
সাল হুইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২৫ সাল পর্বস্ত “নব্যভারতে”র জন্য অবিশ্রাত্তভাৰে 
লিখিয়। গিয়াছেন। 

১। ১২৮৫ সাল হইতে কবি গোবিন্দদালের রচনা! যে লাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত হইতে আরম করে, ভাহার প্রমাণ পাওয়। যায় রাজকষ রায়ের “বীণা” 
পত্রিক। হইতে । এই সালে 'কাতিক' সংখ্যায় কবির “একরিন' নামক একটি 
কৰিত। প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের মতে, ইহাই কবির মাসিক পত্রিকায় 
সর্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা । যথা 

সঃ একদিন । 
একদিন 

বিকালে বাগানে গিয়া, মুগশিশু কোলে নিয়া, 
প্রেয়সী তমালতলে রহিয়াছে বপিয়। ; 

স্থচিকণ ফেশগুলি, সমীরণে দুলি ছুলি, 

অর্ধ-অনাবৃত-বক্ষে পড়িতেছে খপিয়া । 

আদরে ধরিয়া বুকে, লাগাইয় মুখে মুখে, 

হরিণ-শিশ্ুর সহ গলাগলি করিয়া, 
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অনন্ত-অমৃত-রা শি, হাসিছে গোলাপী হাসি 
সোনামুখে, প্রিয়তম! মন লয় হরিয়া | 

প্রেয়সীর রঙ্গ দেখি, ভাবিলাম “হলো এ কি ?” 
হালি করতালি দিয়া, মুখে কথা সরে না! 


নিরথি পুলক মম, জিজ্ঞাসিল, “প্রিয়তম ! 
কেন আজি এত হানি--গালে যেন ধরে ন1 ?” 
কহিলাম,_“প্রাণেশ্বরি! . লোপা জলে ভয় করি, 
সাগরে থাকিতে নারি, গেল শশী বিমানে, 
তা'তে আরো সর্বনাশ, পোড়া রা করে গ্রাস, 
এত যে বিপদ হবে, আগে বল কে জানে? 
শিবের ললাটদেশ, আশ্রয় কবল শেষ, 
সেখানেও বিষ-বহ্ি ! তাও গেল ছাড়িয়] ; 
অতি গোপনীয় স্থলে, আমিল ঘোমটা তলে ; 


তব সেই মুখশশী !-_ প্রাণ নেয় কাড়িয়া !” 


১২৮৬ সালে “বীণা” পত্রিকায় কবির “ইহা। কিছু নয়” নামে আর একটি কবিতার 
পরিচয় পাওয়! যায়। কবির শ্বশ্তরবাড়ীর সম্মুখে যে দীঘিকা আছে, তাহার 
উল্লেখও পাওয়1 যায় এই কবিতাটিতে-_ | 


"শারদ মধ্যাহ্, মাঝে শ্যামল পুকুরঃ 
এপারে ওপারে কথা রহে বহুদূর ! 
দক্ষিণের মৃছু বায়ু ধীরে দিল আনি 
শ্রবণে প্রতপ্ত স্থুরা জানি তবে জানি!” 


২। ১২৮৬ সালে কবি যখন ময়মনসিংহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন 
ভাছার পরভ্তরামের শোপিত তর্প৭” কবিতাটি “বান্ধব” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
“বান্ধব” পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকালীপ্রস্ন ঘোষ মহাশয় ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ 
উকিল ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের হারা অনুরুদ্ধ ছুইয়া কবিতাটি প্রকাশ করেন 
এবং ইহার সম্পাঙ্ককীয় কলমে উচ্ছৃসিত প্রশংসাও করেন । কিন্তু তখনও তিনি 
জানিনেন ন। যে, কবিতাটি আসলে ( তাহার প্রতিথন্থী বা শক্র ) কবি গোবিন্দ 


ত৪এ 


পরিশিষ্ট--ঘ 


পাসের রচনা, জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই উহ “বান্ধবে" প্রকাশিত হইত না। 
যথা_ 

“সাগরের যেন নীল জলরাশি 

বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকা শি, 

কমলার চারু স্থবিমল ছানি, 

তেমনি উঠিছে উষ্া, 

প্রভাতী-মঙ্গল পাখীর। গাইল, 

প্রকৃতি বিবিধ কুস্থধে পৃজিল, 

তরুণ অরুণ পরাইয়া দিল, 

কিরণ কিবীট ভূষা।” ইত্যাদি 


সমগ্র কবিতাটি ছিতীয় খণ্ডে (“প্রেম ও ফুল” কাব্যে) প্রকাশিত হয়। 
উৎসাহী পাঠকবর্গ উহ? পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন কবির ভাষা কেমন 
গৌববময়ী ও অলঙ্কারময়ী। কবিতাটি রচনার সময় কবি গোবিন্দদাস 
চতুবিংশতিবর্ধীয় যূবক। জয়দেবপুরে থাকাকালীন অর্থাৎ বিদেশে যাওয়ার পূর্বে 
কবি এই কবিতাটি লেখেন। 

৩। ১২৮৭-৮৮ সালে কবি গোবিশ্দদাস শিকারপ্রিয় জমিদার কেশবচন্দ্রের 
অধীনে প্রথমে “জমা সেরেন্তায়” এবং পরে “মুন্সী” পদে কাজ করিবার লম্বয় 
যে-সব কবিতা রচন1 করেন, তন্মধ্যে «শিকার” কবিতাটি উল্লেখযোগ্য । ১২৯৪ 
সালে “নবজীবন” পত্রিকায় ইহ! প্রকাশিত হয়। শিকারে সংশ্লিষ্ট থাকায় 
কবিতাটির জন্ম হইলেও ইহার মৃল উদ্দেশ্ঠট ছিল অত্যাচারী শাসক ও ঘাতকের 
হাত হইতে ম্বাধীনত! পুনরুদ্ধাত্ করা । কবিতার উপসংহারে কৰি লিখিয়াছেন-_ 


“এ কি এ মুহুত্ে হায়, দেখি অচেতন প্রায়, 
পতিত বিদীর্ণবক্ষে মৃতের আকার, 
বীরেন্দ্র শার্দংলরাজ, এত ঘে অযদ্বে আজ, 
বনেই পতিত বনবীর অহঙ্কার ? 
হা হৃদয় কি অজ্ঞান, এই আত্মবলিদান, 
এই আত্মৰধ চিত্র দেখি পুনর্বার, 
সমাহিত স্বতি-রোগ জাগালে আবার 1” 


৩৪৩ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদানের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


কবিতাটির নাম “শিকার” হইলেও ইছার মূল স্থর হইতেছে-_দেশাত্মবোধ । 
কবিতাটি সূপকাত্মক ও দেশাত্বক । বলা বাহুল্য, কবি গোবিন্দদীসের শিকার- 
সম্পকায় আর কোন কবিতার সন্ধান পাওয়! যায় না। কর্মজীবনে গোবিন্দদাস' 
অধিকাংশ সময়েই সেরপুরে কাঁটাইয়াছেন। সেই সময় সাহিত্যাচার্য অক্ষত্বচন্ু 
সরকারের “নবজীবন” জয়যাত্রার পথে । সেই সময় গোবিন্দদাসও “নবজীবনে” 
রীতিমত লিখিতেন । ১২৯৩-৯৪ সালে কবি গোবিন্দদাসের বহু কবিতা প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 


৪। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ৬ই ভাব্র “প্ররুতি* নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা 
কলিকাতা হুইতে আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকার ২য় বৎসরের ১ম সংখ্যায়' 
(১২৯৯ সালের ৫ই ভার ) কবি গোবিন্দদাঁসের বিখ্যাত ব্যঙ্গ-বিদ্প রসাত্মুক 
কাব্য “মগের মুলুকেণ্র প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট অংশগুলি ক্রমশঃ 
১৯শে ভাদ্র; »ই আশ্বিন; ২৪শে পৌষ; ২র! মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। 
শেষ হয় ২৩শে মাঘের সংখ্যায় । কাব্যখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
কবি গোবিন্বর্দাসের নাম সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হয় এবং সংবাদসমূহ 
মুখর হুইয়! উঠে। অল্প সময়ের মধ্যে কবি গোবিন্দদাস পূর্ববঙ্গে “মগের মূলুকে”-র 
কৰি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা “সগ্চম 
অধায়ে “মগের মূলুক ও কবি গোবিন্দদীস” শীর্ষক রচনায় কর! হইয়াছে । 


&। ১২৯০ বঙ্গাব্ে “নব্যভারত” প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কৰি গোবিন্দ- 
দাসের প্রথম প্রকাশিত কবিতা-___*সতীদেহস্বদ্ধে মহাদেবের নৃত্য*। এই কবিতার্ট্ক 
কেন্জ্র করিয্লাই “নবাভারত” সম্পাদক দেবীপ্রলঙ্গ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে কবির 
বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠতা লাভ করে । কবিতাটির বিষয়বন্ত ইতিপূর্বে আলো চিত 
হইয়াছে । 

“নব্যভারতের” জন্য রচিত কবির শেষ কবিতা “অস্থ্রপূজ। ১৩২৫ সালে 
আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । কবিতাটিতে অধ:পতিত বাঙ্গালী জাতির শৌর্ঘ- 
বীর্ধের স্ততিগান এবং ্বদেশপ্রেমের মাহাত্ম্য গ্রচার করা হইয়াছে। সর্বশেষে 
প্রতারক, প্রবঞ্চক, আততায়ী ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত লাডা 
জাগায় । “অন্থর” শবের কদর্থ থাকিলে কবি অস্থ্রকে সম্মান দিয়াছেন এবং 
বন্দন! করিয়াছেন--- 


৩৯৪ 


পরিশি-ঘ 


“ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অস্থর ছুবিজয় 
শৌর্ধ তোমার, বীর্ঘ তোমার, অনন্য অক্ষয় । 
ধন্য তোমার স্বদেশপ্রীতি 
ধন্য তোমার অস্থর নীতি, 
ধন্ত তোমার পুণ্য-ম্বতি বিনাশ করে ভয় |” 


৬। ময়মনসিংহের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার 
মহাশয় ১৩১৯ সালের কাতিক মাস হইতে “সৌরভ” নাম দিয়া একটি সুৃষ্ট 
মাসিক পত্তরিক] পকাশ করেন। মজুমদার মহাশয়ের দ্বারা অন্কুরদ্ধ হুইয়। কবি 
গোবিন্দদাস “সৌরভ” নাম দিয়াই একটি স্থদীর্থ কবিতা লেখেন । ১৩২৪ সালে 
উহা সৌরভ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটির এক স্থানে আছে-_ 

*বলাসে বিহ্বল বঙ্গ মোহে অচেতন, 
চাহিয়া দেখে না পাছে, কত নীচে নামিয়াছে, 
কোথা হ'তে হুইয়াছে কোথায় পতন ! 
কোথা ধর্মে অন্ুরক্তি, কোথা সে বিশ্বাম ভক্তি, 
কোথা সেই সত্যনিষ্ঠা কোথা সংযমন ! 
সকলি বিলাসে ভোর, নাহি কাবে। গায় জের, 
পড়িলে বিপর্দে ঘোর কাপে কলাবন। 
ব্যাপিয়। সারাট। বঙ্গ, কেবলই * * * বঙ্গ 
তাহারি শঁষধধ খোজে তারি বিজ্ঞাপন |” 


কবি গোবিন্দদাস চিরুদিদ্র ছিলেন বলিয়াই তাহার আহারও ছিল তদন্ুরূপ |. 
তিনি মাছ খাইতেন, অথচ মাংস খাইতেন না; অথচ শিকারে আগ্রহ ছিল। 
ধূমপান স্থরাপান কিংব! মাদক ত্রব্য জাতীয় কোন নেশার প্রতি তীহার আসক্তি 
ছিল না। কেবল আহারের পর তানুল চর্বণ করিতেন । তিনি জীবনে মিতবায়ী 
ছিলেন, অথচ খণভারে বিব্রত হুইতেন। “*“সৌরভে”-র জন্য কবির শেষ, 
কবিতা “খণ” | যথা-_ 
“সাগরের বারিকণ! রবি করে ধায়, 
মে আগে বোঝেনি ও যে এত বোঝা ভাবু। 
দিনে দিনে পলে পলে ধারে জখ্রিয়। সে, 
ভীষণ মেঘের রূপে তাহাবেই গ্রামে |” ইত্যাদি । 
১৩২৫ সালে কবি গোবিদ্দদাস খণে খুব জড়িত হইয়া পড়েন। কবিতাটি 
তৎকালীন মনোভাবেরই ফল বলা যাইতে পারে । 


৩৬৪৫ 
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[ কবির হস্তাক্ষর লিপিটি কবি-বন্ধু 
“যতীক্তরপ্রসাদ ত্রাচার্ধ মহাশয়ের 
সৌজন্যে এবং কবি-পুন্ শ্রীযুক্ত হেমরঞ্জন 
দাসের প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত । এইজন্য আমরা 
উভয়ের নিকট খণী ও কৃতজ্ঞ । ] 
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পরিশিষ্ট _চ 
॥ ভাওয়াল ও ভাওয়াল সন্যাসীন্স মামলা 7 


ভাওয়াল জয়দেবপুবের নাম হয়ত অখ্যাত বা অজ্ঞাতই থাকিয়। যাইত, যদি 
ন1 বিখ্যাত “ভাওয়াল সন্গ্যাসীর মামল1” এবং শ্বভাবকৰি গোবিন্দদাসের জন্মভূমি 
না হইত। উনবিংশ শতাবীতে এই ভাওয়াল ছিল অরণ্যসন্কুল এবং মনুষ্যবামের 
অযোগ্য । ১৭৯০ খ্রীষ্টাৰধে ভাওয়ালের তৎকালীন কালেক্টুর লিখিয়াছেন-_ 
“অরণ্যের অর্ধাংশ ছিল বন্য হস্তী ও হিং পশুর বিচরণস্থল।”১ আর ভৌগোলিক 
অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বল! হইয়াছে--“এই বিভাগের উত্তর-সীমা ময়মন- 
মিংহ, পূর্ব সীম! লক্ষা নদী মহেশ্বরদী এবং সোনারগাঁও ; দক্ষিণ-সীম! বুড়ীগঙ্গা 
নদী, পশ্চিম সীমা তুরাগ নদী এবং চন্ত্রপ্রতাপ। এই বিভাগের কোন কোন স্থল 
তুরাগ নদীর পশ্চিম এবং লক্ষার পূর্ব পারও আছে। কিন্তু নৈসগিক বিভাগাহুদারে 
এ সকল স্থান চন্ত্রগ্রতাপ এবং নোনারগীয়ের অন্তর্গত। এই বিভাগের 
দৃক্ষিণাংশে ঢাক নগরী সংস্থাপিত। জয়দেবপুর, টৌক, টঙ্গী, রূপগঞ্জ, কাপাইসা, 
ডেমরা, একডালা এবং জামালপুর ইহার প্রসিদ্ধ গ্রাম ।” গ্রামসংখ্যা_ 
২৭৯৩,৩ জমি প্রায় ৫৭৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা- হিন্দু ২৭৬০৫ এবং মুদলমান 
৩৭৭৮১ ; মোট -* ৬৫৩৮৬ । ভাওয়ালে অধিকাংশ জমি পতিত, উচ্চ এবং জঙ্গল- 
ময়। সর্বন্রই গজার বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং সাহার ভিতর দিয়া ক্ষুত্রতোয়! “চিলাই” 
নদী প্রবাহিত। ভাওয়ালে কোন বড় নদী নাই, কেবল মাত্র “বালু* ও *টঙ্গী” 
নদী বিষ্তামান। ভাওয়ালের বন জঙ্গলে ব্যান, ভল্পুক, বন্য মহিষ বেশী দেখা যায় । 
ভাওয়ালের অধিবাঁসীর মধ্যে শুধু হিন্দু ও মুসলমানই বাস করে না, “ফিবিঙ্গী' *ও 


স্পা উপ 








১০ 9, 0০. 11217 2 হো) 021058]170150100 39222006215, 
* 2১85 8. 
২. 1065011191156 33606127195 210 2. 81161 [71500110651 91:66০1 
০৫ 006 19০০8, 1150:106 £ ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষিপ্ধ এঁতিহা সিক 
বিবরণ ? প্রসন্নকূমার ভৌমিক কর্তৃক মুব্রিত ) পৃঃ ৪। 
৩, কেদারনাথ মজুমঘীর £ ময়মনসিংহের বিবরণ 9 পৃঃ ১৭। 


৩৪৯৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদামের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


“বন্থয়া” প্রদ্থৃতি জাতিও বাস করে। তাহা ছাড়া, “বংশী, ও “কোচ' নামক ছুইটি» 
পার্বত্য জাতিও বাস করে । ফলে, লোকসংখ্য৷ সর্বমোট প্রায় ৬৬ হাজারের মত। 
এই বনজ ও প্রাণীজ লম্পদে ভরা ভাওয়াল-জয়ঘেবপুর সত্যই প্রকৃতির এক 
রমণীয় স্থান। কলের ধ্বনিতে এখানে লোকের ঘুম ভাঙ্গে না, ভাঙ্গে পাখীর 
কলধ্ৰবনিতে । নদীর কুলু কুলু শবে ঘুম আসে, আবার নিশীথে ঘুম ভাঙ্গে হিং 
পন্তর গর্জনে। প্রকৃতির কোলে মানুষ ও পশুর সহাবস্থান সত্যই অপূর্ব ! 

এই অপূর্ব বনভূমির লৌন্দর্ষের মধ্যে সৌন্দর্ধের পৃজারী ত্বভাবকবি 
গোবিন্দদাসের জন্স হয়। এই পরিবেশে একমান্র “প্রকৃতির ববপুত্র' জন্মগ্রহণ 
করে। কবি গোবিন্দদাস এই প্ররুতির দানে পুষ্ট, সমাজের নিগ্রহে পিষ্ট এবং 
নবারিপ্রযের পীড়নে অতিষ্ঠ । তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শাস্তি আনিত ভাওয়ালের 
রমণীয় পর্িবেশ। তাই তাহার সমগ্র কাব্যে ভাওয়ালের মহিমা কীর্তন 
পরিবেশিত হুইয়ছে। তাই তিনি “ভাওয়ালের কবি” নামে পরিচিত। 

সত্যই “ভাওয়ালের একদিকে যেমন পার্বত্য প্রদেশের বূমণীয় শোভা, অপর 
দিকে তেমনি কোথাও শ্ঠামায়মান শশ্তক্ষেত্রে নয়নাভিরাম দৃশ্ঠ, কোথাও বা 
নিগ্ধ পবনান্দোলিত, কমল কুমুদ জলপুষ্প-হুশোভিত, নাণ। জাতীয় জলচর বিহঙ্গম- 
মুখরিত, নাতিবৃহৎ সাগরতুল্য জলাভূমি বা বিল। জলাভূমির তীরে তীরে 
কোথাও শরবন এবং ঘন শঞ্প বিস্ধমান। তাহাতে জলচর পক্ষীগণ নিশা যাপন 
করে। আবার কোথাও বা তৃণাচ্ছাদিত পথহীন, জনহীন প্রান্তর । সে দৃশ্তে 
পথিকের মন উদ্ান হইয়া যায়।”২ 

এই পরিবেশেই কবি গোবিন্দদীস “শ্বভাৰকবি' হন। ভাওয়ালের এই 
অপূর্ব প্রারুতিক দৃশ্ঠ কবির নিকট “নেহের প্রাতিমাথানি, অরণ্যের মহারাণী”রূপে 
প্রতীয়মান। তাহার কবি-মানসে ভাওয়ালের “মোহনবরপ, লাবপ্যের শত সুপ”- 
রূপে প্রতিভাত। কবির নিকট ভাওয়াল” যেন কত জনমের পরিচিত লীলাভূমি, 
জগতের সব সৌন্দর্ধের মনভূমি এবং আনন্দের এশ্বরধভূমি ! 

কবি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন-_রাঁজ। কা'লী-, 
নারায়ণ রায় । এই কালীনারায়ণ রায়ের উধ্বতন সথ্ুম পুরুষ বলরাম বায় 


১. জ্ঞানেন্্কুমার £ বংশপরিচয় ( ৩য় খণ্ড )3১ পৃঃ ৯৪। 
২, হেমচন্্র চক্রবর্তী £ শ্বভাবকবি গোবিন্দদাস, পৃঃ ১৪। 


৩৪৮” 


পরিশিষ্ট--চ 


“চৌধুরী ভাওয়ালের জমিদারি লাভ করেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অন্তর্গত 
“ব্জযোগিনী*র বিখ্যাত পুশিলাল ব্রাহ্মণ্যবংশসম্ভৃত বিখ্যাত পণ্ডিত রত্ষেশ্বর 
ভষ্টাচার্ধের অধস্তন চতুর্থ পু্ষ বলরাম, ভাওয়াল তূম্বামী “দৌলত গাজী"র 
দেওয়ান ছিলেন। 

“ভাওয়াল্রের অস্তঃপাতী চৈরাগ্রামে ্বন জাতীয় গাজী বংশীয়ের! বিলক্ষণ 
সন্ত্রস্ত ছিলেন। তদ্বংশীয় পহছনদ। গাজী সম্রাটের নিকট হুইতে বর্তমান চাদ- 
প্রতাপ, কাশীমপুর, তালেপবাজ, সুলতান প্রতাপ ও ভাওয়াল--এই পাঁচ পরগণা 
একত্রে বন্দোবস্ত করিয়া লন। তীহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী সা 
করকরম| গাজী এ জমিদারী ভোগ করেন। ইনি ছয় পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন 
করেন। মৃত্যুকালে সমস্ত জমিদারী পুনত্রগণকে বিভক্ত করিয়া দিয়! যান এবং 
পুত্রের প্রত্যেকের নামান্রমারে ধার যার বংশের নাম রাখা হয়। “ভাওয়াল 
গাজী” নামক এক পুত্রের নামানুসারে এই দেশের নাম 'ভাওয়াল পরগণা"' রাখা 
হয়। ৰড় গাজীর মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাছুর গাজী কর্তৃত্ব লাভ 
করেন। তৎপর তাহার পুত্র মহাতাপ গাজী, তৎপর তৎপুত্র কাজীল গাজী, 
তৎপর তৎপুত্র নূরগাজী কর্তৃত্ব করেন । নূরগাজীর পুত্র হীরা গাজী ও দৌলত 
গাজী। ইহার! ক্রমে ভাওয়ালের কর্তৃত্পদ লাভ করেন। হর! গাজীর মৃত্যুর 
পর তাহার ভ্রাতা দৌলত গাজী শাসনকর্তা হন ।”১ 

তারপর কালের পত্ব্তনে অনেক কিছুরই পরিব্তন হয় । বজযোগিনীর 
বত্বেশ্বর ভট্টীচার্ধের প্রপৌত্র কুশধ্বজ চক্রবর্তাঁ মুশি্দাবাদের নবাব সরকারের 
উকিল ছিলেন । নবাব ভীহার কর্মতৎপতায় ও দক্ষতায় তাহাকে “রায়” উপাধিতে 
ভূষিত কবেন। এই নবাব সরকারের আমলে কুশধ্বজ দৌলত গাজীর সঙ্গে 
ঘনিষ্টভাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং জয়দেবপুরের পশ্চিম পার্থ টানা গ্রামের 
জায়গীরদারি লাভ করেন। কালক্রমে নিজের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় তিনি দৌলত 
গাজীর প্রধান দেওয়ান পদে আমীন হন। এই পদমর্যাদার সহযোগে তিনি 
শ্বজনপোষণ” নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তীহার পুত্র 
বলরাম দেওয়ানি-পদে নিযুক্ত হন এবং তাহার কুটবুদ্ধিবলে ভাওয়ালের রাঁজলক্ষমী 

“পুশিলালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। তাওয়ালের জমিদারী গাজী মুনিবের 





১, জ্ঞানেগ্রকুমার £ বংশ পরিচয় ( ৩য় খণ্ড )$ পৃঃ ৯৮ । 


৩৪৪ 


স্বভাব কবি গোবিন্দদালের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


পরিবর্তে ব্রাহ্মণ কর্মচারী জানকীনাথ রায়ের নিজন্ব হইয়া! পড়িল।”১ বলা 
বালা, বলরাম বায়ই ভাওয়ালে জানকীনাথ বায় নামে পরিচিত হন । 

সামস্ত প্রথায় ভূত্বামীর! এক একজন ক্ষুদে নবাব । ফলে প্রজাদের সঙ্গে 
ভূম্বামীদ্দের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না, ছিল প্রভূ-ভৃত্যের শাসক এবং শাসিতের 
সম্পর্ক । অনেক সময় এই সম্পক এত তিক্ত আকার ধারণ করিত যে, মাঝে 
মাঝেই “প্রজা-বিপ্রোহ' লাগিয়। থাকিত। এই বিদ্রোহের ভয়েই জানকীনাথ 
নিজে সমস্ত সম্পত্তি ভোগ না করিয়া কালীকিশোর ঘোষ চৌধুরীৎর পূর্বপুরুষকে 
সাত আনি, ও 'পানাসোণা"র পূর্বপুরুষকে ছু আনি দিয়! জমিদারী লাভ করেন। 
এবং নবাব-দরবারের প্রচুর উপচৌকন পাঠান । এই ব্যবহারে নবাব খুশী হইয়া 
জানকীনাথ রায়কে “চৌধুরী” উপাধিতে ভূষিত করেন। তাহার কণিষ্টপুক্র 
শ্রীকষ্ণরায় হিজরি ১০৮৮ সালে ৬ই জেলহজ্জ তারিখে তৎকালীন দিল্লীর 
বাদশাহার নিকট হইতে নাধ্যমূল্যে বা শ্বীকৃতির অঙ্গীকারে জমিদারির সনদ লাভ 
করেন এবং চান! গ্রাম ত্যাগ করিয়া ''গীব1 বাড়ী” নামক স্থানে নৃতন বানম্থান 
গড়িয়া তোলেন । তীহার পুজ জয়দেবরায় 'পানাসোনার ছু আনি" অংশ হস্তগত 
করিয়া “নয় আনি" অংশের মালিক হওয়ায় প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং 
“পীড়াবাড়ী”র নাম পরিবর্তন ককিয়া! রাখেন “জয়দেবপুর” | এই “জয়দেবপুর”ই 
সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে স্বভাবকবি গোবিন্দদ্বাসের আবির্ভাবে। 


১৭৬৩ গ্রীষ্টাবধে বাংলাদেশে যখন “বণিকের মানদণ্ড রাজদগ্ুকূপে” দেখা দিল ; 
তখন দেওয়ানি ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'ইস্ট ইণ্ডিয়া! কোম্পানি, জয়দেবের প্রপোজ লোক- 
নারায়ণকে ভাওয়ালের জমিদাররূপে মানিয়! লয় । কারণ লোকনারায়ণ কোম্পানীর 
একাস্ত অনুগত ছিলেন। তারপর “১১৯৮ ষনে লৌকনারায়ণ রায়চৌধুরী ও 
কৃষঞ্টাহকিশোর চৌধুরীর নামে ২৫,১৬০ টাকা সিক্কাতে ভাওয়াল সম্বন্ধে দশশাল! 
বন্দোবস্ত হয় এবং তৎপর ১২০১ সালে নয় আনি ম্নং মহাল ১১,৭৭৪ 
টাকা সিন্কাতে গোলকনারায়ণ রায়চৌধুরীর নামে এবং নাত আনি ১০নং মহাল, 

১৩৩,৩৮৬ টাকা সিকাতে কৃষ্ণকিশোর রায়চৌধুরীর নামে পৃথক তালুক হুইয়। 


১. জ্ঞানেন্্কুমার £ বংশ-পরিচয় ( ৩য় খণ্ড ), পৃঃ-১*১। 
২, কালীনাবায়ণ রায়ের পিতা গোলকনারায়ণের সঙ্গকালীন ভাওয়ালেব' 
সাত আনির জমিদার ছিলেন । 
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পড়ে।১ ইতিমধ্যে লোকনারায়ণ রায়ের বংশে জমিদারি চলিতে থাকে এবং 
তাহাতে লোকনারায়ণের ভ্রাতা নরনারায়ণকে খুন করা হয়। 

ভাওয়ালের রাজপরিবারের ইতিহাস--এক কলঙ্কিত ও অভিশপ্ত পরিবারের 
ইতিহাস। এই পরিবারের বহু দান, সৎকার্ষে অনুষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্ধে 
প্রতিষ্ঠান থাকিলেও রাজলম্মীর প্রবেশ ঘটিয়াছে কুন্থমাস্তীর্ণ পথে নয়- রক্তাক্ত 
পিচ্ছিল পথে । “লোকনারায়ণ ছিলেন শ্বৈরাচারী শক্তিধর পুরুষ। তার যখন 
মৃত্যু হয়, তথন তার পুত্র গোলকনারায়ণের বয়ন মাত্র তিন ব্খসব | জমিদারি 
ক্ষমত৷ দখলের লোভে পুনরায় রাজপ্রাসাদে দেখা দেয় ষড়যন্ত্র চক্রান্ত । জ্ঞাতি- 
কুটুন্বদের চক্রান্তে লোকনারায়ণের বিধবা স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী নাবালক পুত্রসহ 
রাজগৃহ থেকে বিতাড়িত হুন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি কোম্পানি 
সরকারের সাহায্যে পুনরায় ভাওয়ালের জমিদারি লাভ করেন। এইভাৰে 
কালীনারায়ণ রায়ের পিতা গোলকনারায়ণ রক্তপিচ্ছিল পথে পুনরায় ক্ষমতা 
দখল করেছেন। কালীনারায়ণ ছিলেন পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরাধিকারী । 
সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগে তিনি ছিলেন অকুঞ ; দাঙ্গা, খুন ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন 
সিদ্ধ্ত। তার আমলের প্রথম দিকে ভাওয়ালের সাত আনিব অংশীদারদের 
কাছ থেকে সাত আনি কিনে নিয়ে জমিদার হয়েছিলেন ঢাকার বিখ্যাত 
নীলকর মিঃ ওয়াইজ.। কিন্তু এক আকাশে ছুটি সুর্য থাকতে পারে না এবং 
কুড়ি বসরের যুবক কালীনারায়ণ তা সহা করতে প্রস্তত নন। ক্ৃতরাং জমির 
মালিকানা! নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হল। বনু খুন জখমের 
পরে মিঃ ওয়াইজ. পশ্চাদ্পসরণ করতে বাধ্য হলেন । তিনি ১৮৫১ গ্রীষ্টাবে 
৪১৪৬১৯০০ টাকার বিনিময়ে তার নাত আনির জমিদারি কালীনারায়ণের কাছে 
বিক্রিকরে দিলেন। এতার্দিনে ভাওয়ালের ষোল আনি জমিদারি পুশিলালের 
বংশধরদের কুক্ষিগত হল। কালীনারায়ণ ইংরেজ অনুগৃহীত ছিলেন। পূর্ববঙ্গে 


ইংরেজ আনুগত্যের জন্ক কালীনারায়ণই সর্বপ্রথমে 'রাজবাহাছুর উপাধি 
পেয়েছেন ।”২ 
১ জ্ঞানেন্দ্রকুমার £ বংশ পরিচয় (৩য় খও ) পৃঃ ১*৭। 
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স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরলোকগত ইন্দুময়ী দেবী ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর: 
বাড়ীর লোকেরা মোহিনীবাবু এবং মিঃ ব্যানাজিকে খবর দেন; তার! জ্যোতিরয়ী 
দেবীর বাঁড়ীতে এসে খোঁজ নেন। তাদের সঙ্গে সাধুর দেখা হয় না। আবার 
আজ সকালে গেছেন, সাধু জানায় বিকেলে নে দেখা করবে। এদিকে বাড়ীর 
লোকের! সাধুকে এই বলে শাসায় যে, সে কথায় ও আচরণে নিজেকে মেজোকুমার 
বলে জাহির ক'রে ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছে, পুরে! পরিচয়, অতীত কথ! না বলে সে 
ষেতে পারবে না। এ অবস্থায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাধু সম্পর্কে পুজ্জান্ুপুঙ্খ এক 
তদস্তের। সকাল থেকেই সাধুকে দেখতে লোক জড় হচ্ছে ; উত্তেজন। ও চাঞ্চল্য 
এত বেশী ঘে, অচিরাৎ কোন ব্যবস্থা না নিলে অবস্থা ভয়াবহ হুয়ে উঠতে পারে । 
আমি আপনর নির্দেশের প্রত্যাশায় রছিলাম ।” 

এই চিঠির একটি নকল বিভাবতী দেবীর নামেও “অবগতার্থে পাঠানে। হয় । 

জ্যোতির্ময়ী দেবী বলিয়াছেন *৩*শে এপ্রিল বাত্রি সাতটা বা সাড সাতটায় 
সে তীব্র বাড়ীতে আসে এবং বৈঠকখানায় বসে । ভূলুর কর্মচারী ছুলস্ত সেখানে 
ছিল। আমার কর্মচারী অতুলবাবু, জিতেনবাবু এবং আরও কিছু ভদ্রলোক 
ছিলেন। তার] আমার ছেলের কাছে রোজই আসতেন তাস খেলতে । আমি 
পাশের ঘরে ছিলাম, চিকের আড়াল থেকে দেখছিলাম । দেখতে পেলাম, 
সন্গ্যাপী কাদছে। জিতেন ভট্টাচার্কে ডেকে পাঠালাম, জিজ্ঞেস করলাম কাঁদছে 
কেন? তিনি বললেন, সন্গ্যাসী কর্তাদের ফটোগুলে। দেখছিলেন । জিতেন ওগুলো 
চাক] থেকে বাধিয়ে এনেছেন । “কতা"দের মানে আমার ভায়েদের । সে বাত্রে 
আর সন্গযাসীর সঙ্গে কথা হয়নি । 

পরদিন সাধু ভোর না হতেই চিল্লাইয়ে স্নান করতে গেল, সবাঙ্গে তত্ম মেখে 
এল। সাধু নিরামিষ রান্না খেল। সে পাশের ঘরে বসল। সবার থাওয়া- 
দাওয়া হয়ে গেলেও সবাই চলে গেলে সে যোগেনবাবুকে হিন্দিতে বলল, আমার 
বৈঠকখানা সাফ ক'রে দাও । সবার সন্দেহ হ'ল। এমন কথা বলল কেন ? 
আমি তাকে বললাম, সে যেন ছাই না মাথে। নে বলল--কেন? পরদিন সে 
ছাই মেখেই এল। আমি বললাম, আমি না ছাই মাখতে মানা করেছিলাম? 
কাল যেন না মাখা হয় । 

তার পরদিন ৩র। মে, তার নানের সময় তার সঙ্গে গেল তার পুরানে। খানসামা 
আনন্দ ও নগেন ভট্টাচাধ্য । ফিরে যখন এল, তখন গায়ে ছাই নেই। তখন 
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ভার রং দেখলাম তাকিয়ে, মেজকুমারের সেই রং, ব্রহ্মচর্্য-পালনে কিছু উজ্জ্বলতর 
ভল্মমূভ মুখ দেখলাম। রমেন্দ্রের মতো । চোখের পাতা গায়ের রং-এর তুলনায় 
কিছু কালো, গাড়ির চাকায় ষে দাগ হয়েছিল, তা দেখলাম, দেখলাম কজিতে। 
পায়ের ওপরে কাঁটা দাগ। এমনি আরও অনেকেই দেখলেন ।ঃ 

বল! বাহুল্য, জ্যোতির্ময়ী দেবী তীঁহার ছেলেকে দিয়! সাধুর গায়ের দ্াগগুলি 
দেখিয়া লইবার চেষ্টা করেন? কিন্তু সাধু তাহাতে রাজী হন না । 

জ্যোতি্মরী দেবী বলেন,--"পরদিন ৪ঠা মে। বুধু দাগগুলো দেখতে চেষ্টা 
করলে সাধু আপত্তি করল না। তিনি যে যে দ্বাগগুলো৷ বললেন, জাবুও সে লব 
দেখে নিল। তখন সকাল সাতট। ; বাইব্রের কেউ ছিল না। সকাল ন'টায় 
লোক আসতে আরম্ভ হল। গায়ত্রী জপ করা হলে আমি তাকে বললাম £ 
তোমার শরীরের দীগগ্ুলো আমার মেজো ভাইয়ের মতো । তুমিই সেই । 
তোমার পরিচয় দাও । সে বলল, “না, না, আমি মে নই, বিরুক্ত কর কেন, 
আমি চলে যাব। আমি বললাম, “তোমাকে বলতেই হবে তুমি কে। না 
বললে হবে না।, 

“আমি আমার ছেলেকে বল্লাম, সবাইকে বল, মেজোকুমারের সব দ্বাগ 
দেখেছি আমি। আমারু ছেলে ও বোন-পে! তাই করল, আমি চিকেব আড়ালে 
রইলাম । প্রজার] জেদ ধরল, বলতেই হবে। সে বলল, সে আত্মপ্রকাশ 
করল, আত্মপরিচয় দিল ।, | 


বারো বছর আগে 

২৫শে জুনের এক দল লইয়। মেজোকুমার দাজিলিং রওন। হইলেন। সময়টা 
১৯*৯-এর ২০শে এপ্রিল | যাত্রার পাচ-ছয় দিন আগেই সবকিছু বন্দোবন্ত 
করা ছিল, সেইমত মেজোকুমীর দলবলসহ আসিয়া! উঠিলেন চৌবাস্তার কাছে 
“স্টেপ-এসাইডে? । এই দলে কুমার ছাড়া ছিলেন কুমারের স্ত্রী, তার দাদা 
সত্যবাবু, ডাঃ আশ্ততোষ দাশগুগ, মুকুন্দ গু ই, বীরেন ব্যানাজি, সি. জে. ক্যাব্রাল 
(দরজি), এপ্টনি মোরেল, খানসামা, দেহরক্ষী, আর্দালি, পাচক, গুর্থা প্রহরী, 
বেয়ারা, ৰাবুচি, ঝি। 

কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, এই বিরাট দলে ভাওয়াল রাজপরিবারের 
ব্জার একটি বৌ বা বৌয়ের ননদ অথবা কোন আত্মীয়ের জায়গ| হয় নাই; কা! 


স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


হুইল, ৰাড়িটা নাকি খুবই ছোট । বলা বাহুল্য, ভাওয়াল রাজপরিবারের 
ইতিহানে ইহার আগে কখনো! এই বাড়ীর বৌ ননদ বা আর কারও সঙ্গ ছাড়া 
কেৰল স্বামীর সঙ্গে কোথাও যান নাই। অথচ এই তথাকথিত “ছোট বাড়ির 
একতলায় ছিল সাত খান। ঘর এবং দোতলায় ছিল সাতখান। ঘর । তাহ ছাড়া॥ 
ভূত্যদের ঘরও আছে। 


২০শে এপ্রিল হুইতে মৃত্যুর দিন অর্থাৎ ৮ই মে পর্যস্ত হিসাবে করিলে দেখা 
ষাকস ষে, মেজোকুমারর। মোট ১৯ দিন দাজিলিং-এ ছিলেন । অথচ দ্রাজিলিং-এ 
আসার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কুমারেরা খুব একটা সংযত জীবন যাপন 
করিতেন না। মেজকুমারের ছিল সিফিলিস। কিন্তু সেই রোগের জন্য 
দাজিলিং নয়। স্থতরাং এমনিতেই ভাল চলিতেছিল। কুমারের কথায় £ 
“ভালই চলছিল । দ্দিন চোদ্ধ-পনের পর অস্থস্থ বোধ করতে লাগলাম । বান্ধে 
পেট ফাপে। আশ ভাক্তারকে বললাম । পরদিন এক ইউরোপীয়ান ডাক্তার 
এলেন। ওষুধ দিলেন। খেলাম । তৃতীয় দিনেও সেই ওষুধ । এ রাত্রে 
আশু ভাক্তার একটা গ্লাসে ওযুধ দিলেন। বুক জ্বলতে লাগল, বমি করলাম, 
অস্থির হয়ে পড়লাম, চিৎকার করতে লাগলাম । কোন ডাক্তার এল না সে 
রাতে । পরদিন সকালবেলা ঘন রক্তবাহি। দুর্বল হয়ে পড়লাম। তারপত্ 
জানহার । জানিনে কোন ডাক্তার এসেছিলেন কিনা । পরদিন পেট ফাপা। 
৬ই ডাঃ ক্যালভার্ট এলেন, ওযুধ দিলেন | ই সেই ওষুধ .চলল। বুক জলতে 
জলতে বমি হল। ৮ই-_রক্তবাহি। অচৈতন্ত । কোন ডাক্তার এসেছিলেন 
কিনা রোগী জানেনি। পরে ওষুধ বিশ্লেষণে জানা যায়, ওতে আর্পেনিকও ছিল।” 


এই অবস্থায় সবারই ধারণা হইল যে, কুমারের মৃত্যু হইয়াছে । সাতটার 
কিংবা আটটায়। স্থতরাং শ্শানে শেষ কৃত্যের ব্যবস্থা কর] দরকার । পুরাতন 
শ্বশান। দেহ নামাইবার একটু পরেই প্রবল ঝড়-বৃট্টি আসিল। ফলে শ্বশান- 
ববান্ত্রীরা শবদেহ ফেলিয়। দিয় যে যেখানে পাইল ছুটিয়৷ আশ্রয় লইল। নিকটেই 
ছিল এক গুহা) তাহাতে ছিলেন জন! চাবেক মন্্যাসী। তীহারা শবের কাছে 
আসিয়! দেখিলেন, দেহে প্রাণ আছে, মুত নয়। ক্ীহার। সঙ্গে করিয়া গুহায় 
লইপ্পা গেলেন। ঝড় বুষ্টি থাযিলে শ্রশান-যাত্রীরা আসিয়৷ দেখে চিতা আছে, 
শব্ধ নাই। ভয়ে ও আতঙ্কে তাহার শুন্ত চিতাতেই আগুন ধরাইয় দিয়া চলিয়া: 


৪০৩৬ 


পরিশিষ্ট চ 


গেল । কিন্তু পরদিন সকালবেল। ঘটিল আরও এক চমকপ্রদ ঘটনা । অন্ত কোন 
মড়াকে আগাগোভ। কাপড়ে মুড়িয়া লোক দেখানো এক মিছিল করিয়া] “কুমারের 
শ্বশান যাত্রা” হইল । 


কুমারের অনেক রকমের কোগ বল] হইয়াছিল-_ঘুষঘুষে জর, ম্যালেরিয়া, 
বিলিয়ারি কলিক প্রেস্ক্রিপশনগুলির সঙ্গে তাহাদের খুব একট৷ মিল নাই; 
কোন টেলিগ্রামে নে উল্লেখমাত্র নাই। 

যাই হোক, শ্বশান-যাত্রীদের কল্যাণে এ ছুই ভাবে “মৃত্যুর* পর মেজকুমারের 
যখন জান ফিরিল, তখন তিনি চাহিয়! দেখিলেন যে, তিনি নন্যাপী-পরিবুত হুইয়। 
রহিয়াছেন । শুরু হইল সন্গ্যাস-জীবন | বিষক্রিয়ায় স্থৃতিভ্রশ হওয়ায় কুমার 
নাগ! সন্স্যাপীদের সঙ্গেই চলাফেরা করিল। এই অভ্যস্ত জীবন হইতে একদা 
বিচ্ছিন্ন হুইয় কুমার আদিলেন ঢাকায়, সন্্যাসী বেশেই রহছিলেন বাকল্যাণ্ড বাধে । 
তারপর চতুর্দিকের চাপে যখন তিনি আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হইলেন, তখন 
ব্যাপারট! সম্পূর্ণ উড়াইয়৷ দিবার জন্য অবিচ্ছিন্ন চক্রান্ত চলিতে লাগিল । প্রজারা 
এই সাধুকেই মেজোকুমার জানিয়া খাজন। ও মর্যান্।! দিতে চায় । কিন্তু মেজরাণীর 
দাদা সত্যবাবুর পরামর্শে সব কিছু “গ্রাস” করার ইচ্ছায় পরিস্থিতি তাহার আয়ত্তে 
রাখার ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টাই অব্যাহত রহিল। 

সরকার পক্ষ হুইতে ১৪৪ ধার] জারি, সাধুকে প্রতারক” বলিয়াও ঘোঘণ। 
করা হইল | কিন্তু শুধু প্রজাদের নয়, বিশিষ্ট বাক্তিদের গ্রবল বিশ্বাসের ল্মোতে 
কোন প্রতিবন্ধকই টিকিল না । সবচেয়ে আশ্ধ বিষয় এই যে, মেজরাণী ও 
কখনও আসিয়া সাধুকে দেখিতে বা যাচাই করতে আসেন নাই। সম্ন্যাসীকে 
লইয়া যখন এইরূপ অকিশ্রাস্ত হট্টগোল চলিতেছিল, তখন একবার বোর্ড 
অব বেভিনিউর মেম্বার কে. সি. দে. আই. সি. এস. আসিয়াছিলেন এবং 
জ্যোতিময়ী দেবী মারফৎ সাধুকে দরখাস্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। শেষ 
পর্যস্ত ১৯২৬ গ্রীষ্টাব্ধে ৮ই ডিসেম্বর একটি স্মারকলিপি পাঠানে। হইল । 

ব্ষয়ট। চূড়ান্ত পরিণতিতে আসিয়াছিল ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত জজের 
আদালতে । জজ ছিলেন মাননীয় পান্নালাল বস্থ। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে আগস্ট 
ইতিহাসের একটি ল্মরণীয় দিন। এই দিনেই জজ বাদীর অনুকূলে তাহার 
এঁতিহাসিক রায় দেন। “ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা”_-কোন বিষ প্রয়োগে হত্যা 


৪০৭ 


স্বভাব কবি গোবিন্দ্দাসের জীবনী ও সাহিত্য বিচার 


বা হত্যার চেষ্টার মামলা নয়। ইহা! পরিচিত ও ম্বত্ব সবস্তর' মামলা । 
ঢাকা অঞ্চল যখন ভাওয়াল সন্ন্যাসীকে লইয়া উত্তাল, তখন, অনেক ইন্তাহার 
পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা অধিকাংশ সন্ন্যাপীর পক্ষে; চারটি 
দনিকও প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি বইয়ের জন্য, ডাঃ আশ্ততোষ 
দাশগুপ্তের মানহানির অভিযোগে, লেখক ও মুদ্রাকরের সাজা হইয়াছিল । 
তাহাতে £ডাঃ দাঁশগুগ্ক বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ কর! 
হুইয়াছিল। 

“ভাওয়াল সন্গ্যাসীর মামলা” ভিন্ন জাতের এক চাঞ্চল্যকর মামল। । কিন্তু 
“আইন” তার নির্দিষ্ট পথে চলে বলিয়াই মেজোকুমারের পরিচয় ঠিক করিতে সব 
ঘটনা-প্রসঙ্গকেই আনিতে হয়। মেজোকুমাবের পক্ষে মেজোকুমারকে লইয়। 
১,০৬৯ জনের সাক্ষ্য লওয়! হইয়াছে ; তন্মধ্যে ৪৭৩ জন প্রজা সহ ৯৬৭ জনই 
বলিয়াছেন-_ইনিই মেজোকুমার । মেজে! বাণীর পক্ষে ৪৭৯ জন পাক্ষী; তন্মধ্যে 
৩৭৪ জন বলিয়াছেন, “ইনি মেজোকুমার নন? | 


জজ পান্নালাল বস্থ মহাশয় অনাধারণ দক্ষতায় বিবাদী পক্ষের সমস্ত তথ্য, 
জবানবন্দী, বিবৃতিঃ প্রেসক্রিপসান্, দলিলপত্র বিষ্লিষ্ট করিয়া একটি অপরিহার্য 
উপসংহারেই পৌছাইয়াছেন-_ 

“আমি লযত্বে সমগ্র লাক্ষ্য বিবেচনা করেছি । সনাক্তকরণের প্রশ্ে অনেক 
কথাই হয়তো অসম্পূর্ণ থেকেছে। কিন্তু একটা তথ্যই সব কিছুকে শ্লান ক'রে দিতে 
পারে। সনাক্তকরণের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে আমি বিশ্বাস করেছি। মমাজের সমস্ত 
স্তরের নাধু প্রকৃতির সৎমানুষের সাক্ষ্য দিয়েছেন, এমন সব শিক্ষিত মানুষও ধার! 
নিছক রোমাঞ্চ-তাড়িত নন বা একটা প্রতারককে সমর্থন ক'রে আদালতে মিথা। 
সাক্ষ্যের ঝুকি নেবার মান্য নন। বাদীর শরীরের সমস্ত চিহৃই যাচাই করা 
হয়েছে, অবয়ব ইত্যাদির, একান্ততা অস্কের মত নিতূলি। ১৯২১-এর ৪ঠা মের 
আগে কোন যড়যন্ত্র হয়েছে এমন কোন প্রমাণও কেউ উপস্থিত করিতে পারেন নি। 
এই আত্মপরিচয়ের ২৪ দ্বিন পর ২৯শে তিনি কালেক্টরের সামনে উপস্থিত হন। 
১৯২১-এর মে থেকেই তীর বোনেরা তাস্তের আবেদন জানিয়ে আসছেন । 
জমিদারীতে অনেক বিদ্র ঘটেছে ; তার নামে চাদ উঠেছে, খাজন। বন্ধ হয়েছে ঃ 
কিন্তু তাঁকে অভিযুক্ত কর! হয়নি । কোন কিছুরই সম্মথীন হতে চান নি রায় 


৪৮ 


পরিশিষ্ট--চ 


সত্যেন্্নাথ ব্যানাজি বাহাদুর, মেজোরাণীর দাদা । তিনি বোনের বকলমে 
মেজকুমারের সম্পত্তি ভোগ করছিলেন। তিনি সব কিছু অন্থীকারের, প্রতি- 
বন্ধকতা-হৃহিরই চেষ্টা করেছেন । মেজরাণীর নিজের ইচ্ছা বলে কিছু ছিল না। 

অতঃপর জজ পান্নালাল বস্থ সাধুকেই মেজকুমার বলিয় সাব্যস্ত করেন এবং 
তীহার সম্পত্তির অধিকারে অনুকুল ডিগ্রী জারী করেন। হাইকোর্টেও এই রায় 
বহাল থাকে । 

নিঃসন্দেহে “ভাওয়াল সন্্যসীর মামল।”__পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মামলা এবং 
দীর্ঘতম মামলা! | এই মামলার রায় ইতিহাসে চিরম্মণীয় হইয়। রহিয়াছে । 

এই মামলার সঙ্গে ষে রাজপরিবারের ইতিহাস এবং উতান-পতন যুক্ত 
তীহার সঙ্গে স্বভাবকধি গোবিন্দদাসের পরিচয় অনেক দিনের । বলতে গেলে, এই 
রাজপরিবারের ছত্রছায়ায় কবি গোবিন্দধাস যেমন লালিত-পালিতঃ তেমনি আবার 
অন্ায় বিচারে ও অত্যাচারে জন্মভূমি ভাওয়াল হইতে নির্বাসিত। তাই ভাওয়াল 
প্রসঙ্গে আসে “ভাওয়াল কবি গোবিন্দদাঁস” এবং “ভাওয়াল নন্গ্যাসী মামলা'র 
কথা। এই ছুইটি বিষয় না জানিলে “ভাওয়ালের” উপর কোন গবেষণা বা 
আলোচন! সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তাই শ্বভাবকৰি গোবিন্বদাস প্রসঙ্গেই 
“ভাওয়াল সন্্যাপী মামলার একটা বূপরেখার পরিচয় দিলাম । “ভাওয়ালের” 
একট1 ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচয় আর দশটা! পরগণার মতই ছিল। কিন্ত 
ভাওয়ালের সাহিত্যিক ও এতিহাসিক পরিচয় পাওয়। যায়-_হ্বভাবকবি 
গোবিন্দদাস ও ভাওয়াল সন্ত্যামীর মামলার ইতিবৃত্ত হইতে। 


শী পাপ | শালির ৮ পাশ 


*ইতিহামের অতীত পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত । 


পরিশিষ্ট-_ছ 
॥ ভাওয়াল-জয়5দবপুচন্ন্ন মানচিত্র ॥ ্‌ 


বাংলাদেশে ভাওয়াল অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়। 
বলা হইয়াছে__“€১) এই বিভাগের উত্তর সীমা ময়মনসিংহ, পূর্ব লীমা লক্ষ্মীনদী 
মহেশ্বরদী এবং সোনার গাও) দক্ষিণ দীমা৷ বুড়ীগন্! নদী, পশ্চিমসীমা তুরাগনদী 
এবং চন্দ্রপ্রতাপ 1”* 


(২) এই বিভাগের দৃক্ষিণাংশে ঢাকা নগরী অবস্থিত। জয়দেবপুর, টৌক, 
টক্কা, রূপগঞ্জ, কাঁপাইসা, ডেমরা, একডালা৷ এবং জামালপুর প্রসিদ্ধ গ্রাম । 
(৩) ভাওয়াল পরগণার-_ 
গ্রামমংখ্যা--২,৭৯৩। 
জমি প্রায়--৫৭৭ বর্গমাইল অর্থাৎ 
১১,২০,৯৪৪ বর্গ বিঘা! ভূমি 
লোক সংখ্যা--৬৫১৩৮৬ 1 তন্মধ্যে 
হিন্দু-_-২৭,৬০৫ 
মুমলমান-_-৩৭,৭৮১ 
(৪) (ক) ভাওয়ালে ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প । 
(খ) ভাওয়ালে অধিকাংশ ভুমিই পতিত ও জঙ্গলময় । উচ্চ এবং 
সর্বত্র সমতল নহে। 
(গ) ভাওয়ালে কোনও বৃহৎ নদী নাই-_কেবল 'বালু” ও টঙ্গী নদী নায়ী 
দুইটি ক্ষুদ্র নদী আছে। 
(ঘ) জয়দেবপুরের কিয়দ,র উত্তর হইতে উত্তরে বছদুর পর্বস্ত “গাজার” বৃক্ষে 
পরিপূর্ণ । | পূর্ববঙ্গে শালবৃক্ষ 'গজারী” নামে অভিহিত । ] 
(৪) জঙ্গলে ব্যাপ্র, ভল্লুক' মহিষ প্রভৃতি হিংশ্র জন্ত বাস করে। 
(চ) ভাওয়ালে হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী, বন্ধুয়। প্রভৃতি বাস করে। 
এখানকার বংশী ও কোচ নামক ছুইটি পার্বত্য জাতি উল্লেখযোগ্য । 


সর 





ক “ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক বিবরণ”--প্রসন্নকুমার, 
ভৌমিক কর্তৃক মুদ্রিত, পৃঃ ৪ । 


৪১৩ 





ভাওয়াল-জয়দেবপুরের মানচিত্র 


পরিশিষ্ট _জ 





॥ প্রসাণপক্জী || 

( বর্ণনাহুক্রমিক ) 
১) ডঃ অসিতকুমীর বন্য্োপাধ্যায়--বাংল1 সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ( ১ম ও 
২য় খণ্ড )। 
২। এ _-আধুনিক বাংল৷ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত 
ইতিবুত্ত (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী) । 


৩। অমূল্যধন রায়ভট্ট--টবষ্চব-চব্িত অভিধান । 
৪ । ডঃ অজিতকুমার ঘোঁষ__বাংলা নাটকের ইতিহাস । 
৫ | অক্ষয়কুমার মৈত্র-_ফিবির্সি বণিক । 
৬। অমিয় বহ্থ- বাংলায় ভ্রমণ ( ১ম ও ২য় খণ্ড)। 
৭। অমরেক্দ্রনীথ বায়-_ন্যগাঁয় কবি গোবিন্দচন্দ্র। “ভারতবর্ষ”, পৌষ, 
১৩৩৫। 
৮। অক্ষয়কুমার মৌলিক বিদ্যাভূষণ-_স্থাতি পূজার কথা। “নব্যভারত” 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ | 
৯। অমৃতলাল চক্রবতী- গোবিন্দ প্রসঙ্গে । “সৌরভ”, আষাঢ়, ১৩২৬ । 
১০। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাধ__-বাংল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস; 
১১। আনন্দচন্দ্র রায়__বারভূঞ্া । 
১২। ডঃ উম! রায়-_-গোঁড়ীয় বৈষ্ঞবীয়্ বসের অলৌকিকত্ব : 
১৩।| কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-_মধ্যযুগে বাঙ্গালা । 
১৪। কালিদাস রায়-_প্রাচীন বঙ্গপাহিত্য | 
১৫। এ -_বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় । 
১৬। কালীপদ দাস--চারণকবি মুকুন্দদামের গীতাবলী । 
১৭। কেদারনাথ মজুযদীর-_ময়মনসিংহের বিবরণ । 
১৮। কামিনীকুমার লেন- পূর্ববঙ্গের শ্বভাবকবি গোবিন্দদাস । 


৪১১ 


উল | 


২১ | 


২ | 
৩ । 
২৪ | 
২৫ । 


৬ | 


৭ | 


৩২। 
৩৩ | 
৩৪ । 
৩৫ | 
৩৩ | 
৩৭ | 
৩৮ । 
৩৯ । 
“৪০ | 
৪১ | 
৪২। 
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কষ্দাম কবিরাজ-_চৈতন্যচরিতামুত। পণ্ডিত মীতাপতি 
ভট্টাচার্য সম্পাদিত (৩য় সং)। 
থগেন্্রনাথ মিত্র সম্পার্দিত-_-পদামুত মাধুরী । 
এ _ বৈষ্ণব রস-সাহিত্য | 


ডঃ ক্ষুদিরাম দাস- -বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি । 
ক্ষিতিমোহুন সেন__বাংলার লাধন! । 
এ -_বাংলার বাউল। 
গোপাল হালদার-_বাংল। সাহিত্যের রূপরেখা ( ১ম খণ্ড )। 
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী-_কবি গোবিন্দদাস। 'বীরভূমি” চৈত্র, 
১৩১৮ । 
জীবনবল্লভ চৌধুরী-_দ্বভাবকবি গোবিন্চন্্র দাস। “নতুন বাংলা* 
শারদীয়। সংখ্যা, ১৯৭৫ । 
জ্ঞানেন্্রনাথ কুমীর-__বংশ-পরিচয় (৩য় খণ্ড)। 
জ্ঞানেন্্লাল রায়--অনাহারে মরণ । “নব্যভারত+, আবাঢ়, ১২৯৯। 
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত-_-প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস । 
এ _প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা । 
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী__নবাভারতের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস । 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন- _বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ( ১ম ও ৫ম খণ্ড)। 
এঁ - -বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় । 
এ _ বৃহৎ বজ। 
দুর্গাচন্দ্র সান্তাল- বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 
ডঃ নীহাররগুন বায়-_বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব )। 
নিখিলনাথ রায়__যশোহর-খুলনার ইতিহাস । 
নরহরি কবিরাজ-_ন্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গালী | 
নগেন্দ্রনাথ বন্থ- বিশ্বকোষ অভিধান । 
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লোচনদাস--চৈতন্য মঙ্গল । মৃণালকাস্তি ঘোষ সম্পাদিত । 


শিবরতন মিত্র-_জাতীয় কবি গোবিন্দদাস। “নব্যভান্রত+, কাতিক॥. 
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